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_ ঠিক সময়টা কেউ বলতে পাঁর্ল না। সবাই বলল, বেল! বারোটা 
, থেকে একটার মধ্যে । উত্তরায়ণ অনুগামী মাঘের সুর্ধ তখন মধ্য 
গগন পরিক্রমা করে একটুখানি পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সবেমাত্র । 
তখনকার দিনের কলকাতার নামকরা উকিল জানকীনাথ বসু 
অন্যদিনকার মতো সেদিনও ব্যস্ত ছিলেন কটকের আদালতের কাজে ।, 
কাজের মাঝেই শুনলেন, তাঁর বষ্ঠ পুত্রের জন্মের কথা । য 
শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি চলে এলেন জানকীনাথ। নবজজা্কে' 
জন্ম সময়টার কথা৷ সবাইকে শুধালেন। সকলেই দেই এক কথ: 
বলল, বেলা বারোটা, থেকে একটার মধ্যে । কিন্তু নবজাতকে৷ 
ঠিকুর্জি বা কোষ্ঠি তৈরি করতে হলে ঘণ্টা মিনিট সেকেও সমদ্ধং 
সঠিক জন্ম সময় দরকার। ত| কেউ বলতে না৷ পারায় হল্তাশ টে: 
ভায়েরিতে শুধু একটা কথা লিখে রাখলেন জানকীনাখ; আঁ 
ছুপুরে আমার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হলো । | 
যাই হোক পুত্রের নাম রাখলেন স্ভাষচন্ত্র 
পরে যেখানে গুর অন্ঠান্ত সব স্ভানের অন্বক্ষণ লেখা ছিল; 
সেখানে লিখে রাখলেন জানকীনাথ, ১৮৯৭ সালৈর- -২৩শে জানুয়ারি 
কটকের বাড়িতে স্থভাষের জন্ম হয়। বেলা বারোটার কয়েক 
মিনিট পরে। ৃ , | 
বিদ্নাট বড় বাড়ি। কটকের উড়িয়া বাজারের মুসলমানপ্রধান: 
অঞ্চলে বোসেদের এই বাঁড়িটা শুধু আয়তনেই বড়, নয়; লোকজনের 
সংখ্যাও অনেক বেশী ভার মধ্যে । আত্মীয় স্বজন ও বি চাকর ছাড়া' 
পরিচিত অপরিচিত অতিথি অভ্যাগত ও আশ্রিতদের ভিড়. লেগেই 
আছে।. কোন বাড়াঁলী ভত্রলোক শহরের হোটেলে জায়গা না 
পেলেই উঠতেন বোসেদের বাঁড়িতে। 
| শুধু লোকজন নয়, গরু ঘোড়া! ছাগল হরিণ মর বেশী প্রভৃতি পশত- 


পাথিরও অভাব ছিল না! সে বাড়িতে । কিন্তু বাড়িতে এত লোকিজন ও 
পশুপাখি থাকা ঈত্েও নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হত শিশু স্ুভাবের ৷ 
লোকজনের ভিড়ের মাঝেই একা-একা। বোধ করতেন সব সময়। 
বাবা মাকে আরও নিবিড করে কাছে পেতে চাইতেন । 

কিন্তু সেট? সম্ভব ছিল.না। বাবা নব ক্টীময়ই ব্যস্ত থাকতেন। 
অসংখ্য কাজ তীর হাতে । দে সব কাজের মানে বুঝতেন না 
স্ভাষ। তবু দেখতেন সারাদিনের মধ্যে একটিবারও বেশ কিছুক্ষণের 
জন্য বাড়িতে থাকছেন না বাবা। এক কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে না 
ফিরতেই বেরিয়ে যাচ্ছেন আর এক কাজে । সরকারী উকিল ও 
পাবঙ্গিক. প্রসেকিউটার জানকীনাথ ওকাঁলতির কার্জ নিয়েই থাকতেন 
না শুধু, তিনি ছিলেন বহু শিক্ষা প্রতিষ্টান ও সমাজসেবাধূলক সংস্থার 
সঙ্গে জড়িয়ে । তার উপর তিনি ছিলেন বাংল দেশের বিধানসভার. 
সন্ত ও কটক পৌর প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান । 

দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন স্ুভাষ। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আকুষট 
হত সকলে । পুষ্টল গোলগাল মুখ। টানা-টানা চোখ। বাঁশির 
মত নাক। বীদিক ঘো়া সিঁথির ছপাশে বিশ্যস্ত এক মাথা কালো। 
চুল। ছোট ছেলেরা সাধারণতঃ খেলাধূল! নিয়েই থাকে । কিন্ত 
-. খেলাধূলার প্রতি কোন কৌঁক ছিল না স্থভাষের। দেখলেই মনে 
হত, কী যেন ভাবছে সুভাষ । ভাসা-ভাসা চোখের আরও উদাস 
দৃষ্টি ছড়ানো রয়েছে সামনে । তবু কিছুই সে দেখছে না। শুধু, 
ভাবছে আর ভাবছে। সে ভাবনার যেন শেষ নেই, পীম! নেই। 
স্বচ্ছ ুদ্বর দৃর্বিটা সামনে ছড়ানো থাকলেও শুধু এক সুদুরগন্ধী 
ব্যান্তিই ছিল না তার মধ্যে, সে দৃষ্টির মধ্যে ছিল এক অন্তুর্ভেদী 
গভীরতা । 

দেখে একবার - মনে হত কী যেন খুঁজছে স্থভাষ। ন1 পেয়ে 
দুরে যেতে চাইছে। আবার'মনে হত সঙ্গে সঙ্গে কাছে যা কিছু 
আছে তার গভীরেও ঢুকতে চাইছে। | 


মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ব্যাপ্টিস্ট মিশন পরিচালিত প্রাটেস্ট্যান্ট 
ইউরোপীয়ান স্কুলে ভতি হল সুভাব। স্কুলটা এযাংলো ইত্চিয়ান 
সকল বলে পরিচিত হলেও সেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল শুধু ইংরিজি। 
ছোট থেকে ছেলেরা ভ্তীল ইংরিজি শিখে বড় দরের সরকারী চাকরি 
পাবে এই ভেবে সেকালের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজাত বাড়ির 
লোকেরা ছেলেদের সাহেবী স্কুলে ভতি করত । * 

কটকের র্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের বেশ নাম আছে | এর পর 
সেই স্কুলে ভতি হলেন স্থুভাষ এগার বছর বয়সে। ক্লাসের ছেক্টোরা 
অরাক হয়ে গেল যেন সকল্পে। এমন লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির, 
ছেলে কেউ যেন কখনও দেখেনি। খেলাধূলো করতে চায় না: 
কারো সঙ্গে মিশতে চায় না। বেশী কথাও বলে না।. ০ 
বনে আপন মনে কী সব ভাবে। 

তবে পড়ানুনো। খুব যে বেশী করে তা নয়। বা খাকলেও উপল 
নেই। কারণ ছোটবেলা থেকেই ছুটি চোখ খারাপ হয়ে গ্সেছে। 
সন্ধ্যেবেলায় পড়তে বারণ করেছে ডাক্তার। সারাদিনের .মধ্যে 
সকালে মাত্র আড়াই ঘন্টা পড়া । কিন্ত কী আশ্চর্য স্মৃতিপক্কি। 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই সব পড়া. সহজ ভাবেই তৈরি হয়ে যায়: 

রোজ সকালে আড়াই ঘণ্টা মন দিয়ে পড়ার পর ভিত্রীদের তিচ্ষে 
দেয় সভাষ। নিজের হাতে ভিক্ষে না দিজে তৃপ্তি হয় না মনে। 
একদিন দিতে না পারলে সারাদিন মনট! কেমন কেমন করে। 
একটা অস্বস্তির কাটা খোঁচা দিতে থাকে মনের তলায়। তিক্ষে 
' দেওয়ার পর চান খাওয়া সেরে স্থুল যাওয়া। স্কুল থেকে এসে কিছু 
খেয়ে বেড়াতে যাওয়া। কিন্তু সঙ্গী সাথী বেশী হলে চলবে না। 
মাত্র ছজন কি একজন। তাঁও আবার. শহরের ভিতর কোনখানে 
নয়, শহবের সমস্ত ভিড ০০০০০০০১ 
ধার অথবা শ্মশান ঘাটে । 

ক্লাসের সব ছেলেই ভালবাসে সুভাষকে। অুভাষ সবার প্রিম। 






তবু তাদের মধ্য থেকে মাত্র ছুজনকে বেছে নিলেন তিনি। একজন 
_ হলেন চারচন্দ্র গাঙ্গুলী আর একজন জগন্নাথ চৌধুরী । সহপাঠি 
বৃন্দাবন পালিতও বিশেষ খোঁজখবর রাখতেন সুভাষের। বুন্দাবনের 
মতে জগন্নাথই ছিলেন বেশী অন্তরঙ্গ সুভাষেন্ট। 
জগন্নাথের সঙ্গে রোজ বিকালে নদীর ধার দিয়ে চলে যেতেন 
নুভাঁষ। সেখানে মাঝে মাঝে ধ্যানে বসে যেতেন? ওই ধ্যানের 
বাতিকটা গড়ে উঠেছিল স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে। একবার 
মাত্র বিবেকানন্দের জীবনী পড়ে সব বলে দিতে পারতেন 
সুভাষ। স্তার শ্মতিশক্তির কোন তুলন! ছিল না। মাত্র এক নম্বর 
কম পাওয়ার জন্য ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম হতে পারেননি | 
নিজের চোখে সব কিছু দেখে ও এক সঙ্গে কাজ করে আশ্চর্য 
হয়ে যেতেন বৃন্দীবন পালিত। একট! ছেলে সব দিকে ভাল হয়ে 
ওঠে কি করে! সুভাষ শুধু পড়াশুনোতেই ভাল নয়, তার বুদ্ধি ও 
স্মৃতিশক্তিই শুধু যে অদ্ভুত তা নয়। তার সংগঠন প্রতিভাও ছিল 
অসাধারণ। দু. 
তখন ১৯১১ সাল। স্ুভাঁষের বয়স মাত্র চোদ্দ। সেবার ভয়ংকর 


; মহামারী দেখা গেল কটক শহরে । সঙ্গে সঙ্গে তীর ক্লাসের ছেলেদের 


: নিয়ে এক সমাঁজসেবী দল গড়ে তুললেন সুভাষ । নাওয়া খাওয়৷ বাদ 
দিয়ে দলের ছেলেদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কলেরা রোগীদের 
মেৰা করে বেড়াতে লাগলেন। আর্ত মানুষের সেবা করে আনন্দ 
পেতেন সুভাষ । অবশ্য এ সেবার প্রেরণা পান তিনি তার মার 
কাছে। ? 

একবার কটকের র্যাভেনশ কলেজের মেসে মঙ্গল মাঝি নামে 
একটি ওভাল ছেলে নিওমোনিরায় আক্রান্ত হয়। ছাত্রাবাসের 
অন্তান্ত ছেলেরা অবহেলা করতে থাকে তাকে । সেবার অভাঁবে 
ছেলেটির প্রাণাস্ত হবার উপক্রম । কথাটা কিভাবে সথভাষের মার কাঁনে 
গল একদিন! শোনার সঙ্গে সঙ্গে একখানি লালপাড় শাড়ী 


পড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি । তথাকথিত নীচ জাত বলে সেবার 
অভাবে মার! যাঁবে একটি ছেলে, এ কখনই হতে পারে না। 

মা গিয়ে নিজের হাতে পরম যত্বের সঙ্গে সেবা করতে লগ্ুলেন 
ছেলেটির। তার মুধ যুছিয়ে দিয়ে মাথাটি কোলের উপর নিলেন তুলে 
তারপর হাত বোঁলাতে ল্কগলেন মাথায় । ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে 
গেল মেসের ছেলেরা । লজ্জিত হলো নিজেদের হৃদয়হীন ব্যবহারের 
জন্য । এই সেবাঁর মাধ্যমে তাদের চরম শিক্ষা দিচ্ছেন যেন সুভাষের 
মা। ঘরের বাইরে তখন ছেলেদের ভিড় জমে উঠেছে। .এমর সময় 
ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন সুভাষ । সেবার স্ব ভার নিজের হাঁতে 
নিয়ে মাকে বললেন, তুমি যাও মা; এরকম ভূল আমাদের আর ' 
কখনও হবে না। 

লাসের ছেলেদের মধ্যে সুভাষ ছিলেন অপ্রতিতন্বী দলনেতা 1/ 
দূঢসংবদ্ধ এক ভাবগাস্তীর্ধ, কথা বলার সুন্দর হৃদয়স্পর্শী  ভগিমা, 
এক অটল শৃংখলাবোর্_সব মিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় ব্যক্তিদ্ব ডে 
উঠেছিল কিশোর সুভাষের মধ্যে। সুভীষকে সবাই ভালবাসত 
শ্রদ্ধা করত। তাকে শ্রদ্ধা করার আর একটা কারণ ' “ছিল ার 
ইংরিজি জ্ঞান । 

দিশনারী স্কুলের পড়! শেষ করে র্াভেনশ কলেজিয়েট লে তে 
হন যখন সুভাষ তখন দেখা গেল ক্লাসের সব ছেলের থেকে তিনি 
অনেকখানি এগিয়ে আছেন ইংরিজিতে | তাই দেখে ছেলের শ্রদ্ধার 
চোখে দেখত স্ুভাষকে | ্ 

শৃংখলা ছাড়া কোন কাঁজ হয় না। দলবদ্ধ' হয়ে কোন .কাঁজ 
করতে সবচেয়ে আগে চাই শৃংখল!। . সুভাষের দলের' ছেলেদের 
বয়স তখন মাত্র দশ থেকে বারোর মধ্যে । তবু সেই বয়সেই সৈনিক- 
স্থলভ এক শৃখলাবোধে রপ্ত করে তুললেন তাদের। তাই প্রায়ই 
তাদের মার্চ করাঁতেন। বলতেন, খেলাধূলোই কর, আর সমাজসেবাহি 
কর, আগ ডিসিল্লিন শেখ । 


রোজ বিকালে ছুটির পর দলের সব ছেলেকে নিয়ে নদীর ধার 
দিয়ে বেড়াতে যেতেন স্থুভাষ। কিন্তু এলোমেলোভাবে হৈ হুল্লোড় 
করতে করতে গেলে হবে না। সৈন্যদের মতে! সকলকে মার্চ করতে 
করতে যেতে হবে । কেউ খালি পায়ে কেউ জুতো পড়ে তালে তালে 
মার্চ করতে করতে এগিয়ে ষেত আর সকলের সামনে যেতেন ভাঁদের 
দলপতি সুভাষ । নদীর ধারে গিয়েই তাদের ছুটি। যে যার 
ইচ্ছামতো ছোটাছুটি আরএখেল্গাধূলোয় মেতে উঠত। সুভাষ কিন্ত 
তাঁদের মে মাতামাতিতে যোগ দিতেন না । নদীর ধারে একটি 
নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে দেখানে একা একা! বনে কী যেন আকাশ 
পাতীল ভাবতেন। কখনও নদীর জলের ঢেউএর দিকে তাকিয়ে 
থাকতেন এক দৃষ্টিতে, কখনও বা দূর আকাশের দিকে । 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী পড়তে ভাল লাগত স্ভাষের। 
মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়তেন যত্বের সঙ্ষে। বাড়িতে 
আপন ঘরে বসে মাঝে মাঝে আপনা থেকেই ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন । 
কিন্তু বাটিতে সব সময়ই লোকজনের ভিড়। সেখানে ধ্যান বা 
যোগ অভ্যাসের কোন স্থযোগ নেই । তবু তারই মধ্যে সুযোগ করে 
নিতেন স্থভীষ। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও নিজের ঘরে আলো! জঁলতেন 
না। খাটের উপর অন্ধকারে বসে ধ্যান করতেন ! ৃ 

একদিন বিছানা পাততে এসে সুভাষকে এইভাবে দেখে বিশ্ময্বে 
চীৎকার করে ওঠে বাড়ির বি। কথাটা বাবা মা! গুনে রেগে যাম। 
বাড়ির অনেকে ঠাট্টা করতে থাকে। কিন্তু বড় অন্ভুত ছেলে ছিল 
স্থভাধ। কারো কৌন কথা শুনত না। ইচ্ছা যেখানে নিবিড় 
উপায় সেখানে হবেই কোন কাজে একবার নামলে কেউ আটকাতে 
পারত: না ভীকে। বড় অনিবারীয় আর অপ্রতিরোধ্য ছিল 
তার গতি। . 

তাছাড়া কতই বা চোখে চোখে রাখবে বাড়ির লোক । .ফীক 
ধেলেই স্ুভঞ্ঘ চলে যেতেন নদীর ধারের মোলায়েম নির্জনে, অথবা 


শ্শান ঘাটে । শ্মশানে গিয়ে জীবনটাকে বড় অস্বস্তিকরভাবে ছোট 
বড় অনিত্য বলে মনে হত। তবুতীর মনে হুত, এই অনিত্যতার 
মধ্যেই করতে হবে নিত্যতার সন্ধান। ীর জীবনটা বড় অনিত্য, 
বলেই হয়ত বড় বেদনাময়। পৃথিরীতে.-কোথাও সখ নেই অথবা 
আসলে সুখ বলে হয়ত কোন জিনিসিই নেই; . সবই মায়া ভ্রাস্তি। 
সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হত ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র নিত্য ও পরম 
সত্য; তাকে পেলেই পাওয়। যাবে অক্ষয় অনন্ত শাস্তি । 

ধান করতে করতে মনে মনে নিশ্চিত হয়ে উঠতেন স্মৃভাঁষ, ঈশ্বর 
নিশ্চয়ই আছেন। যুগে যুগে বহু সাধক সাধনার দ্বারা তাকে লাভ 
করেছেন। তাঁকে লাভ করে পেয়েছেন অনন্ত শক্তি। পেয়েছেন 
পরম সত্যের সন্ধান । ৰ 

তবে আবার আর একটা কথা মনে হত স্ৃতাষের | শুধু নির্জনে 
বমে ধ্যান করলেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে না। ঈশ্বর শুধু 
নির্জনতার মধ্যে নেই, তিনি আছেন .মান্ুষের  মধ্যেও। আর্তি 
মানুষের সেবার মাধ্যমেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সেটাও এক- 
ধরনের যোগ । জীবপ্রেম ও জনসেবা যে ঈশ্বরের অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
প্রার্থনা, বিবেকানন্দের লেখা পড়ে এ ধারণা বনধমূল হয়ে উঠেছিল 
স্বভাষের মধ্যে । 

মাঝে মাঝে আবার আর একটা কথা মনে হত।. নিজে... লেকে 
আপন মনে ধ্যান করলেই ধ্যান হয় না। তার একটা পদ্ধতি আর 
প্রক্রিয়া আছে। সেটা শিখতে হবে উপযুক্ত শুরুর কাছে। মনে হত, : 
এখনই বেরিয়ে পড়ি গুরুর স্ধানে। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। 
তাকে খুঁজে বার করে মনের সব গোপন কথা৷ অকপটে বলি । .” 

ধর্মচ্চার বিষয়ে স্থৃভাষের সবচেয়ে অন্তরক্ষ সঙ্গী ছিলেন সতীশচন্ত্ 
মিত্র। তীর শিশুফৌজের অন্যতম সদস্ত।! সভীশকে সঙ্গে.করে 
দূরে কোন নিঞ্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বা 
রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে শোনাতেন সুভাষ । - একদিন সতীশচন্দর 


চু 


হঠাৎ একটি প্রশ্ট করে বসলেন স্ুুভাষকে, জগম্মাতা ও দেশমাতার 
মধ্যে কে বড়? 

স্থভাফিন্্র রবীন্দ্রনাথের নৈবেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি লাইন 
তুলে বললেন, জগল্সাতা ও দেশমাতাঁর মধ্যে ত কোর্ন পার্থক্য নেই। 

মা কিন্তু ভাল চোখে দেখতেন ন! স্থভাষের এই ধর্মপ্রব্ণতাঁটাকে। 
ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে উঠতেন তারা । অনেক 
যুক্তি আলোচনা করে অবশেষে ঠিক করলেন ম্যাট্রিকুলেশান পাশট! 
হয়ে গেলেই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে সুভাষকে । ভাবলেন, 
নতুন পরিবেশে নিশ্চয়ই মনের পরিবর্তন হবে তার। 

বাবা মা রাগ করলেও কোন উপায় ছিল না। কারণ সুভায়ের 
এই ধর্মপ্রবণতাটা বাবার কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া । ধর্ম ও. 
নীতির প্রতি একটা বাতিক রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল যেন সুভাষের | 
মানুষের প্রতি তার মৈত্রী ও মমতা আর শৃংখলাবোধ এই ধর্ম ও। 
নীতিবোধেরই যেন অঙ্গস্বরপ। তখন রাজনীতি মাথায় ঢোকেনি 
সুভাষের। দেশকে মা বলে ভাবতে শিখলেও দেশগ্রীতি তখনও 
কোন নিদিষ্ট রূপ, পরিগ্রহ করতে পারেনি তার মনে। 'তবু যার! 
আর্ত যারা ছুস্থ তাঁদের জন্য কিছু করতে হবে এই ধরনের একটা 
গঠনমূলক প্রবৃত্তি ত্তার উদাস মনের উদার দ্রিগন্তটাকে ' ছু'য়ে ছুয়ে 
যেত মাঝে মাঝে.। 

, ছাত্রজীবন থেকেই: ব্রদ্ধানন্দ কেশব সেনের ভাব শিত্য ছিলেন 
ব্ানকীনাথ। কলকাতায় এ্যালবাট স্কুলে পড়বার সময়ই কেশব 
সেনের ব্যক্তিহ ও বাগ্ধিতায় যুদ্ধ হয়ে ষান। আকৃষ্ট হন তার প্রতি । 
আচার্ধ প্রফুল্পচন্্র রায় ছিলেন জানকীনাথের সহপাঠী । রাজ! 
রামনোহন ১৮২৪. সালে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্কার ও 
গুনরুজ্জীবনের ভন্ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা রামমোহনের 
মৃত্যুর পর ব্রাঙ্ম সমাজের সমস্ত দায়িত্বভার পড়ে মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকর ও ব্রল্গানন্দ কেশবচন্দ সেনের উপর । প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক 


চিন্তাধারার জন্ত ব্রাহ্ম সমীজের প্রভাব দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকে 
দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর। দেশের মৃতপ্রায় স্থিতিশীল 
ধর্ম ও সংস্কৃতির মাঝে ত্রা্মরা নিয়ে এলেন নতুন প্রীণের জোয়ার । 
দেশের গোঁড়া পণ্ডিতরা পাশ্চাত্য জগতের সব কিছুকেই দ্ুণার দলে 
বর্জন করতেন। ্রান্মরা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যা কিছু ভাল তা৷ শ্রদ্ধার 
সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কেশব সেন ছিলেন ত্রাহ্ম সমাজের সবচেয়ে 
বলিষ্ঠ ও উগ্রতম প্রবক্তা । কেশব্ন্দ্র সেন ছাঁড়ী আর একজন 
মনীষীর প্রভাব ছিল জানকীনাথের জীবনে । তিনি হলেন পণ্ডিত 
 ঈশ্বরুন্দ্র বিগ্তাসাগর। গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত হয়েও তিনি ছিলেন 
পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি আশ্চভাবে সহনশীল। 

রাজা রামমোহন, মহন্সি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচক্র, ঈশ্বরচন্র 
বিদ্যাসাগর__ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেকেরই 
অন্াধারণ অবদাঁন থাকলেও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা! বা স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে কোনদিন কিছু ভাবেননি। কেশবচন্্র উ্টো বলতেন*-জ্রারতে 
বটিশের আগমন উন্থরের বিধান। ঈশ্বরচন্্রের মতো স্বাধীনচেতা ও 
আত্মমর্বাদাসম্পন্ন মানুষণ্ড কোন দিক দিয়েই বিরোধিতা করেননি বৃটিশ 
সরকারের । রাজা রামমোহনের সমস্ত কর্মোন্ঠোম ধর্ম সমন্থয়ে . ও 
পাশ্চাত্তয শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারেই ব্যয়িত হয়েছে। - এঁদের কেউই 
সরকার বিরোধী ছিলেন না। (দেশে এরা যে নবজাগরণ. এসে 
ছিলেন তা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ছিল সীমাবদ্ধ; পরাধীন ভারতের 
রাজনীতির ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হয়নি । / 

জানকীনাথও সরকারবিরোধী ছিলেন না । ছিলেন না বল্লেই 
সরকারী ওকালতি ও পাবলিক প্রসেকিউটারের পদ গ্রহণ করেছিলেন । 
ছেলেমেয়েদের ইংরিজি স্কুলে ভি করেছিলেন ৷ জানকীনাথের বড় 
ভাই দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সরকারের শিক্ষাবিভাগের একজন: পদস্থ 
সরকারী কর্মচারী । পরে এসব কথা ভেবে দুঃখিত হন সুভীষ | 

তখন স্ভাষের মনে কোন মাথা ব্যাথা ছিলনা দেশের রাজনৈতিক 


ন্হ 


অবস্থা সম্বন্ধে। ছিলনা বলেই ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ যখন 
দিল্লী আসেন তখন সেই উপলক্ষে এক ইংরিজি রচনা প্রতিযোগিতায় 
প্রথম স্থান অধিকার করেন স্থভাষ। অবস্ঠ পুরফ্ধার নেবার সময় 
উপস্থিত হতে পারেননি ; কলকাতা! যেতে হয়েছিল সপরিবারে । 

সুতাষের মনে তখন একমাত্র চিন্তা কিভাবে একই সঙ্গে আত্মার 

উন্ততি আর সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতির জন্য কিছু করা যায়। 
তখন দেশ বা জাতির কথা মনে আসেনি তার। তখন ফাক পেলেই 
শুধু সমগ্রভাবে সব মানুষের ছুখকষ্টরের কথা ভাবতেন । কিন্তু কোন পথ 
খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মনের মধ্যে তখন দারুণ একট! অন্ত অনুভব 
করতেন স্ভাষ। এক একবার ভাবতেন কোন সাধু সন্যাসীর কাছ 
থেকে যোগ বিদ্যা শিখে নিয়ে আত্মার উন্নতি আর মুক্তির জন্য সাধন! 
করবেন। কিন্ত আবার ভাবতেন নিজের মুক্তি--সেটা ত স্বার্থপরতার 
কথা । আর পাঁচজন মানুষের জন্য কিছু করতে হবৈ। 

_ স্থভাষের মনে হত, একটা-শরাহত পাখি ছুঃসহ যন্ত্রণায় যেন 
ডানা ঝাপটাচ্ছে তর বুকের ভিতর। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পথ খুঁজে, 
পাচ্ছেন না। মনে শাস্তি পাচ্ছেন না কোনমতে এমন সময় একদিন 
স্থলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধৰ দাসের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। 
বেশীমাধববাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত হলেও আসলে তিনি ছিলেন 
প্রকৃতির পূজারী | ' তিনি কেশব সেনের ঢঙে খুব ভাগ বস্তা 
দি পারতেন। তার বক্তৃতা শুনে ও ব্যক্তিত্ব দেখে সু হয়ে যাৰ 
স্থভাষ। " 
একদিন একখানি চিঠিতে সুভাষ তার মনের অবস্থা 
বেশীমাধববাবুকে জানালেন । বেণীমাধববাবু বললেন, প্রকৃতির... কাছে, 
যাও। একমাত্র প্রকৃতিই তোমাকে আত্মিক শাস্তি দিতে পারবে ।, 
ূর্ধান্তের রং ঝর! অপরাহ্ছের কোন নির্জন পাহাড় প্রান্তর বা নদীতীর 
বেছে নাও, তারপর সেখানে ধ্যানে বসে যাও। নিঃশেষে বিলিয়ে দাও 
নিজেকে প্রকৃতির কাছে। . দেখবে প্রক্কৃতিই তোমার সব প্রশ্থ্ের জবাব 


০ 


দিচ্ছে। প্রকৃতিই তোমার চিত্তের সব অশাস্তির উপর. শাস্তির প্রলেপ 
বুলিয়ে দিচ্ছে ।” আমিও এইভাবে শান্তি পেয়েছি মনে। 

এইভাবে নুভাষও প্রকৃতিপৃজা করলেন বেশ কিছুদিন । মনে 
শাস্তিও পেলেন কিছুটা । কিন্তু সব অন্তর্থন্ের অবসান হলো না 
সব প্রশ্নের জবাব মিলল না । অথচ সুভাষ যখন ছোট ছিলেন তখন 
কোন প্রশ্ন জাগত না তার মনে। বাড়ির ভিত্তরের ও বাইরের 
পরিবেশকে সহজভাবে মেনে নিয়েছিলেন । /বাবা মাকে দেবতার 
মত ভক্তি করজেন। পিতৃতক্তি সম্বন্ধে সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করতেন । 
ধাবা মার যে কোন আদেশ অপ্রতিবাদে পালন করতেন, স্কুল থেকে 
এসে বাগানে হয় মালীর সঙ্গে কাজ করতেন অথবা বেড়াতে যেতেন 

সম মনোভাবাপন্ বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে । 

| কিন্তু একটু বড় হতেই এই সরল মোলায়েম জীবনযাত্র। ভাজ: 
লাগত না। তীর মনে হলো বাড়ি ও -গ্কুলের বাইরেও একটা! বিরাট 
জগৎ আছে। বাবা মার প্রতি কর্তব্য ছাঁড়াও একটা বৃহত্তর... কর্তব্য 
আছে। আত্মন্থথ ছাড়াও একটা মহত্বর সুখ আছে। এসব কথা | 
: ভার মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিল 
অনেকগুলে। । একাস্ত নির্জনে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন 
সুভাষ, মানুষের জন্মের সার্থকতা কি, জীবনের আদর্শ কি? 

এমন সময় সহসা একদিন অন্ধকারের মাঝে আলো! পেয়ে গেলেন 
সুভীষ। একদিন তাঁদের কটকের বাড়ির পাশের এক বাড়িতে বাইরে 
থেকে আম! এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । গিয়ে 
দেখলেন তীর কাছে স্বামী বিবেকানন্দের লেখা কতকগুলি বই রয়েছে । 
তার মধ্যে একখাঁনি হাতে তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে একটা চর্মৎকার 
আস্বাদ পেলেন সুভাষ । যতই পড়তে থাকেন এক পরম আনন্দের 
রোমাঞ্চ জাগতে থাকে তার সারা দেহে। এ আনন্দ জীবনে কখনও . 
পাননি এর আগে । কোন পাথিব বস্তপ্রাপ্তির আনন্দের সঙ্গে কোন 
তুলনহি হয় না এ আনন্দের । 

১১ 


বইগুলি বাড়িতে নিয়ে এসে বারবার পড়তে লাগলেন গভীর 
মনযোগের সঙ্গে । অন্ধকারে এতদিন যাঁ' হাতড়িয়ে বেডিয়েছিলেন 
আজ তা অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়ে গেলেন হঠাৎ / শিক্ষার বেণীমাধব 
একদিন প্রকৃতিপৃজজার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে জাগিয়েছিলেন শৃংখলাবোধ 
ও নীতিবোধ। আজ স্বামীজীর বাণী দীক্ষিত করল তাকে এক মহান 

: আদর্শে। আত্মনো মোক্ষার্থম জগদ্ধিতায়'__-জগতের হিতসাধন করো! 

তোমার আত্মার মুক্তির জন্য ৷ সুভাষের মনে হলো, একথা যেন 
কোন প্রাচীন মুনিখধির কথা নয়, একথা! তীর প্রাণের কথা । এ 
আদর্শ সবচেয়ে মহাঁন। 

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়েই দেশকে প্রথম ভালবাসতে শেখেন. 
সুভাষ । দেশকে ভালবেসে ও দেশের মানুষদের জন্য কিছু করার মধ্য ' 
দিয়েই আত্মার উন্নতি সাধন করতে হবে । ত্যাগের মধ্য দিয়ে পরমার্থ 
লাভ করতে হবে। সুভাষের বয়স তখন মাত্র পনের। ধর্মভিত্তিক 
জাতীয়তাবোধে এমন তীব্রভাবে মেতে ওঠার বয়স তখন হয়নি। 
তবু কেমন.করে তা সম্ভব হলো তা নিজেই বুঝতে পারলেন না 
স্থভাষ। শুধু বুঝলেন তীর অন্তরের ছোট্ট অন্ধকার কুঠরিটাতে অফুরস্ত 
আলোভরা অনস্ত আকাশখান। এসে ঢুকে পড়ল | সে আলোর তীব্রতায় 
চোথ ঝলসে যেতে লাগল ভীর। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে উঠল অন্তরাত্মা!। 

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতার একটি কথা 
বিশেষভাবে মনে. দাগ কাটে সুভাষের। নিবেদিতা একজায়গায় 
বলেন, দেশমাতাই ছিলেন তাঁর অন্তরের একমাত্র ভক্তির পাত্র। 
সারা দেশের মাঝে কোনখানে এমন কোন কান্নার ধ্বনি ছিল নাযা 
তার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠত। 

এইভাবে তখন থেকে বিৰেকানন্দই হয় উঠলেন তাঁর কাছে 
একমাত্র আদর্শ পুরুষ। বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও ধর্মভিত্তিক 
জাতীরতাবোধই তার কাছে হয়ে উঠল একমাত্র জীবনাদর্শ । সঙ্গে সঙ্গে 
একটা কথা মনে হতে লাগল স্ুভাষের, বাড়ির এই পরিবেশে থেকে 


ন্র্দ্দ 


লঙ্মী ছেলের মত বাবা মার অনুশাসন শুনে সে আদর্শ পুরণ করা যায় 
না। মাঝে মাঝে একান্ত নির্জনে বসে প্রার্থনা করতেন সুভাষ 
হে জগন্মাতা, মা বাবা! নয়, একমাত্র তুমিই আমার আশ্রয়স্থল । 

এই সময় সম-মনোভাঁবাপন্ন ছেলেদের নিয়ে দলটা বাড়ালেন সুভাষ ।; 
স্কুল ছুটির পর অনেকক্ষণ ধরে ফীঁকা জায়গায় বেড়ীতে গিয়ে রামকৃষ্ণ ও 
বিবেকানন্দের কথা আলোচন্। করতেন ও ভত্তিষূলক গান, গাইতেন । 

, বাবা ম৷ প্রায়ই অনুযোগ করতেন, তুমি বাইরে যার তাঁর সঙ্গে মিশছ। 

এতে পড়ীশুনো গোল্লা যাবে। . | 

১৯০৫ সাল থেকে. বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক প্রবল . 
রাজনৈতিক বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে সমগ্র বাংল! দেশ ৬৫ কার্জন. 
প্রশাসনিক কারণে বাংলাকে ভাঙ্গতে চাইলেও বাঙালীদের বুঝতে বাকি 
রইল না, কার্জনের আসল উদ্দেশ্ত হলো নবজাগ্রত বাঙালী জাঙ্ডির 
শক্তিকে খর্ব করা । ভারতের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার আগেই 
প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে বাঙালীর । দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষাঁ় বাঁডালীরাই অগ্রণী হয়ে উঠতে থাকে সবচেয়ে | 
বেশী। রাজনৈতিক চেতনা আর বিদ্রোহের স্থুর তাদের মধ্যেই বেশী । 
কিন্ত ১৯০৫ সালের আগে সে স্ুপ্রকট হয়ে ওঠেনি, সে সুর স্পষ্টতঃ 
শোন। যায়নি। | 

১৮৫৭ সালে সংগঠিত সিপাহী বিজ্রোহকে প্রথম স্থাধীনতা যুদ্ধ 
বলে সবাই স্বীকার করে নিলেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের 
রাজনৈতিক নেতারা ও ধরনের বিভ্রোহ আর. চাননি। তীরা 
চেয়েছিলেন ইওরোপীয় কায়দায় নিয়মতান্ত্রিক: উপায়ে জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্ত আন্দোলন করতে । আরও চেয়েছিলেন ঢসই 
স্বাধীনতা! হবে ইওরোপের উন্নত দেশগুলির সংসদীয় গ্রণতস্ত্রে উ্াচে” 
ডালা স্বাধীনতা । এই উদ্দেশ্তেই তাঁরা ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্টিত 
করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। 

গোড়া থেকে ভার্তের জাতীয় কংগ্রেসের সুরটা ছিল নরম | লুচতুর 


সাম্রাজ্যবাদী বুটিশ সরকার সহজেই তা! ধরতে পেরেছিঙ্গ। তারাও 
তাই মাঝে মাঝে কিছু কিছু স্থানীয় -স্বায়তশীসনমূলক স্থযোগ সুবিধা 
দিয়ে খুশি রাখতে চেয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের । জাতীয় কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠার এক বছর পরই উত্তর প্রদেশেও বাংলার মত আইন পরিষদ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ সালে ইপ্ডিয়াম কাউন্সিল এ্যাক্ট পাশ করে 
গভর্ণর জেনারেলের অধীনস্থ পরিষদের সভ্য সংখ্যা বারো! থেকে 
যোল করা হয়। অবশ্য ভোটাধিকার দেয়! হয়নি । কিন্তু সে যাই 
হোক, ইংরেজ সাত্রীজ্যবাদীদের এই স্থার্থকেক্দ্িক আপৌঁধমূলক 
মনোভাবে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হতে পারেনি বাংলা দেশ। কারণ 
বিদ্বেশীদ্দের আক্রমণে বাংলা দেশের ক্ষতিই হয় অন্তান্ত সব প্রদেশের 
চেয়ে বেশী। প্রথমে পতুগীজ, তারপর ওলন্দাজ, পরে ফরাসী. ও 
ইংরেজ প্রভৃতি জাতিদের দ্বারা বারবার উৎপীঁড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
বাংলা দেশ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাই এই বাংলা দেশেরই 
বিভ্রোহাত্মক ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৯০৫ সালে তাই গোটা 
বাংলা .দেশ বঙ্গতঙ্গের বিরুদ্ধে সমস্ত .শিকে সত করে ঝাপিয়ে 
পড়ে আন্দোলনে । 

সেই আন্দোলনের ঢেউ সুদূর কটকে গিয়েও পড়ল ছড়িয়ে। 
রাজনীতি কিন্তু তখনও মাথায় ঢোকেনি স্ভাষের। মাঝে মাঝে 
শুধু স্বদেশী আন্দোলনের মিছিল দেখতে পেতেন বাড়ির ভিতর 
খেকে । মাঝে মাঝে তর্ক হত ভাই বোনদের মধ্যে । একবার . 
ভাইদের সঙ্গে মিলে মিশে তখনকার দিনের কয়েকজন : বিপ্লবীর ছবি 
টাঙ্গিয়ে রাখেন ঘরের দেয়ালে। একদিন পুলিশ বাড়ি সার্চ করতে 
এসে সেই ছবিগুলি সব নিয়ে যায়। 

রাজনীতির প্রতি প্রথম আগ্রহ জাগে সুভাষের ১৯১২ সালে । 
, এই লময়.একদল ছাত্র কলকাত! হতে কটকে এসে ছাত্রদের দেশপ্রেমে 
উদ্ধদ্ধ করতে থাকে । এদের মধ্যে একজনের আবেগময় বক্তৃতা 
শুনে মুগ্ধ হয়ে যান স্ভাষ। ছোট থেকেই বক্ততা শুনতে ভা্প- 


বাসতেল। ওই ছাত্র দলটির সঙ্গে নিজে গিয়ে আলাপ করে তাদের ; 
কলকাতার ঠিকানা নিলেন। | 
. স্বভাষ দেখলেন, ওরা সব ভিত্তি জাতীয়তাবাদে উদ্্ধ। 
ওর! রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে ভক্তি করে আবার দেশের স্বাধীনতা 
চাঁয়। “বিবেকানন্দ ১৯০২ সালে পরলোকে. গমন রূরলেও বাংল! 
দেশের ছাত্র সমাজ্জে তখনও উত্তরোত্তর ছড়িয়ে পল়ছে তীর প্রভাব | 
ছাত্রদলটি বিবেকানন্দের ভক্ত বলে তাদের সবাইকে খুব ভীল লেগে 
গেল সুভাষের। স্বামী বিবেকানন্দের যে দিকটি সবচেয়ে . আই 
করে ছাত্রমমাজকে তা! হলো! ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় । ধর্মের ক্ষেত্রে 
বৈজ্রানিক যুক্তি ও বাস্তব কার্ধকারিতাকে প্রতি্টিত করে ভারতীয় 
অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সষপ্টি করেন | 
বিবেকানন্দ। সব ধর্মকে সমস্ত রকমের গৌঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে. 
মুক্ত করে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের এক স্বপ্প দেখেছিলেন রাজা রাষ্মাহ্ন। 
এজন সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র একটি ধর্মমতের 
প্রতিষ্ঠা করতে হয় ভাকে। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই: 
বিবেকানন্দ সমস্ত গৌঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে এক উদ্ধার 
যুক্তিবাদের উপর প্রতিিত করেন হিনদুধর্মকে। তাছাড়া ধর্মকোখের 
সঙ্গে জাতীয়তাবোধ ও দেশগ্রীতিকে যুক্ত করে দেখার ফলে ধর্মসাধনায় 
ক্ষেত্র হতে মোক্ষলাভের, বাসনা ও সব:রক্ম স্বার্ঘপরতার দুরীকয়র 
সহজ হয়ে ওঠে তার পক্ষে । বিবেকানন্দের আর 'একটা বড় কাজ' 
হলো, হিন্দুধর্সের- প্রকৃত তত্ব ব্যাখ্যা করে. হিন্দুধর্ম সম্পর্কে 
পাশ্চাত্য দেশগুলির. মনোভাবের আমূল পরিবর্তন সাধন 
কর! 

এই সময় বিবেকানন্দের লেখা পড়ে অন্ত গর বেডে যায় 
নুভাবের মনের মধ্যে ৷ তার মনে হয় জীবনে বড়.কিছু. করতে হলে 
অনেক বড় ত্যাগ করতে হয়। আরও মনে হয়,আপন আত্মার 
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তেমমি যে সব ছেলে বাছা নার ডিলার রও রাজন ক 
ভবিষ্যৎ তৈরি করে তারাও তেমনি স্বার্থপর । 

এই সব চিন্তার ফলে কতকগুলো বিষয়ে প্রায়ই মতভেদ হতে লাগল 
সুভাষের বাবা. মার সঙ্গে । সুভাষ : যখন তখন তার বন্ধু বান্ধবদের 
নিতে এখানে সেখানে বেড়ীতে যেতেন। বাপ মাঁ নিষেধ করলেন। 
বললেন, এরকম আর করে! না ; নিজেকে সংশোধন করে! । 

এছাড়া রোজ সন্ধ্যের সময় বেড়িয়ে বাড়ি ফিরতেও দেরি হয়। 
বাবা মা বকাবকি করতেন | কিন্তু বাবা মার কথা শুনতেন না সুভাষ । 
চুপ করে থাকতেন। মুখের সামনে কোন প্রতিবাদ করতেন না: 
কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠত তীর মন। তার 
কেবলি মনে হত, এ বিদ্রোহ প্রয়োজন আছে জীবনে । বিজ্রোহ না 
থাকলে জীবনে বড় হুতে পারে না মানুষ । বর্তমান বাস্তব অবস্থাকে 
মানুষ যদি সহজভাবে মেনে নেয় তাহলে, বড় হবার জদ্ কোন 
.চেষ্টাই করবে না। 

বারা পি ভাবলেন, 
ছেলেটার মাথায় ধর্মের ভূত ঢুকেছে, পড়াশুনো সব মাটি হয়ে গেল। 

বাব। ম। যাই ভাবুন, পড়াশুনে! সম্বন্ধে নিজের কর্তব্যে একেবারে 
_অবহেল! করেনি বলেই ১৯১৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় দ্বিতীয় 
- স্থান অধিকার করলেন সুভাষ । মাত্র এক নম্বরের জস্ত প্রথম হতে 
পারলেন না। খুশি হলেন বাবা মা। শুধু খুশি হলেন না, আশ্চ্ 
ইলেন, এত কম পড়ে এত ভাল ফল কি করে করঙ্প সুভাষ । যাই 
.হোক, তার! ঠিক করে ফেললেন, এবার আর এখানে রাখা ঠিক 
হবে না স্থভাষকে। তাই পরীক্ষার ফল বার হবার সঙ্গে সঙ্গে 
স্ভাষকে নিয়ে কলকাতা! রওনা হলেন। 

সেদিন রাত্রিতে কলকাতাগামী একটি ট্রেনের কামরায় শুয়ে শুয়ে 
নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবলেন সুভাষ। আশা 
নিরাশার ছন্দে ভুলতে লাগল মনটা । ঘ্বম হলো না। 


॥ ছুই ॥ . 


শুধু সুভাষ নয়, তাঁর মত সব ছেলেই শৈশবে ও বাল্য বাঁড়ির 
ভিতরকার ও বাইরেকার পরিবেশকে সহজভাবে মেনে নেয় ; তার 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় নিজেকে! কিন্তু যতই বড় হতে থাকে সে, 
ততই অনেক প্রশ্ন জাগে তার মনে। এ প্রশ্ন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে 
নিবিশেষ দার্শনিক প্রশ্ন নয় ; এ প্রশ্ন আপনা থেকে বেরিয়ে আসে 
অস্তিত্থের . গভীর থেকে । তখন মনে হয়, আমি কে, কোথা হতে 
এসেছি, আমার জীবনের লক্ষ্য কি? 

এই সব প্রশ্ন স্ুভাষের মনেও জাগল। একাস্ত নির্জনে নিজেকে 
প্রশ্ন করতে লাগলেন বারবার । মাহা হর লা 
মানব জীবনের চুড়ান্ত সার্থকতা কিসে? - 

এস প্রশ্নে টন্তব না পেলেও কলেজ জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে 
সঙ্গে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল সুভাষের কাছে। তিনি এ 
বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে উঠলেন ষে জীবনের একটা অর্থ উদ্দেশ্য ও আদর্শ 
আছে * আর চারি হিহ সবর 
গড়ে তুলতে হয়। ৃ 

এই সঙ্গে আর একটা ভ্িনিন বুঝতে পারলেন, শুধু যোগদাধনার 
বারা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি করা যায় না। সমাজসেবাই 
শ্রেষ্ঠ যোগ। সমীজসেবার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবনকে প্রসারিত 
করে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে যুক্ত না করলে আত্মিক বা 
আধ্যাত্মিক কোন উন্নতিই সম্তব নয়। 

এমন সময় কটকে দেখা কলকাতার সেই ছাত্রদলের সঙ্গে দেখা 
হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ করলেন স্থৃভাষচন্ত্র ! 
তিনি দেখলেন এই দলের ছেলের! সবাই পড়াণুনো করে বিভিন্ন 
বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে । রাজনীতির ব্যাপারে তারা নরমপন্থী ? 


সন্ত্রাসবাদীদের মত উগ্র নয়৷ দেশকে তারা! ভালবাসে, পরাধীনত৷ 
হতে মুক্ত করতে চায় দেশকে কিন্তু হিংসাম্্ক উপায়ে নয়। তাঁদের 
দেশগ্রীতি ছিল ধর্মনবোঁধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে। 

কলকাতার এই দলটির সঙ্গে স্ুভাঁষের প্রথম পরিচয় হয় 
বছর খানেক আগে হেমস্তকুমার সরকার নামে একটি ছেলের মাধ্যমে । 
ছেলেটি তখন কলকাতা থেকে কটক বেড়াতে গিয়েছিল । হেভমা্টার- 
মশায় বেনীমাধৰ দাস পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন । : হেমন্ত 
বলেছিল, আধ্যাত্মিক উন্নতি আর গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জাতির 
সেবাই আমাদের একমাত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য 

এ দলের দলপতি ছিলেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ডাক্তারি 
পড়া একটি ছেলে। হেমন্ত কলকাতায় গিয়ে তাঁদের.দ্গপতিকে 
দিয়ে একখানা চিঠি দেওয়ান সুভাষকে। বাংলার রাজধানীব্ .কোন 
এক রাজনৈতিক দলের নেতার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে খুব খুঁশি হন 
সুভাষ । তবু ধর্মের ভূত নামতে চায় না ঘাড় থেকে । ঈশ্বর 'আত! 
ধর্ম প্রভৃতির. .চিস্তা ছাড়তে চায় না মনকে। ' যোগসাধনা তখনও 
নিয়মিতই করে যেতে থাকেন। 

কিন্তু কলকাতায় কলে ঢোকার পর ধরব য় বাড়াবাড়ি আপন 
থেকেই চলে গেল স্ুভাষের জীবন থেকে । স্ুভীষ্রে বয়স তখন 
মাত্র যোল। কিন্তু মাত্র এই ঘোল বছর বয়সে কলকাভার মত 
বিরাট শহরের সবচেয়ে সেরা! কলেজে ভিনি ভি হয়েছেন “এটা ভেবে 
গর্ব অন্থুভব করতেন সুভীষ । কলকাতার বিশালতা ও বৈচতয রথে 
তাঁকে তাক লাগিয়ে দিলেও পরে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে. নিলে, 
তার সঙ্গে । ূ 

কলকাতায় এসে হেমন্ত ও সুরেশ ব্যানাঞ্জির সেই দলটাকে খুঁত 
বার করলেন সুভাষ । তখন কলকাতায় সন্ত্রানবাদীদের কাজ্জকর্ম চলেছে 
পুরো দমে । তখন যে কোন যুবক বাঁ ছাত্রসংগঠনের পিছনেই -সি 


তখন কলকাতার ছাত্রসমাজে চার রকমের প্রবণতা! অনুসারে . 
গড়ে উঠেছিল চারটি দল। এক শ্রেণীর ছেলে কেবল রাঁজা জমিদারের 
ধনী ছেলেদের কাছে কাছে থাকত আর তাঁদের পোষাক নকল 
করত। আর একদল ছিল বইএর পৌঁকা ; স্বাস্থ্য ও সমাজের কথা! 
না ভেবে কেবল বই নিয়ে থাকত। আর একদল ছিল -বড়ই 
ধর্মপ্রবণ রামকৃ্ বিবেকানন্দের ভক্ত । ছাত্রদের মধ্যে একটি গুপ্ত 
বিপ্লবী দলও ছিল। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাসে ছিল “তাদের 
'আড্ডা। প্রেসিডে্সী কলেজ সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও লোকে 
বলত অনেক বিপ্লবী ছাত্র পড়ত এই কলেজে । এই কলেজের ইডেন 

হিন্দু হোস্টেল ছিল বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্র। সেইজন্য প্রায়ই পুলিশ 
: গলিয়ে তল্লাসী চালাত সেখানে । আপন আপন দলে ছেলে ভণ্তি 
নিয়ে মাঝে মাঁঝে ঝগড়ীও চলত বিভিন্ন দলের মধ্যে 1. বিশেষ করে 
সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক দলগুলির সঙ্গে সুভাষদের দলের প্রায়ই-বিরোধ 
বাঁধত। সুভাষদের দল অহিংসপন্থী হওয়ার জন্য উাদের+ নেতাকে 
হত্যার চেষ্টা করে সম্্াসবাদীর!। 

কটকে থাকার. সময় ধর্ম ও যোগসাধনার একাধিপত্য ছিল 
সুভীষচন্দ্রের জীবনে । কলকাতায় আসার পর থেকে সে জীবনে এল , 
সমাজসেবা ও জাতীয় পুনর্গঠনের প্রবণতা । ধর্মের পাশে রাজনীতির, 
চিন্তাও আসন পেতে বসল মনের মাঝে । কলকাতায় এনে ইিইপি, 
দর্শন, জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে নতুন নতুন -বই পড়ার আগ্রহ জাগল। 
বিবেকানন্দের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব পড়ল ভার জীবনে ।% 

বিবেকানন্দ ছিলেন শুধুমাত্র একজন ধর্মনেতা। কিন্তু প্রথমে 
রাজনীতি ও পরে যৌগসাধনার মাধ্যমে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ 
ঘটিয়ে এক নতুন পথের সন্ধান দেন অরবিন্দ। কলকাতায় এসে সুভাষ 

_ দেখলেন, ১৯০৯ সালে অরবিন্দ রাজনীতি ছেড়ে যোগসাধনার জন্য 
পণ্তিচেরী চলে গেলেও বাংলা দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব 
তখনও অপরিসীম ও অতুলনীয় । অনেকে বিশ্বীস করত, যোগনাধনাস্স 
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সিদ্ধিলাভ করে অলৌকিক শক্তি বলে ভারতকে স্বাধীন করবেন 
শ্রীঅরকিন্দ। 
৬/ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শুরু থেকেই ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের মধ্যে ছুটি ভাগ হয়ে যায়। নরমপন্থী ব৷ দক্ষিণপন্থী নেতারা 
বুটিশের কাছ থেকে শুধু ও্পনিবেশিক স্থায়ত্বশাসন দাবী করেই 
ক্ষান্ত থাকতেন। কিন্তু চরমপন্থীরা চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতা । 
লোকমান্ বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এই চরম পন্থীদের নেতা এবং 
অরবিন্দ ছিলেন তিলকের শিশ্য । বাংলাদেশে সাধারণতঃ চরমপন্থীদের 
প্রভাব বেশী থাকায় বাঙ্গালীদের কাছে অরবিন্দ ছিলেন বিশেষ 
শ্রদ্ধার পাত্র। তার উপরে তিনি বিপ্লবী বারীন ঘোষের ভাই বলে 
বিপ্রবী-যুবকরাও ভক্তি করত তাকে । 

কিভাবে তা কেউ না জানলেও শংকরাচার্ষের মাধ়াবাদের একটা . 

রীতিমত প্রভাব শিকড় গেড়ে উঠেছিল স্ুভাষের কিশোর জীবনে । 
জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র পরম সত্য ও পরমার্থ; স্ত্রাং সাধনার: 
দ্বারা সেই পরমার্থলাভই হবে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এই ধারণা কেমন 

_ ষেন বন্ধমূল হয়ে গিয়েছিল ভার মনে। বেলীমাধব দাসের প্রকৃতি পৃজ! 
এ ধারণার শিকড় তুলে ফেলতে পারেনি । রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের : 
বাণীপাঠও সে. মায়াবাদের কুয়াশাকে দৃঢ় করতে পারেনি । 

কিন্ত কলকাতায় এসে সেই মায়াবাদে প্রথম সংশয় জাগল। 
কলকাতার পথে-ঘাটে যখন নিজের চোখে দেখতে লাগলেন সুভাষ, 
ইংরেজ সাহেবরা ভারতীয়দের 'নেটিভ বলে প্রকাশ্ত রাস্তায় মারধোর 
করছে, ট্রেনে, ট্রামে, বাসে অপমানিত করছে, যখন দেখলেন কত , 
ক্ষুধার্ত ভিথিরি মুমুর্ষু অবস্থায় পৃথেই জীবন কাটাচ্ছে তখন কিছুতেই 
মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না৷ এই সব ঘটনাকে। বাড়ি - 
থেকে কলেজ যাবার সময় পথে রোজ কয়েকজন ভিথিরিকে 
গাড়িভাড়ার পয়সা থেকে সাহায্য করতেন সুভাষ । তাদের জন্য, 
নিজে কষ্ট করেও আনন্দ পেতেন মনে। 
২০ রী 
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অরবিন্দের বাণী আর একটা ধাক্কা দিল স্ভাষের সেই 
মায়াবাদটাকে । এই ব্যাপারে বিবেকানন্দের সঙ্গে অরবিন্দের 
পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। ভারতীয় ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে 
যুগে যুগে বিভিন্ন রকমের সাধনরীতি দেখা দেয়।, বৈদাস্তিকরা যেমন 
'জ্ঞানযোগের উপর জোর দিতেন বৈষণবরা তেমনি জোর দিতেন, 
 ভক্তিযোগের উপর। বিবেকানন্দ এসে জ্ঞান, ভক্তি ও. কর্ম ভিনটি 
যোগের প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এই তিনটি যোগের 
দমন্ধয়ের কথা রলেন একমাত্র শ্রীঅরবিন্দ। তিনিই প্রথম দেখান, 
বিভিন্ন রকমের যোগ-অভ্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে ধাপে 
ধাপে জৈবচেতনার সব স্তর অতিক্রম করে এক অতিমানস চেতনার 
সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে। আর সেখানেই সে পেতে পারে তার 
_ জীবনের পরম সত্যকে । 
সে যাই হোক, অরবিন্ের একটি বাণী স্থৃভাষের খুব মনে লাগে। 
একটি বক্তৃতায় অরবিন্দ একবার বলেছিলেন, আমি দেখতে চাই 
তোমাদের কেউ কেউ বড় হও$ নিজেদের জন্য বড় হওয়া নয়. 
ভারতবর্ষকে বড় করার জঙ্ত, শ্টতে সে পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলির' 
মধ্যে মাথা উচু করে দীড়াতে পারে। তোমাদের মধ্যে যারা দরিগ্র ও. 
অখ্যাত_-আমি দেখতে চাই যে সেই দারিজ্র্য ও অধ্যাতি তোমরা 
মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করেছ। মাতৃভূমির গৌরব তোমাদের, 
কর্মের লক্ষ্য হোক, তোমাদের ছুঃধবরণের ভিতর দিয়ে মাতৃভূমি 
পরমানন্দ লাভ করুক । // 
এটি ছিল অরবিন্দের কোন এক রাজনৈতিক বক্তৃতার একটি 
_ অংশ । স্ুভাষের এক দাদা প্রায়ই আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন । 
অরবিন্বের অন্তান্ত বাণী ও পত্রগুলিও যত্বের -দঙ্গে পড়তে থাকেন 
ক ও 
ছোট থেকে সুভাষ ছিলেন বড় অস্তমখী আর ভাবপ্রবণ। কিন্ত 
এবার এক বিরাট পরিবর্তন দেখ! দিল তীর জীবনে । অন্তরের মাঝে 
২১ 


এক বিপুল কর্মোস্মের উত্তাপ অনুভব করলেন সুভাষ । সে উত্তাপে 
তাঁর .অস্তরূ্ণী জীবনের গুটিয়ে থাকা পাপড়িগুলি ফুটে উঠল একে 
একে । আপন আত্মার সুরভিত্তে মগ্ন সুভাষ এবার চোখ মেলে 
চারিদিকে তাঁকালেন। বর্ণগন্ধময় সেই আশ্চর্য পাপড়িগুলিকে 
তুলে ধরলেন মানবকল্যাণের এক মহত্তর আদর্শের আকাশপথে । 
পৈত্রিক বাড়ি এলগিন রোড থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ তিন 
মাইল দূর। কিন্ত-রোজ হয় যাবার সময় অথবা বাঁড়ি ফেরার সময় 
হাটতে হয় সুভাষকে। একবার তীদের বাড়ির কাছে একটি 
বুড়ী ভিখিরিকে দেখেন সুভাষ । পথের ধারে জবু থবু হয়ে বসে 
ভিক্ষে করে। তার থাকবার কোন জায়গা নেই ; খাবার কোন 
সংস্থান নেই। পরাধীনতা। ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উপর 'আরও 
বেশী করে বিদ্রোহী হয়ে উঠল সুভাষের মন। ধর্মসাধনার. প্রতি 
বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। এইসব নিরাশ্রয় সর্বহারা মানুষরা যদি 
এইভাবে কষ্ট পায় তাহলে যোগসাধন! করে লাভ কি? ব্যক্তিগত 
মোক্ষলাভ ত তার কাম্য নয়। যাই হোক নিজে কষ্ট করে পায়ে 
হেঁটে ট্রাম বাসের পয়সা বাঁচিয়ে সাধামত রোজ ছু চার পয়সা করে 
সাহায্য করতে লাগলেন। দক্ষিণ কলকাতার অনাথ ভাগারের 
সদ্যরূপে প্রতি রবিবার ভিক্ষেয় বেরিয়ে চাল টাকা আদায় করতে 
লীগলেন। তবুমন ভরে না। কতটুকু সাহায্যই বা করা হয় তাতে 
গরীবদের! ] 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবার কাঁজও এগিয়ে চলল । ১৯১৪ সাজে 
শীস্তিনিকেতনে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে 
তিনিও পল্লী উন্নয়নের জন্য জোর দিলেন। এই বছরেই একদিন 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
প্রথম দেখলেন ও তার বক্তৃতা শুনলেন সুভাষ । আফ্রিকায় তখন 
মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। সেই উপলক্ষে কলকাতার 
টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয় এবং তাঁতে ভাষণ দিতে 


আসেন স্ুেন্দ্রনাথ। তাঁর আবেগময় ক ও ওজন্ষিনী ভাষায় যুদ্ধ 
হয়ে যেত জনতা সুভাষের কিন্ত তেমন ভাল লাগত না। ভার 
ভাবার অলংকার ও এরশ্বর্ধ সত্বেও কী একট? গভীর জিনিস যেন তার 
মধ্যে নেই যা অরবিন্দের ' কয়েকটি সাদা ও সরল কথার মধ্যে 


আছে। 

রাজনীতির দিকে মনটা তখনও যায়নি ৯ স্থির হয়নি 
তখনও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ধর্মের প্রতি মোহ তখনও যায়নি।, 
ভাবলেন গুরুকরণ হয়নি বলেই হয়ত উন্নতি হচ্ছে না অধ্যাত্ব্য 
সাধনায়। . প্রশাস্তি পাচ্ছেন না মনে । 

তখন ১৯১৪ সাল। ১৯০৫ সাল থেকে ভারতে স্বাধীনতা 
আন্দোলনের যে অগ্নিযুগ শুরু হয়েছে তা তখন চলছে পুরোদমে। 
সন্ত্রাদবাদী বিপ্লবীদের অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা কানে আসে। . 
ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্প চাকীর মৃত্যুবরণ, মানিকতলা বড়যন্ত্রের মাম্গা, - 
আঁলিপুরের বোমার মামলা একের পর এক ঘটে যায়। ১৯১২ 
' সালে দিল্লীর রাজপথে হাতীর পিঠের উপর চড়ে যাওয়া বড়লাট রড 
হাডিগ্রের উপর বোম! মারেন বস্ত বিশ্বাম। 

এইসব বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের সততায় ও গভীরতায় কোন সন্দেহ 
নেই সুভীষের মনে; বরং শ্রদ্ধা অনুভব করে তাদের প্রতি। তবু 
তাদের হিংসাত্বক কাজ মেনে নিতে পারেন না মনে . প্রাণে 
বিবেকানন্দ ও অন্ববিন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাৰ তখনও কাজ করে চঞ্রেছে' 
মনের গভীরে । 

কলেজে পড়ীশুনো করত ভাল লাগে না নুভাছের। 
অধ্যাপকদের "বক্তৃতার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু খুঁজে পেতেন না। 
কলেজে তখনও প্রথম বর্ষ পার হয়নি। এমন সময় গুরু খোঁজার 
বামনা আর চেপে রাখতে পারলেন না মনে। পথে ঘাটে 
যে কোন সাধু সন্ধ্যাসী- দেখলেই মনে ভাবেন ০ কাছে দীক্ষা! . 
নিই। 
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একবার কলকাতা হতে ষাট মাইল দূরে একটি নদীর ধারে ফাঁকা 
মাঠে এক পাঞ্জাবী সাধুকে দেখে তীর প্রতি বিশেষভাবে মুগ্ধ ও 
আকষ্ট হন সুভাষ । সাধুটি আকাশের তলায় ফাঁকা মাঠের উপর 
থাকত আর যেযা দিত তাই খেত। রাব্রিবেলায় তার গায়ের উপর 
: দিয়ে কত সাপ চলে যেত। তবে সাধুটি তত্বকথা কিছুই জানেন না; 
তাই তাকে গুরু করলেন না সুভাষ । অবশেষে ১৯১৪ সালেই 
গ্রীষ্মের ছুটির সময়. এক বন্ধুর কাছে তার বৃত্তি পাওয়! টাকা ধার করে 
আর এক বন্ধ হেমস্তকুমার সরকারের সঙ্গে তীর্ঘযাত্রায় গুরুর সন্ধানে - 
বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে লছমনঝোলা' হরিদ্বার, হৃধিকেশ, মথুরা, 
বুন্দাবন, বেনারস, গয়া প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রগুলি ও পরে দিল্লী আগ্রা 
প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ জায়গ্রাগুলি দেখলেন। মথুরার এক সাধু 
সুৃভীষকে বললেন, ঘরে ফিরে যাও, গৃহত্যাগের সময় এখনও তোমার 
হয়নি। কিন্তু তার কথা ভাল লাগল ন! সুভাষের | 
বৃন্দাবনের কুন্থুম সরোবরে কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে বাস 
করলেন সুভাষ । এই সাধক দলের গুরু রামকুফ্দাস বাবাজী 
মহাপপ্ডিত ব্যক্তি। হিন্দুদর্শন ও ধর্মতত্বে অগাধ পাগ্ডিত্য ভীর। 
কিন্ত তিনি শংকরাচার্য বিরোধী ছিলেন বলে তাঁর শিশ্ত্ব গ্রহণ করার 
কথা ভাবতেও পারলেন না৷ সুভাষ । রামকৃষ্ণদাস বাবাজী প্রায়ই 
বলতেন, শংকরাচার্ধের অধৈতবাদের থেকে বৈষ্বদের ৈতাদ্বৈতবাঁদ 
অনেক ভাল । শংকরাচার্ষের মায়াবাদের ঘোঁর তখনও আচ্ছন্প কদে 
রেখেছিল সুভাষের অস্তরাত্মাকে। তাই শংকরাচার্ষের উপর আক্রমণ 
সহা করতে পারলেন না। | 
বৃন্দাবন থেকে বেনারসে রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে এলেন । সে মঠের 
অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষের বাবা ও পরিবারের সকলকে জানতেন। 
সেখানে দিনকতক থেকে সেখান থেকে সোজা একদিন হঠাৎ 
কলকাতার বাড়িতে চলে এলেন । বাড়িতে তখন ভীষণ হৈ চৈ চলছে 
, তীর জন্ত। কারণ তিনি কাউকে বলে যাননি । চারদিকে অনেক 
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খোঁজাখুঁজি চলেছে । অনেক জ্যোতিষের কাছে গণনা করান হয়েছে। 
কিন্তু তারা পুলিশে খবর দেননি । ৃ 

* বাড়িতে এসেই জ্বরে পড়লেন সুভাষ । জ্বর থেকে টাইফয়েড । 
বিছানায় শুয়ে শুয়েই একদিন শুনতে পেলেন প্রথম মহাযুদ্ধ গুরু 
হয়ে গেছে। ও 


॥ ভিন ॥ রি 
এ যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল সৃভীষের জীবনে । ছোট থেকে ধর্মচর্চা 
করতে গিয়ে মায়াবাদের একট! রাজ্য গড়ে উঠেছিল ভার মনে । সে- 
রাজ্যটা। প্রথম সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেল এই মহাযুদ্ধের ঘটনা থেকে £ 
দিনের পর দিন যুদ্ধের ঘটনাবলী যতই পড়তে থাকেন ততই ভেঙ্গে 
. চুরমার হয়ে যায় সেই মায়াবাদের ছুর্গটা। প্রশ্ন জাগে মনে, এতদিন. 
যা চেয়ে এসেছেন তা! ভুল তা মিথ্যা । শুধু যোগসাধনা করে দেশকে 
স্বাধীন করা যায় না; মানুষের ছুঃখকষ্ট দূর করা যায় না। অবশ্ঠ 
তার এই মায়াবাদ প্রথম আঘাত খায় কলকাতার পথে ইংরেজ 
সাহেবদের অত্যাচার আর ভিথিরিদের দৃশ্য দেখে। কিন্তু সেট! এমন 
কিছু নয়। নে আঘাতে স্থায়ী ফল কিছু হয়নি। 
দেশকে মায়ের মত তাঁলবাসতেন সুভাষ। দেশের. লোকের 
প্রতি আন্তরিক দরদ ছিল, কিন্তু কিভাবে পরাধীন দেশকে স্বাধীন 
করবেন, কিভাবে দেশের নিপীড়িত জনগণের ছুঃখ ছুর্দশ। দূর করবেন, 
কোন স্পষ্ট ধারনা ছিল না সে বিষয়ে। কলেজ হোস্টেলে 
বেড়াতে গিয়ে প্রায়ই বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা. হত। কারণ তখন 
বিপ্লবীরা বিভিন্ন কলেজের ছাত্রাবাস গুলিতে গিয়ে ছাত্রদের বিপ্লব মন্ত্রে 
দীক্ষিত করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের প্রতি কোন আগ্রহ 
ছিল না সুভাষের। আবার বিবেকানন্দ অরবিন্দের ধর্মভিত্তি 
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জাতীয়তাবাদ ও গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রভাব সত্বেও চূড়ান্ত 
কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তখনও সে বিষয়ে। তখনও ভাবতেন 
লমাজ কল্যাণ ও সমাঁজসেবার মধ্য দিয়েই হবে জাতীয় পুনর্গঠন, 
আসবে জাতীয় স্বাধীনতা । 

অসুখ থেকে সেরে উঠে পড়াশুনোয় মন দিলেন সুভাষ। 
কয়েকমান ধরে পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হয়েছে! আই, এ পরীক্ষা 
এসে গেছে। কিন্তু ১৯১৫ সালের আই, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
পাশ করলেও খুব একটা ভাল ফল করতে পারলেন না । যাই হোক 
আই, এ পাশ করে দর্শনে অনার্স নিয়ে বি, এতে ভণ্তি হলেন। 

দর্শনশান্ত্রের প্রতি প্রথম থেকেই একটা আগ্রহ ছিল সুভাষের। 
কারণ তিনি ভাবতেন, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যত কিছু জটিল প্রশ্ন 
আছে তার উত্তর একমাত্র দর্শনই দিতে পারে। কিন্তু কিছুদিন 
দর্শনের বইগুলি পড়ার পর হতাশ হলেন সুভাষ । দেখলেন, দর্শন 
প্রকৃত জ্ঞান দিতে পারে না, জীবনের কোন মৌলিক সমন্তার সমাধান 
করতে পারে না; দর্শন শুধু মনের মধ্যে নিয়ে আমে এক বুদ্ধিগত 
শৃখল! আর চিন্তা পদ্ধতিকে করে উন্নত। তাহাড়া পাশ্চাত্য দর্শন, 
কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, উল্টো প্রশ্ন জাগায়। সংশয় থেকেই 
পাশ্চাত্য দর্শনের শুরু । আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ফরাসী 
দার্শনিক দেকার্তে বলতেন, বস্তুর সত্যতায় প্রথমে সংশয় করবে, 
তা না হলে সে সত্যতাকে জানবার ইচ্ছা জাগবে না। সংশয়ই গতি 
দান করে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে। শুধু প্রশ্ন আর সংশয়। 
কোথাও কোন গভীর বিশ্বাসের কথা খু'জে পেলেন না স্থভাষ পাশ্চাত্য 
দর্শনের ক্ষেত্রে । 

তবে একটা কাজ হলে! ৷ পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে স্ুভাষের 
মনেও প্রশ্ন» জাগল বেদাস্তের পরমার্থ সম্পর্কে |. বাইরের যে 
বন্তুজগ্ণংকে এতদিন ভাল করে চোখ মেলে চেয়ে দেখেননি 
সে বন্তুজগৎ সম্বন্ধে জীগল প্রথম বুদ্ধিগত কৌতৃহল। তিনি ভাবলেন, 


চোখের সামনে যে মাটি যে মানুষ দেখছি তা মিথ্যা বা তুচ্ছ নয়৷ 
বিশ্বসৃপ্টির ক্রমবিবর্ভনে লব কিছুরই কিছু ন! কিছু অবদান আছে। 
তখন ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাস। সেদিন ছুপুরে কলেজ 
লাইব্রেরীতে বসে পড়ানুনো- করছিলেন সুভাষ, এমন সময় একটা 
হৈ চৈ শুনে. বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শুনলেন, একজন ইংরেজ 
অধ্যাপক তদের শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রকে মেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তার মনে হলো ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। এর আগে 
তিনি প্রামে বাসে পথে ঘাটে ইংরেজ লাহেবরা ভারতীয়দের নেটিভ 
বলে কিভাবে অপমানিত করে তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। 
তবু অহেতুক আবেগে উত্তেজিত হওয়া স্বভাব নয়। তিনি বরাবরই 
অস্তর্মুখী এবং যুক্তিবাদী । ভাল করে না দেখে শুনে অথবা ভাবনা 
চিন্তা না করে কোন কাজ করেন না। তাই শাস্তভাবে ঘটনাশ্থলের 
দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাদের শ্রেণীর ছাত্র-প্রতিনিধি, সুতরাং 
আসল ব্যাপারটা! জান! দরকার। 
স্ভাষ গিয়ে জানলেন, ইংরেজ অধ্যাপক ই, এফ চু যখন 
একটি ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন তখন সুভাষদের ক্লাসের জনকতক ছাত্র 
সেই ঘরের সামনের বারান্দায় ধড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল। এতে 
ওটেন দারুণ চটে গিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর ধাক। দিয়ে 
সরিয়ে দেন ছেলেগুলিকে । পা 
সুভাষ দেখলেন দৌষট। ওটেনেরই ৷ কারণ ছেলের! সত্যিষত্যিই 
গোলমাল করলেও ওটেন তাদের ভদ্রভাবে নিষেধ করতে পারতেন ঃ 
এভাবে গায়ে হাত দেয়া উচিত হয়নি। ক্লাসের প্রতিনিধি হিসাবে 
. সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবাদ. জানালেন সুভাষ । বললেন, 
যে সব ছেলেকে অপমান করেছেন, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে 
ওটেনকে। 
তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এইচ, আর, জেমস 
সব কথা শুনে জেমদ বললেন, এট। অসম্ভব। ওটেন হচ্ছেন ইগ্ডিয়ান 


এডুকেশনাল সাভিসের একজন সদস্ত। এই ক্ষমা চাওয়ার কথ 
আমি কেমন করে তাকে বলব? তাছাড়া এটাকে অপমান বলে 
না, উনি শুধু হাত ধরে ছেলেদের সরিয়ে দিয়েছেন। 

জেমসের কথায় সন্তষ্ট হতে পারলেন না সুভাষ । ছেলেরাও 
একথা মানল না। পরের দিন সাধারণ ধর্মঘট হলো কলেজে 
বর্থ হলো অধ্যক্ষের সমস্ত দমনযূলক চক্রান্ত। তখন আচার 
্রফুললচন্্র রায় ওই কলেজেই অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রদের উপর 
তার বিশেষ প্রভাব ছিল। কিন্তু তার ও কলেজের সব জনপ্রিয় 
অধ্যাপকদেরই আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হলো। ধর্মঘট সফল হলো । 
পরের দিন ধর্মঘটে যোগদানকারী ছাত্রের উপর একটা পাইকারী 
জরিমান৷ ধার্য করলেন। 

পরের দিনও ধর্মঘট চলল। অবশেষে ওটেনের উপর চাপ দেয়! 
হলো কতৃপক্ষের তরফ থেকে । ওটেন অপমানিত ছাত্রদের ডেকে 
ঝগড়া মিটিয়ে নিলেন। পরের দিন ধর্মঘটের অবসান হলো। ছাত্ররা 
যোগদান করল ক্লীসে। এইভাবে ব্যাপারটা মিটে গেল; তবু 
ছাত্রদের উপর ধার্ধ জরিমানা তুলে নিলেন না অধ্যক্ষ শুধু যার! 
গরীব ও অপারগ তাদের দিতে হবে না। ] 

একমাস পর আবার এই ধরনের এক ঘটনা ঘটল। প্রথম বাঁধিক 
শ্রেণীর এক ছাত্রকে আবার অপমান করেছেন ওটেন। ছাত্ররা আবার 
ক্ষেপে উঠল। কিন্তু কি করবে তারা? মহা চিন্তায় পড়লেন সুভাষ ৷ 
শাস্তিপূ্ণ ধর্মঘটের দ্বারা প্রতিবাদ করলেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া 
হবে ছাত্রদের উপর। জরিমানা কর! হবে ছাত্রদের উপর। ভাই 
সব ছাত্র প্রতিনিধিরা মিলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ওটেনকে সরাসরি 
শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। একদিন উপরতলায় এক 
বারান্দায় কয়েকজন ছাত্র সামনে থেকে ওটেনকে আক্রমণ করে. উপর 
সিঁড়ি বেয়ে তাকে গড়িয়ে নিচে ফেলে দিল। 

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। বাংলা সরকার কলেজ বন্ধ করার 


আদেশ দিল এবং এই কলেজে বারবার গোলমালের জন্য এক তদন্ত 
কমিটি নিয়োগ করল। অঞক্ষ জেমস কলেজ বন্ধ রাখার নীতি 
মানতে না পারায় তাকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হলো'। কিন্ত 
তার আগে একদিন শধ্যক্ষ যে সব ছেলের নাম অপরাধীর তালিকায় 
ছিল তাঁদের সকলকে ডেকে পাঠালেন |: সুভাঁষের নামও তাঁর মধ্যে 
থাকায় তাকেও যেতে হলো। সকলের চেয়ে স্ভীষের উপরেই 
জেমসের আক্রোশট! বেশী। সুভাষকে দেখে জেমস গর্জন করে 
বলে উঠলেন, বোস, তুমিই হচ্ছ কলেজের সব কিছু অশাস্তির ,মূলে। 
তোমাকে আমি কলেজ থেকে বহিষ্কার করছি। | 

কোনরূপ প্রতিবাদ না করে গম্ভীরভাবে সুভাষ শুধু বললেন, 
ধন্যবাদ । . ও 

এই বলে সঙ্গে সঙ্গে কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন সুভাষ । 
এর পর কলেজের গভণিং বডিও অধ্যক্ষের এই বহিষ্কারের আদেশ 
অনুমোদন করল। তারপর শুরু হলো তাদস্ত কমিটির কাজ । এই 
কমিটির সভাপতি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার 
ও হাইকোর্টের বিচারপতি স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। | 

ছাত্রদের সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হলে সুভাষও উপস্থিত ছিলেন। 
তাকে প্রশ্ন করা হলো, ওটেনের উপর আক্রমণকে 'সমর্থন করেন 
কিনা। টা লী, 

সুভাষ বললেন, এই আক্রমণকে অবশ্য আমি সমর্থন করি না। 
কিন্তু ছাত্রদের উত্তেজিত হওয়ার গুরুতর কারণ ছিল। 

এরপর কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের অন্যায় কাজগুলি একটির 
পর একটি করে বলে গেলেন। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হলো না কমিটি । 
তার! চাইল সুভাষ বিনা সর্তে ওটেনের আক্রমণকে নিন্দা করুক। 
কিন্তু তা করলেন নাস্ুভাষ। জেনে শুনে অন্তায়কে ও অসত্যকে 
কখনই সমর্থন করবেন না তিনি,। তাতে যদি তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় 


টিক ৫ 


কমিটি সুভাষের উপর বহিষ্কারের আদেশকেই রহাল রাখল। 
তখন কলকাতার রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই বিক্ষুব্ধ। বাংলায় 
চলছে অগ্নিযুগের পালা । এই সময় কলকাতার অন্যতম বিপ্লবী 
শিশির দত্তগুপগ্ত রিভলবার সহ বাড়িতে ধরা পড়েন।: বছর ছুই 
আগে ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানিতে পাঠাবার সময় বিভিন্ন ধরনের 
বনু অস্ত্র মাঝপথে চুরি করে নেয় বিপ্রবীরা। এই বছরেই ঢাকার 
বিখ্যাত বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির একজন স্দস্ত নির্মল রায় 
পি, আই, ডি ইনস্পেক্টার ন্বপেন্্রনাথ ঘোষকে হত্যা করেন। 
/৯০৭ দলে মানিকতলা যন্ত্র মামলায় ও ১৯০৮ সালে আলিপুর 
বোমার মামলায় বিপ্লবীদের কাছ থেকে পাওয়! বু বোমা, বোম! 
. তৈরির ছাঁচ ও রিভলবার কোর্টে দেখানো হয়। এইসব বোমার 
“মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য হলো একটি পুস্তক বোমা । যে ইংরেজ 
ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমার আঘাতে মারতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু 
ভুল করে অন্ত এক ইংরেজ দম্পতিকে মারেন এবং ধরা পড়ে ফাসির 
মঞ্চে মৃত্যুত্রণ করেন এবং প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগেই আত্মহত্যা 
করেন সৈই কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য কৌশলে তার বাড়িতে এক 
পুস্তক বোম! পাঠানো হয়। বই পড়ার নেশ। ছিল কিংসফোর্ডের। দেই 
কথা জানতে পেরে বিপ্রবীরা একটি স্থবৃহৎ আইনের বইএর 
ভিতরে আশ্চর্য কৌশলে একটি টাইম বোম ঢুকিয়ে দেয়7%কিন্ত 
বইখানি কিংসফোর্ড দেখার সময় পাননি এবং তাঁর চাকর বইটি তার 
লাইব্রেরীর একটি ,আলমাঁরিতে তুলে রাখে। দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত 
থাকার ফলে বোমাঁটি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে যাঁয়। 
ওটেনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্সী কলেজের বহিষ্কৃত ছাত্রদের. উপর 
নজর রাখতে লাগল পুলিশ । করেকজনকে গ্রেপ্তার করল। কোন 
কাজ না থাকলে কোন যুবকের শুধু শুধু কলকাতায় বসে থাকা 
উচিত নয়। এই ভেবে সুভাষের দাদার তাঁকে কটকে পাঠিয়ে 
দালন। 


১৯১৬ সালের মার্চ মানে কটক চলে গেলেন সুভাষ | কলেজ 
থেকে তাঁকে ভাঁড়িয়ে দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন তার 
পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হলো, অন্যদিকে তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
আপোষহীন সংগ্রামের জন্য প্রভূত লাত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি খুঁজে 
পেলেন মনের মধ্যে। আত্মত্যাগের আম্বাদ পেলেন জীবনে 
প্রথম । 

_ কটকে গিয়ে সমীজনেবায় মন দিলেন সুভাষ । পড়ার বইগুলি 
দূরে সরিয়ে রেখে দ্রিলেন। ধম ও সাধনার বাতিক বেড়ে 
ফেললেন মন থেকে। মানুষের সেবা করে অদ্ভূত আনন্দ পেতে 
লাগলেন অন্তরে । নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম জনসেবাই ভগবানের সেবা 
বিবেকানন্দের এই বাণীর মীর্থ আজ যেন নতুন করে উপলব্ধি 
করলেন। ্ 

কটকে তখন ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল ছিল। 
তারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে রোগীদের সেবা করত। কলেরা 
ব্স্ত প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত রোগীদেরও বাদ দিত না। 
তাদের দলে যোগ দিলেন সুভাষ । স্থানীয় হাসপাতালের কলেরা 
বিভাঁগের ডিউটি দিতে লাগলেন, কারণ ওই সব বিভাগে তখন 
শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স ছিল না। 

এক বছর কটকে থাকার পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন 
সুভাষ! তখন ১৯১৭ সাল। বিশ্ববিষ্ঠালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর 
একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে । তখন স্তার আশুতোষ ছিলেন কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বময় কর্তা। বাড়ির তরফ থেকেও চেষ্টা চলতে 
লাগল। তবে তখনও পর্যন্ত কিছু ঠিক না হওয়ায় বড় চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন সুভাষ। তখন বাডালী বাহিনীতে লোক নেয়া হচ্ছিল শুনে 
সেনাবাহিনীতে যোগর্দান করার মনস্থ করে ফেললেন। 

বুটিশ সরকার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বাঙালীদের ভতি নিষিদ্ধ 
করে দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে হতেই কয়েকজন বাঙালী 


, সেনাবাহিনীতে বাঙ্গালীদের ভর্তির ব্যাপারে সরকারকে রাজী 
করাবার জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ 
সরকার- গ্যান্থুলেন্স কোর-এ যোগ দেবার স্থযোগ দিতে বাঙ্গালীদের 
মেসোপটেমিয়ায় পাঠায়। সেখানে বাঙ্গালীরা ভাল কাজ করায় 
ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনীতে বাঙ্গালীদের ভর্তি করা হয় এবং ৪৯ 
নম্বর বাঙ্গালী বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীতেই ভণ্তি হবার জন্ত 
আবেদন করেন স্ুভাষ। এক বছর আগে হতেই যুদ্ধে যোগদানের 
ইচ্ছ। জাগে তার মনে। এ সময় একজন যুদ্ধ ফেরৎ অফিসারের 
সঙ্গে তার আলাপ হয়। এ অফিসার ভদ্রলোক তুরক্ে যুদ্ধবন্দীরূপে 
কিছুদিন ছিলেন। তার কাছ থেকে অনেক ছুঃদাহসিক অভিযানের 
কাহিনী শুনে উত্তেজনার রোমাঞ্চ জাগে সারা গায়ে । বীরত্বের মধ্য 
"দিয়ে প্রাণশক্তির এক অপরূপ ও আশ্চর্য বিকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে 

ওঠে মনের প্রতিটি অণু পরমাণু । | 

কিন্তু এ ইচ্ছা সফল হলো! না স্ভাষের। কারণ তীর চোখ ছুটি 
খারাপ ছিল। তাই স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও চক্ষু পরীক্ষক 
মেজর কুক তাঁকে অনুপযুক্ত বলে রায় দিলেন । * 

যাই হোক বিশ্ববিভ্ালয় কর্তৃপক্ষ কিছুট1 সদয় হলো । সুভাষকে 
জানানো হলো, অন্য একটি কলেজ দেখতে হবে। সেখানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁপত্তি না থাকলে তিনি ভি হতে পারেন। 
বঙ্গবাসী কলেজ ভি করতে চাইল স্ুভাষকে ডি-কিস্তু সেখানে তখন 
দর্শনে অনার্প নেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না বলে স্কটিশ চাচ কলেজে 
চেষ্টা করতে লাগলেন সুভাষ । এজন্য কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর 
আকুহার্ট সাহেবের কাছে গিয়ে একদিন দেখা করলেন। আকুহাট 
সাহেব নিজেই বাইবেল ও দর্শন পড়ীতেন কলেজে । অত্যন্ত ভাল 
লোক, বিচক্ষন এবং সহামুস্ুতিশীল। তিনি বলেন, আমি তোমাকে 
ভত্তি করতে পারি, কিন্ত একটা শর্তে, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ 


আর্ত ০৭ তকওিশ শর শেভ 2 


তখন সুভাষের মেজদাদা! শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থ ছিলেন কলকাতায় 
স্ুভাধের অভিভাবক । তিনি এ কাজের ভার নিলেন এবং প্রেসিড্ন্দী 
কলেজের অধ্যক্ষের মত করালেন। তবে সুভাষকে নিজে একবার 
যেতে হলো তার কাছে। তিনি স্পষ্ট বললেন, তুমি অন্য কলেজে 


. ভতি হলে আমার কোন আপত্তি নেই। 


অবশেষে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে স্কটিশ চার্চ কলেজে 


তীয় বারিক শ্রেণীতে দর্শনে অনার্প নিয়ে আবার ভতি হলেন 


স্থভাষ। আবার শুরু হলো শিক্ষাজীবন । 
এই বছরেই মাসখানেক পরে ভারত শাসন ব্যাপারে কৃটিঙ্শ: 


. সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম 
 জর্জের ভারত ভ্রমণ ও বঙ্গভঙ্গ রদ করলে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ 


কিছুটা শাস্ত হয়। কিন্তু ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
চরমপন্থী নেতাদের কারাবাসের ফলে বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে. 
বিশেষভাবে । সরকারের প্রশাসনযন্ত্রকে বিকল করে দেবার জা 
উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের হত্যার চেষ্টা করা হয়। বিপ্রবীরা দক্ষিণপন্থথী 


_ কংগ্রেসের মত কোনমতেই বৃটিশ সরকারের সঙ্গে কোনরকম আপোষ 


র্‌ 


করে চলতে রাজী নন, তারা! চান পূর্ণ স্বরাজ আর তার জন্য চাঙগিয়ে 
যেতে চান আপোষহীন ক্লান্তিহীন সংগ্রাম । 

১৯১৪ সালে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে. 
সঙ্গেই বৃটেন প্রচার করে যে ছোট ছোট নিগীডিত দেখগুলির 
স্বাধীনতার জন্যই তারা যুদ্ধে নেমেছে। এই প্রচারের কথা 
শুনে বিক্ষুন্ধ হয়ে ওঠে ভারতীয়রা। তারা বলে, তাই যদি 
হয় তবে বৃটেনের ভারতকে আগে স্বাধীনতা দেয়া উচিত। কারণ 
ভারতকে অন্তায়ভাবে পরাধীন করে রেখে তাকে গীড়ন করে 
চলেছে। সুতরাং ভারতের ব্যাপারে তাদের শাসননীতি এবং তাঁর 
স্বাধীনতার" ব্যাপারে তাদের প্রকৃত মতামত অবিগথে ঘোষণা করুক 


বৃটিশ সরকার । 


স্বভাষ__৩২ 


ভারতের এই বিক্ষুব্ধ জনমতকে শাস্ত করবার জন্য ভারত সচিব 
মন্টে্ড ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট ঘোষণা করেন, মহামান্য সরকার 
বাহাছরের নীতি হচ্ছেপাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের 
আরও বেশী করে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান এবং বুটিশ সাআ্াজ্যের 
এক অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে ভারতে যাতে দায়িত্শীল সরকার গড়ে 
ওঠে তার জন্য ভারতে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমোন্নতি 
সাধন । - 

এই ঘোষণ! অনুযায়ী যাতে ঠিক কাজ হয় তার জন্য মন্টেগু 
ভারতে আসেন এবং তখনকার বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে এক 
যুক্ত বিবৃতি প্রগর করেন। পরে এই বিৰৃতিই ১৯১৯ সালের ভারত 
শাসন আইনে পরিণত হয়। এই আইন অনুসারে বৃটিশ শাদিত 
প্রদেশের সরকারগুলিকে হস্তাস্তরিত ও সংরক্ষিত এই ছুই বিভাগে 
ভাঁগ করা হয়। শিক্ষা, কৃষি, আবগারী ও ্থায়ত্তশীসন. এই চারটি 
দপ্তর আসে হস্তাস্তরিত -বিভাগের আওতায় এবং এই সব দপ্তরের 
ভাঁর দেয়া হয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের থেকে 
নেয়া মন্ত্রীদের হাতে। পুলিশ, অর্থ ও বিচার বিভাগ. থাকে 
গভর্ণরের কার্ধনিরবাহক পরিষদের মনোনীত সদস্যদের হাতে। 
আরও ঠিক হয়, কেন্দ্রে কিন্ত এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা! চলবে না। 
সেখানে গভর্ণর জেনারেল: বা বড়লাটের কার্ধনির্বাহক পরিষদের 
মনোনীত সদস্তরাই সকল বিভাগ পরিচালনা, করবেন। ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদ নামে কেন্দ্রে ষে ছুটি আইন পরিষদ" 
ছিল তাঁদের কাছে বড়লাটের কার্ধনির্বাহক পরিষদের সদন্তরা কোন 
ভাবে দায়ী ছিলেন না । এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে ভারতকে 
্বায়ত্তশাসনের কিছু অধিকার “দিলেও কার্ধতঃ বৃটিশ সরকারের" 
স্বৈরাচারের পথে কোন বাঁধা রইল না, কারণ আসল ক্ষমতা রইল 
বড়লাটি ও ছোটলাটের হাতে !/ 

স্কটিশচার্চ কলেজে ভণ্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক 


: শিক্ষালাভের একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন সুভাষ । তখন ভারতীয় 
“আঞ্চলিক . বাহিনীর একটি বিশ্ববিষ্তালয় খোল! হয়েছিল এবং তাঁতে 
তি চলছিল। কলকাতার বিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার শ্ুরেশচক্দ্ 
সর্াধিকারী বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এ ব্যাপারে। ছাত্রদের সামরিক 
: শিক্ষাদানই এই শাখা গঠনের একমাত্র উদ্দেস্ট। সুতরাং ভতির 
"ব্যাপারে কড়াকড়ি নেই। তাই সহজেই ভণ্তি হয়ে গেলেন সুভাষ । 
শিক্ষার জন্ত শিবিরে থাকতে হলো! চাঁর মাস। তাঁর মধ্যে কিছুদিন 
, বেলঘরিয়ায় থাকতে হয়েছিল। -ক্যাপ্টেন গ্রে ছিলেন তাদের 
. সর্বাধিনায়ক । ঃ 

: বিশ্ববিষ্তালয়ের সামরিক শাখার ছেলেরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই 
অল্পদিনের মধ্যে শিখে ফেলল সাধারণ সৈনিকের কাজ । - তাদের 
গার্ড অফ অনার, কুচকাওয়াজ প্রভৃতির কাজ দেখে সন্তষ্ট হলেন 
: ছোটলাট ও ভার মিলিটারি সেক্রেটারি । 

সামরিক শিক্ষার জন্ত প্রথম বছরটা পড়াশুনোয় ভাল মন দিতে 
- পারলেন না স্ুভাষ। তা না পারলেও কোন ক্ষোভ ছিল না! মনের 
মধ্যে। উল্টো তিনি যখন সৈনিকের পোশাক পরে ফোর্ট উইলিয়ামের 
ভিতরে ঢুকতেন অথবা রুট মার্চ করে যেতেন তখন একটা গর্ব ও 
*মর্ধাদা অনুভব করতেন। পুলিশ ও সরকাক্সের কর্মচারিরা তাদের 
খাতির করত।. তাতে মনে হত যে মর্যাদায় দেশের নাগরিক. হিসাবে 
- তাদের জন্মগত অধিকার এবং যে মধাদা হতে তাদের জোর করে 
বঞ্চিত রাখ! হয়েছে সেই মর্ধাদা! এখন তারা পাচ্ছেন। 

পরের বছরই বি, এ পরীক্ষা। এবার পড়াশুনোয় মন দিলেন। 
১৯১৯ সালের বি, এ পরীক্ষায় ফল ভাল হলো! । অনার্সে প্রথম শ্রেণী . 
পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। কিন্ত এম, এ তে আর দর্শন 
পড়ার ইচ্ছা রইল না। এতদিন দর্শনশান্ত্র পড়ে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি 
কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু জীবনের কোন-মৌলিক সমস্যার সমাধান খুঁজে . 
পাননি তাতে । তিনি এম, এ তে পরীক্ষামূলক মনন্তত্ব নিয়ে পড়বেন 
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ঠিক করলেন। কিন্তু মাসকতকের মধ্যেই তাতেও কোন আগ্রহ রইল . 
না তার। 

স্থভাষচন্দ্রের বাবা তখন কলকাতায়। একদিন সন্ধ্ের সময় 
বাবার ঘরে ডাক. পড়ল সুভাষচন্দ্রের। গিয়ে দেখলেন সেখানে 
মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসে আছেন। স্ভাষকে সরাসরি বল! হলো, 
তিনি ইংলণ্ডে সিভিল সাভিস পড়বার জন্ত যেতে রাজী আছেন কি 
না। এ বিষয়ে ভার মতামত জানাবার জন্ত চবিবশ ঘন্ট! সময় 
দেয়া হলো! । | 
_ চবিবশ ঘণ্টা নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মন ঠিক করে ফেললেন 
সুভাষচন্দ্র। তিনি ইংলণ্ড যাবেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে 
পারলেন সিভিল সাভিস পরীক্ষায় পাশ করে বৃটিশ সরকারের 
অধীনে চাকরি করা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।. তবে তাঁর উত্তীর্ণ 
হবার আশা খুব কম, কারণ সময় খুব অল্প.এবং বয়সের দিক থেকে 
একবার- মাত্রই পরীক্ষা দিতে পাঁবেন। যদি কোনরকমে পাশ করেও 
যান, তখন ভাববার সময় থাকবে যথেষ্ট । 

আর সময় নেই। রওনা! হতে মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। গো? 
পথটাই সমুদ্রপথে ষাবেন। জাহাজের বার্থ যোগাড় করা হলো! । 
কিন্তু বহিষ্কৃত ছাত্র হিসাবে সথভাষের উপর পুলিশের কড়া নজর থাকায় 
পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলা হলো। তবে তার. একজন দূর সম্পর্কের 
আত্মীয় বড় দরের পুলিশ. অফিসার ছিলেন। তার তৎপরতায় ছয় 
দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট পাওয়া গেল। 

প্রেসিডেন্দী কলেজের একজন অধ্যাপক ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের 
পড়াশুনে৷ করতে যাওয়ার ব্যাপান্পে প্রাদেশিক উপদেষ্টা ছিলেন। 
সৌজন্যের খাতিরে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেন সুভাষ । 
কিন্তু বহিষ্কৃত ছাত্রদের তিনি একেবারে দেখতে পারতেন না বলে 
আই, সি, এস পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করতে 
লাগলেন। বললেন, অক্সফোর্ড ও কেম্্িজের সের! সের! ছাত্রদের 
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সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কখনই পেরে উঠবে না। কেন সং শুধু দশ 
হাজার টাকা নষ্ট করতে যাচ্ছ 1৮ 

সুভাষ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, আমার বাবা নষ্ট করবার জন্তাই. 
আমায় দশ হাজার টাকা দিতে চান। স্ৃতরাং আমাকে যেতেই 
হবে। 

এই কলে বেরিয়ে এলেন সুভাষ । যেতে তাঁকে হবেই। কিন্ত 
বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেশ ছেড়ে যেতে হবে তাকে ৷ তখন ১৯১৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাস। মাত্র চার মাস আগেকার জালিয়ানওয়ালা- 
 বাগের হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত ঘটনা অহরহ কাটার মত তখনও বিধছে ' 
: তীর মনে। রাজনীতিতে তখনও যোগদান করেননি । তরু তখন 
'. হতেই একই জঙ্গে দেশের নিপীড়িত মানুষদের প্রতি অপরিসীম 
মমতা ও সঙ্নভৃতি আর বিদেশী শাসকদের উপর তীব্র ঘ্বণা জমতে 
শুরু করেছে অন্তরে । 

১৯১৯ সালের ভারত শাঁসন আইন মহাসমা গাী বধ করে: 
নিলেও বোম্বাই কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন এই আইন 
প্রত্যাখ্যান করে। জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীর! রব বিশেষ 

অপর্যাপ্ত বলে মানতে পারলনা এই আইন। 

_. ৫৯০৭ সালে স্থুরাট কংগ্রেসের পূর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে 

যে দলাদলি চলছিল ১৯১৫ সালের পর থেকে. তার একটু উন্নতি হয়। - 
স্থরাট কংগ্রেসে সংগঠন বোম্বাইএর স্যার ফিরোজ শা! মেটা, পুনার 

জি, কে, গোখেল ও বাংলার স্যার স্ুরেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত 

দক্ষিণপন্থী নেতাদের হাতে চলে যাঁয়। - লোঁকমান্ত তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, 

বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বামপন্থী নেতীর| বেরিয়ে এসে এরই 

বছর হতেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ভারতে 

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শুরু হয় অগ্রিযুগ। এরাই প্রথম 

বৃটিশ পণ্য বর্জনের কথা বলেন। পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় 

কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে মাঝখানে থাকেন। . 
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১৯১৭ সালে মোহনদাস করমটাদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হতে 
সত্যাগ্রহী আন্দোলনের জন্য প্রচুর সম্মান পেয়ে ভারতে ফিরে আসেন । 
সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে জাতীয় কংগ্রেসের 
দক্ষিণপৃন্থীদের, উপর। ১৯১৬ সালে লোকমান্ত তিলক জেল থেকে 
মুক্তি পেলে তিলক ও গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেসের ছুই শাখার মধ্যে 
বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা কমে যায়। এই বছর লক্ষ কংগ্রেসের ছুই 
শাখার মধ্যে একটা আপোষও হয়। এমন কি মুসলিম লীগের 
সঙ্গেও কংগ্রেসের একটা আপোষ হয়। ভারতের আইন সভাগুলিতে 
পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নেয় 
কংগ্রেস। মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সঙ্গে একই স্বায়ত্তশাসনের 
দাবী পেশ করল। এই সময় মান্রাজের থিওজফিক্যাল সোসাইটির 
সভানেত্রী শ্রীমতী এানি বেসাস্তও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যোগদান করেন এবং স্বায়ন্তশাসনের দাবী করেন। দক্ষিণপন্থীদের 

' সঙ্গে এক বিরাট অভিযান শুরু করেন। এর জন্য সরকার তাঁকে 
অস্তরীণ করে। অবশ্ত জনমতের চাপে অল্পদিনের মধ্যেই তাকে ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হয়। বামপন্থীরা পরের বছর প্রীমতী বেসান্তকে কংগ্রেসের 
সভানেত্রী করেন।, 

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে স্পষ্ট না হয়ে পূর্ণ স্থায়ত্- 
শাননের জন্ত আন্দোলন করতে লাগল এ দেশের লোক তাই দেখে 
রেগে গেল বৃটিশ সরকার । তাদের আন্দোলন দমন করবার জন্য 
রাওলাট আইন নামে শাস্তিমূলক এক আইন পাশ করল। এই 
আইনের বলে যে কোন লোককে রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে, 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক করে রাখা যাবে! 

এই আইনের বিরুদ্ধে রুখে দীড়ালেন মহাত্মা গান্ধী। তীর 
নেতৃত্বে দেশ জুড়ে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে ওঠে ৷ পাঞ্জাবে 
অমৃতসরে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বাধীনে একদল সৈন্য ১৯১৯ সালের 
১৩ই. এপ্রিল তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগের একটি জনসভায় 


নিরন্ত্র নির্দোষ জনগণের উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। এই নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডে সারা দেশ বিক্ষুন্ষ হয়ে ওঠে। সরকারও এক তদস্ত 
কমিটি নিয়োগ করে এবং সুদূর ইংলগ্ডের অনেকেই এই ঘটনার নিন্দা . 
করেন। 
যাই হোক, এই সব ঘটনার কথ ভাবতে ভাবতেই-এই বছরের 
১৫ই সেপ্টেম্বর “সিটি অফ ক্যালকাটা? জাহাজে গিয়ে উঠলেন স্ভাষ। 
- এই সব ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে কোনরকমে ছিনিয়ে নিলেন 
মনটাকে । ভাবতে লাগলেন ভাগ্য পরীক্ষার জন্ত তিনি ইংলণ্ডে 
. ধাচ্ছেন। আরও ভাবলেন সিভিল সান্ভিস পরীক্ষায় পাশ তাঁকে ' 
. করতেই হবে। পরে চাকরি না করেন না করবেন। এতে আর 
. কিছু না হোক প্রশাসনযস্ত্রের অনেক গোপন রহস্ত ভালভাবেই 
জান! যাবে। 
পৌছতে ২৫শে অক্টোবর হয়ে গেল। এক মাসের জায়গায় 
: আরও দশ দিন বেশী লেগে গেল।. কেন্বিজে ভতি হতে আরও দশ 
বারো দিন লাগল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর কেন্বিংজ খুব রক্ষনশীল 
হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অক্সফোর্ড অনেকট! উদার হতে শুরুং--করেছিল। 
তবে সুভাষ দেখলেন, যে কোন বিশ্ববিদ্ভালয়ে ছাত্রদের স্বাধীনতা 
প্রচুর সেখানে । দেশী বিদেশী কোন ভেদ জ্ঞান নেই। জীবনে যেন 
প্রথম স্বাধীন আবহাওয়ার আস্বাদ পেলেন। এক: নতুন মর্ধাদ! 
পেলেন জীবনের । এখানে পুলিশ নজর রাখে না; ইংরেজর! দ্বুণা 
' করে না। পরাধীনতার ছুঃসহ গ্লানি সহ্য করতে হয় না পদে পদে। 
এখানে সবাই স্বাধীন । . 
তখন ইংলগডে ভারতীয় ও ইংরেজ ছাত্রদের সম্পর্ক মধুর ও বন্ধুপূর্ণ 
থাকত না সব সময়। সব ইংরেজ ছাত্রের কাছ থেকে সহাম্ভৃতি 
পাওয়া যেত না। অন্য দিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের 
পর থেকে বিশেষ ভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ছাত্রদের 
মন। সচেতন হয়ে উঠেছিল তার! জাতীয় মর্যাদা সম্পর্কে । তখন 
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ইংলপ্ডে একমাত্র শ্রমিক দলই ভারতের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিগীল 
ছিল। 


সবঙ্গেষে বহু প্রতীক্ষিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা শুরু হলো! 
১৯২০ সালের জুলাই মাসের লগ্ন শহরে। একমাস ধরে চলঙ্গ 
পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়ে ভাবতে লাগলেন সুভাষ । পরীক্ষা মোটেই 
তার আশানুরূপ হয়নি। - পাশ করার কোন আশা নেই। অনুবাদের 
পত্রটি মোটেই ভাল হয়নি। কিন্ত একদিন সকালে উঠে খবরের 
কাগজে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষ । তিনি সিভিল সাভিস 
পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন । 

বাড়িতে খবরটা টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দিলেন। হিরন 
করে ভাবনা বেড়ে গেল। এ চাকরি কেমন করে করবেন। যাই 
হোক বাড়ির চিঠি পেয়ে চিন্তার মাঝেও বেশ কিছুটা খুশি হলেন 
স্ুভাষ। চিঠিটা লিখেছেন মেজদা । লিখেছেন তার সাফল্যে বাড়ির - 
সকলেই খুশি । মেজ্জদার চিঠির উত্তর দেন সুভাষ ১৯২০ সালের 
২২শে সেপ্টেম্বর । তিনি লিখেন, “আপনার অভিনন্দনস্চক পত্র 
পেয়ে বিশেষ আনন্দিত, হয়েছি। জানি না, আই, সি, এস পরীক্ষা 
পাশ করে কী এমন আমার লাঁভ হয়েছে, তবু এই খবরে আপনারা 
যে খুশি হয়েছেন এবং বিশেষ করে বাবা মায়ের মন এই ছুর্দিনে 
একটু হাচ্ধা হয়েছে তাতেই আমার আনন্দ। 

পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান. অধিকার করায় প্রচুর অভিনন্দন পাঁচ্ছি। 
কিন্ত আই, পি, এস গোষ্টিতে যোগদান করার চিন্তায় কিন্দুমাজ 
আনন্দ পাচ্ছি না। চাঁকরি জীবনে মোটা মাইনে ও তারপর মোট! 
পেন্সন্‌ বরাদ্দ থাকবে জানি। দাসত্ব যদি যথেষ্ট কুশলতা৷ অর্জন 
করতে পারি তাহলে একদিন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হবারও আশা! 
আছে। যোগ্যতা গুণে দাসতের কাজে কৃতিত্ব দেখাতে পারলে 
প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্ত 
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চাকরিকেই কি আমার - জীবনের শেষ লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবে? 
চাকরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাবে, কিন্তু সে সুখ কি আত্মার মূল্য 
দিয়েই কিনতে হবে আমায়? "আমার মনে হয় আই, সি, এস 
গোষ্ঠির কোন- লৌককে চাকরির নিয়মকানুন যেভাবে মাথা নিচু করে 
মেনে নিতে হয় তাঁর সঙ্গে জীবনের উচ্চ আদর্শকে মানিয়ে চলার 
চেষ্টা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। 

সাধারণ লোকে যাঁকে উন্নতি বলে সেই উন্নতির তোরণে (ড়িয়ে 
' আজ আমার মনের অবস্থা কি হচ্ছে তা আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন! 
সিভিল সাভিস সঙ্ন্ধে আপনার কোন মোহ নেই তা আমি জানি। | 
কিন্তু আমার চাকরি ছাড়ার কথাতে বাবা যে খড়াহস্ত হয়ে উঠবেন 
তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি হয়ত বলতে পারেন এ চাকরি 
না এড়িয়ে এর ভিতরে প্রবেশ করে এর পাপকে দূর করা উচিত। 
কিন্তু তা হলেও -একদিন না! একদিন আমাকে তা৷ ছাড়তে হবেই। 
তাছাড়া অনেক সন্দেহ্বাদী লোকে বলবে . একবার চাকরিতে 
ঢুকলে আমার তেজ আর থাকবে না। সুতরাং চাকরির সেই অণুডভ 
প্রভাব আমার উপর কিছুতেই পড়তে দেব না, এ বিষয়ে আমি দৃঢ় 
গ্রতিজ্ঞ। আমি বিয়ে করব না, সুতরাং যখন যা সত্য বুধব তাকে 
পালন করার পথে সাংদারিক বিবেচনার অধীন হয়ে থাকতে 
হবে না। 

আনার সানির, পক্ষে 
আমার যোগ্যত৷ আছে কিনা । বরং আমার ধারণা, আমার ফেটুকু 
তা আছেতাতলিনার দরিরলিের হারার তর উপকারে 
লাগাতে পারি। 

মনে ছ্বন্বথ জেগেছে, কিন্ত কোন সিদ্ধান্তে তখনও উপনীত হতে 
পারেননি সুভাষ । পরে ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারি আবার 
একখানি চিঠি লেখেন মেজদাকে । ' সঙ্গে সঙ্গে বাবাকেও সব কথ 
জানিয়ে তীর সম্মতি ভিক্ষা করে আলাদা চিঠি লেখেন। এই ছুখানি 


চিঠিতেই তিনি তার সিদ্ধান্তের কথ! স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। মেজদাকে 
লেখেন, আপনি বলতে পারেন যে এই কুৎসিত ব্যবস্থাকে এড়িয়ে না 
গিয়ে এর ভিতরে প্রবেশ করে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া উচিত । 
কিন্তু সে সংগ্রাম.করতে হবে একা, কর্তৃপক্ষের হুমকি ও অস্বাস্থ্যকর 
স্থানে বদলি সহ করে। চাঁকরির মধ্যে থেকে দেশের যেটুকু উপকার 
করতে পার! যায় তা সামান্ত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত'অবস্ঠ সাভিসের 
আওতায় থেকে অনেক কাজ করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, 
আমলাতন্ত্রের বাইরে 'থাকলে তাঁর কাজ দেশের পক্ষে বেশী 
মঙ্গলজনক হত। তাছাড়া এখানে আসল প্রশ্ন নীতিগত। নীতি 
অনুসারেই আমি এই শাসনযন্ত্রে, অংশী হওয়ার কথা চিন্তা করতে 
পারি না। এ 

আমি এখন ছুই পথের সংযোগস্থলে উপস্থিত, এবং কোন 
মধ্যপথ অবলম্বন করার কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই গলিত 
চাকরির মায়া ছেড়ে সর্বাস্তঃকরণে দেশের জন জীবন উৎসর্গ করতে 
হবে, নতুবা সমস্ত আদর্শ আকাখায় জলাঞ্জলি দিয়ে সিভিল সািসে 
প্রবেশ করতে হবে ।:-.আঁপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে 
তাই আপনার নিকট আবেদন করছি । 

মেজদা শরৎচন্দ্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করতেন সুভাষ । 
তার রাজনৈতিক আদর্শ ও মতামতের মূল্য একমাত্র মেজদাই . 
বুঝতেন। তাই ভার আশা! এ ব্যাপারে মেজদাই বাবা মাকে বুঝিয়ে 
শান্ত করবেন। 

এই বছরেই ১৬ই ফেব্রুয়ারি আর একখানি . চিঠি লেখেন 
মেজদাকে। তখন সব অন্তদ্বন্দের অবসান ঘটেছে। তখন 
তাঁর আত্মবিশ্বীস যেমন আগের থেকে আরও গভীর হয়ে 
উঠেছে, তেমনি সিভিল সাভিসে যোগ না দেয়ার সংকল্প 
হয়ে উঠেছে আরও দৃঢ় আরও অটল। তিনি লিখলেন, - 
বদি চিত্তরঞ্জন দাস এই বয়সে সংসারের সব কিছু ছেড়ে জীবনকে 
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: অনিশ্চয়তার পথে ছেড়ে দিতে পারেন তবে আমার সাংসারিক 
 সমস্তাহীন তরুণ জীবনে এ ক্ষমতা আরও বেশী। চাকরি ছাঁড়লেও 
আমার কাজের কিছুমাত্র অভাব ঘটবে না। শিক্ষকতা, সমাজসেবা, 
সমবায় প্রতিষ্ানাদি, সাংবাদিকতা, গ্রাম সংগঠন প্রভৃতি বু কাজ 
রয়েছে যাতে হাজার হাজার তরুণ যুবক জীবন কাটিয়ে দিতে পারে ।. 
ব্যক্তিগতভাবে আমি বর্তমানে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার দিকেই 
আকৃষ্ট হচ্ছি। ন্যাশনাল কলেজ ও নূতন সংবাদপত্র স্বরাজ নিয়েই 
আমি এখন কিছুদিন কাটাতে পারব! আত্মত্যাগের আদর্শ নিয়েই 
আমি জীবন শুরু করতে চাই। আমার কাছে সরল অনাভন্বর জীবন 
ও উচ্চ চিন্তা আর দেশের কাঁজে উৎসর্গীকৃত জীবন সবচেয়ে প্রিয়। 
তাছাড়া বিদেশী শাসকের অধীনে চাকরি কর! অতি ঘৃণ্য কাজ বলে' 
মনে করি। 

দারিদ্র্য ও সেবার ব্রত গ্রহণ করার অধিকার ভিক্ষে করে-বাবা ও 
মার কাছে পত্র দিয়েছি। এই পথে ভবিস্যাতে লাগথনার ভয় আছে 
এজন্য তারা হয়ত ভাববেন। আমি নিজে ছুখ কষ্ট্ের ভয় করি না। 
ছুখের দিন এলে আমি তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে এগিয়ে 
নিয়ে বরণ করে নেব। | 

এই চিঠিখানি খন লেখেন সুভাষ তখন ভার উপর অরবিন্ব 
. ঘোষের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই চিঠিখানিতেই তিনি জানান, 
অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার কাছে মহত, নিংস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার 
পথ, যদিও সে পথ রমেশ দত্তের পথের চেয়ে কণ্টকাকীর্ণ। 

সুভাষ তখন অক্সফোর্ডে ছুটি কাঁটাচ্ছিলেন। এমন সময় একদিন 
বাবার কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেলেন। তিনি স্ুভাষের চাকরি 
ছাড়ার প্রস্তাব অনুমোদন করতে পারেননি। অথচ সুভাষের মন 
তথন প্রতিজ্ঞায় অটল । 

বাবা লিখেছেন, দশ বছরের মধ্যে এ দেশে স্বায়ত্শাঁসন অনিবার্ধ। 
স্থতরাং আত্মমর্ধাদাবোধসম্পন্ন কোন দিভিল সাঁভিস ঢাকুরের 
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পক্ষে নৃতন শীদন ব্যবস্থায় জীবন মোটেই ছবিসহ হয়ে উঠবে 
না। 

স্থভাষ তার প্রত্যুত্তরে লিখলেন, দশ বছর কেন, যদি আমরা 
উপযুক্ত মূল্য দিতে পারি তাহলে তার আগেই আমর স্বায়ন্রশাসন 
. অর্জন করতে পারব। সেই মূল্য হচ্ছে আত্মত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার। 
কেবল এবং ছুখবরণের ভিত্তিতেই জাতীয় স্বাধীনতার সৌধ 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদি আমরা স্বার্থের পিছনেই ছুটে 
চলি, চাকরির খু'টি আকড়ে ধরে বসে থাকি তাহলে পঞ্চাশ বছরেও 
আমরা আমাদের স্থায়ত্তশাসন লাঁভ করতে পারব না। প্রত্যেক 
ব্যক্তির পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারকে আজ 
দেশমাতার চরণে কিছু না কিছু অর্ঘ্য এনে দিতে হবে। 

মেজদা একবার লেখেন, দেশে ফিরে এসে পদত্যাগ করবে। 

কিন্তু সুভাষ তার উত্তরে জানান, প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করার 
কাজটিই হলে! গোলামির প্রতভীক। এবং এই কাজ করা 
মামার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ছয় মাসের মধ্যে অনেক 
কিছু পরিবর্তন ঘটবে। ঠিক সময়ে সাড়া না দেবার. জন্ 
আন্দোলন দমে যেতে পারে। সুতরাং বর্তমান আন্দোলনের 
ঢেউকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা, করাই উচিত। 

সিভিল সাভিস হতে সুভাষ তার পদত্যাগপত্র পাঠান ২২শে , 
এপ্রিল। এই পদত্যাগপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে গেল 
ইপ্ডিয়া হাউসের সব লোক। তারা বলাবন্সি- করতে লাগল, এর 
আগে আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় সিভিল সাতিস পরীক্ষায় পাশ করে 
এভাবে পদত্যাগ করেনি । 

পদত্যাগপত্র দাখিল করার দিনকতক পরেই বাড়িতে আর 
একখানি চিঠি লেখেন সুভাষ । তিনি লেখেন, একবার চাঁকরি মেনে 
নিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই" করলে তিন দিন বা তিন মাস করেন তাতে 
কিছু আসে যায় না। আমি বুঝেছি ষে আপোষের মনোৰৃত্ত 


হীন বস্তু ও তাতে মানুষের অধ্চপতন এবং আদর্শের হানি 
হয়। 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার জীবনের শেষের দিকে সরকারী 
উপাধির মুকুট পরে মন্ত্রীত্বের পদে বসেছেন তার কারণ তিনি এডমপ্ত 
বার্কের সুবিধাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী । স্ুবিধাবাদের নীতি গ্রহণ করার 
মত মনের অবস্থা আমার নেই। আমাদের এ্রক জাতি গঠন করতে 
হবে এব হ্থাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আদর্শবাদ ছাড়্‌ তা সম্ভব নয়। 

আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মেছে যে কৃটিশ সরকারের সঙ্গে সব 
সম্পর্ক ছিন্ন করবার সময় আজ এসেছে । তুচ্ছ চাপরাশী বা গভর্ণর 
যেই হোক না কেন, প্রতিটি সরকারী কর্মচারী তার কাজের ধারা 
ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের বুনিয়াদকে পাকা করবে। সরকারের 
অবসান ঘটাবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সরকার থেকে সরে আঁসা। 

এর আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে একখানি চিঠি লিখে 
তার মনের কথা. জানান সুভাষ। তার উত্তরে চিত্তরঞ্জন দেশের 
রাজনৈতিক অবস্থা. ও কাজকর্মের একটি পূর্ণ বিবরণ দেনক্ 
চিত্তরগ্রন বলেন, রাজনৈতিক কর্মীর অভাব নেই সত্যি, কিন্তু 
আস্তরিকতাপূর্ণ কর্মীর অভাব আছে। 

চিত্ররঞ্রনের চিঠি পেয়ে মনে আরও জোর পান সুভাষ । তিনি 
আত্মীয়দের জানিয়ে দেন, দেশে ফিরবার পর আমার মনোমত কাজের 
অভাব হবে না। 

সুভাষের বড়দাদা। সতীশচন্দ্র তখন লগুনে ব্যারিষ্টারি পড়ছিলেন। 
প্রথমে ইগ্রিয়া অফিসের নির্দেশমত সিভিল সাভিসের সেক্রেটারী 
রবার্টস সাহেব পদত্যাগ প্রত্যাহার করতে বললেন স্থুভাষকে। পরে, 
সহকারী ভারত ' সচিব স্তার উইলিয়াম ডিউক ব্যাপারটা সতীশচন্দ্রকে 
জানালেন এবং তার মাধ্যমে সুভাষকে অনুরোধ করলেন। কেস্বিজের 


লেকচারাররাও সিদ্ধান্ত পুনবিবেচনার জন্য অনুরোধ করল সুভাষকে । 
চারিদিক হতে চাপ আসতে লাগল । 


রর 8৫. 


একবার সিভিল সাভিসে শিক্ষানবীশদের জন্য ছাপা কতকগুলি 
নির্দেশে নিয়ে সিভিল সাভিসের সেক্রেটারী রবা্টসের সঙ্গে ঝগড়া হয়, 
সুভীষের। এই সব নির্দেশের একটিতে শিরোনাম! ছিল, “ভারতে 
অশ্বের পরিচর্ধা' তাতে লেখা ছিল, ভারতে ঘোড়ায় থা খুঁয় সহীসরাও 
তাই খায়। আরও লেখা ছিল, ভারতে ব্যবসায়ীরা অসাধু একথা 
প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে পড়েছে। 

এই অপমানজনক উক্তি ছুটি দেখে ভীষণভাবে রেগে যাঁন সুভাষ । 
এই উক্তি ছুটির প্রতি সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
পরে পদত্যাগের ব্যাপার নিয়ে সেক্রেটারী রবার্টসের সঙ্গে দেখা 
করতে তিনি জানান, কর্তৃপক্ষ এ অপমানজনক নির্দেশগুলি সংশোধনের 
আশ্বাস দিয়েছেন। ৯ 

রবার্টস তখন অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করলেন স্ুভাষের সঙ্গে! 
অনেক করে বোঝালেন। আপাততঃ চাকরিটা হাতে নিয়ে পরে 
না পোষালে ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তার আগেই সব 
ঠিক করে ফেলেছেন সুভাষ । তাই রবার্টসকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধন্যবাদ 
জানিয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে। 


॥ চার ॥ 


সিভিল সাভিন পরীক্ষা! পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কেস্থিজে দর্শনে 
ট্রিপস পরীক্ষার জন্ত তৈরি হতে থাকেন স্থভাষ। পরের বছর জুন 
মাসে পরীক্ষা । ইচ্ছা, এ পরীক্ষায় পাশ করে ওখানকার বি, এ 
ডিগ্রী লাভ করবেন। সিভিল সাভিসে যোগদান করবেন. না তা 
তিনি জানতেন। - তাই লেখাপড়ার দিক থেকে যোগ্যতা অর্জন 
করতে চেয়েছিলেন আরও কিছুট1। 

কিন্ত পড়তে গিয়ে পড়ীয় ঠিকমত মন দিতে পারেন না সুভাষ । 

৪ত প্র 


সিভিল সাভিস চাঁকরি ছাড়1 ও বিয়ে না করার অটল সংকল্প গ্রহণ 
করেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না তীর মন। কেবলি ভাবতে থাঁকেন, 
সত্যিকারের কাজের কাঁজ কি করবেন। কিভাবে সার্থক করে 
তুলবেন জীবনকে । দেশসেবার বিরাট যজ্ঞ কিভাবে আত্মাহুতি 
দেবেন। | 

দিনে দিনে দিন যাঁয়। আত্মার নৈবেগ্য সাজিয়ে মহ! প্রতীক্ষায় 
বসে থাকেন সুভাষ । সেবাধজ্ঞের খত্বিক খুঁজতে থাকেন। ১৯২১ 
সাল আসতেই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশজোড়া অসহযোগ 
আন্দোলনে ফেটে পড়ে সার। ভারতবর্ষ । সেই আন্দোলনের অজস্র 
ঢেউ যেন সাত সমুদ্র পার হয়ে আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে স্ুভাষের 
সামনে । 

ইংলগ্ডে পড়াশুনোর কাজে ব্যস্ত থাকলেও ভারতের রাজনৈতিক * 
পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছিলেন স্ভাষ। বিশেষ আগ্রহের 
সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন সুভাষ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে: স্বাধীনতা 
সংগ্রামের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য জাতীয়তাবাদী দল। এইস 
দলের মধ্যে চরমপন্থী ও নরমপন্থী নামে ছুটি গোষ্ঠী বেশ কয়েক বছর 
ধরে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। স্ুভাষের শ্রদ্ধা আর সহানুভূতি 
' কংগ্রেসের বামপন্থী বা চরমপন্থী দলের উপরেই বরাবর বেশী। 
কারণ এই দলই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরও বলিষ্ঠ ও 
আপোবহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী । তাছাড়া এই বামপন্থী দলের 
সমাজবাদী নীতির প্রতিও পূর্ণ সমর্থন আছে সুভাষের। এই দল 
চায় সব রকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের বিলোপ, 
 সামস্তবাদ ও পু'জিবাদের অবসান আর দেশের সমস্ত কৃষক ও শ্রমিকদের 
পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা । এই লব বিষয়ে 
কংগ্রেসের নরমপন্থীদের নেতা মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব আপোষমূলক 
ছিল। ১৯০৯ সালে চরমপন্থীরা দল থেকে. বেরিয়ে আসেন, 
পরে ১৯১৮ সালে চরমপন্থীরা হন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তখন নরমপন্থীরা 

৪৭ 


নত 


কংগ্রেদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অল ইত্ডিয়৷ লিবারেল ফেডারেশান প্রতিষ্ঠা 
করেন। 
যাই' হোক, জাতীয় কংগ্রেসই দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক 
দল এবং সমগ্র দেশ ও সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বূপ এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই স্ুভাষের। কর্মপন্থার দিক থেকে জাতীয় কংগ্রেস 
দ্বিধাবিভক্ত হলেও তার নীতি ও আদর্শ এক এবং মহাত্মা গান্ধী তার 
অর্বিসংবাদী নেতা এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই তার। 
মহাত্মা গান্ধীই ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে ছুই দলের 
মধ্যে একটা মিটমাট করেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত স্মৃতি প্রতিটি দেশবাসীর মনে তখনও অলছে। ' 
নিগীড়িত জনগণের মর্মভেদী আর্তনাদে দেশের আকাশ বাতাস তখনও 
ভরে আছে। তবু মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ 
কেন যে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন সমর্থন করে ও ভারত সচিব 
মণ্টেগুর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এক প্রস্তাব পাশ করলেন তা! 
বুঝতে পারলেন না স্ভাষ। চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, 
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাংলার নেতাগণ বিরোধিতা করেন এই 
প্রস্তাবের । কিন্তু সে বিরোধিতা! তাদের টেকেনি। 
মহাত্মা গান্ধী বললেন, এখন আমাদের কর্তব্য এই নতুন ভারত 
শাদন আইনে যেটুকু প্রাদেশিক স্বায়ন্তশীসন দেয়৷ হয়েছে তার . 
বিরোধিতা না করে তাকে কার্করী করে তুলতে সহায়তা 
করা। | 
কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নীতি যে ভুল তামাস কয়েকের মধ্যেই 
প্রমাণিত হলো । ১৯২০. সালের মাঝামাঝি দেখা! গেল ষে সব আশা 
করে বৃটিশ সরকারের নতুন ভাঁরত শাসন আইন সমর্থন করেছিলেন 
গান্ধীজী, সে সব আঁশ! তার একটিও পূরণ হল না। জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দায়ী পুলিশ ও 
আদেশদানকারী অফিসারদের কোন শাস্তি দেয়৷ হলো! না। বরং 
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তাদের অনেককে পুরস্কৃত কর! হলো! । প্রায় সকর্লেই. কাজে বহাল 
রইল। যাদের বরখাস্ত করা হলো তাদেরও ভারতীয় রাজ্য থেকেই 
বৃত্তি দেয়া হতে লাগল। 

মহাত্মা গান্ধী আরও আশ করেছিলেন, বৃটিশ সরকারের হাদয়ের 
পরিবর্তন হয়েছে বলেই তারা ভারত শাসন আইনে কিছু কিছু 
্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছে ভারতকে । কিন্তু পরে. দেখলেন 
ভাওতুল। আসলে উপরে এক মিথ্যা স্থায়ত্তশাসনের ছজনাজাল 
বিস্তার করে মূল ক্ষমতা! নিজেদের হাতে রেখে দিয়ে পুরোদমে . দেশ্রকে 
শোষণ করে যেতে লাগল বৃটিশ সরকার। তাই তার ষে সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় একদিন ১৯১৯ এর ভারত শাসন আইনকে সমর্থন করে, 
বৃটিশকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন গান্ধীজী, ১৯২১ সালে সেই 
পত্রিকাতেই বৃটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ 
 করেন। শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন. ভার এই গ্রতিবাদমূলক 
 প্রবন্ধটিকে রাজদ্রোহিতার পরিচায়ক বলে তাঁর বিচারের ব্যাবস্থা 
করে বৃটিশ সরকার। ১৯২২ মালের মার্চ মাসে ক্রমফিল্ড নামে 
একজন ইংরেজ বিচারপতি তীর বিচার করেন। কেন তিনি বৃটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে এই অসহযোগ আন্বোলন গুরু করেছেন একটি 
বিবৃতিতে তার কারণগুলি বিগ্লেষণ করেন গান্ধীজী । 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে নেতৃ করছিলেন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু এই আন্দোলনে, আরও অনেক 
স্থযোগ্য কর্মী দরকার। সব কিছু লক্ষ্য করে দেশবন্ধুর কাছে 
একথানি চিঠি পাঠালেন সুভাষ । জানালেন, ভার কেন্থিজে পড়া 
শেষ হয়ে গেলেই তিনি দেশে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানি করে 
দেশের সেবা করতে চান। রা 

টির রদ হাতার সেবাযজ্ঞের 
প্রধান খত্বিক_-তাই আপনার নিকট আজ আমি উপস্থিত হয়েছি 
মামার যৎসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির 
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চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছুই নেই । আছে শুধু আমার- 
মন আর এই তুচ্ছ শরীর। | 

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সবচেয়ে ভাল জানেন। শুনলাম 
আপনারা কলকাতায় এবং ঢাকায় জাতীয় কলেজ স্থাপন করেছেন। 
ইংরাজি ও বাংলায় স্বরাজ পত্রিক। বার করতে চান। আরও শুনলাম 
বাংলাদেশের নান৷ জায়গায় গ্রাম্য সমিতিও স্থাপন করেছেন। আমি 
জানতে চাই আপনার! আমাকে এই স্বদেশসেবার ক্ষেত্রে কি কাজ 
দিতে পারেন। আমার বিষ্তাবুদ্ধি না থাকলেও যৌবনোচিত উৎসাহ 
আছে। আমি অবিবাহিত। আমি বিশ্বাস করি আমি নিজে এ 
কাজে নামলে আমি এখানকার ছুই একজন বাঙ্গালী বন্ধুকেও এই 
কাজে টানতে পারব। 

এখন আমাদের দেশে কোন কোন বিষয়ে কাজ আরম্ভ করবার 
সুযোগ স্থবিশ্বা আছে তা এখান থেকে বুঝতে পারছি না। তবে 
. আমার মনে হয় দেশে ফিরলে আমি কলেজে অধ্যাপনা এবং 
পত্রিকায় লেখা-_এই ছুটো! কাজেই হাত দিতে পারব। 

কংগ্রেদ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলো! প্রস্তাব আছে। আমার 
মনে হয় কংগ্রেসের একটা! স্থায়ী আড্ডা চাই। তাঁর জন্ত একটা বাড়ি 
তৈরী করা চাই। দেশের বিভিন্ন সমস্তা নিয়ে গবেষণা করার. 
জন্থ বাঁধাবীধি ভাবে স্থায়ী একদল লোক থাক দরকার। তাঁরা 
নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বেডাবে ঘুরে ঘুরে । 
সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে কংগ্রেস কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে নীতি 
নির্ধারণ করবে। 

দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতি কি তা এখনও ঠিক করা 
হয়নি। ভোটাধিকার সম্বন্ধেও কংগ্রেসের মত এখনও স্পষ্ট নয়। 
কংগ্রেসের মধ্যেও একটা গুপ্তচর বিভাগ খোলা দরকার। তারাও 
ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াবে । প্রচার বিভাগ থেকে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। . দেশের 
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বিভিন্ন সমন্তা নিয়ে এক একটি পুস্তিকা প্রকীশ করে বিনামূল্যে 
তা বিতরণ করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে। হয়ত খুব বেশী 
লিখে ফেললাম । আমার বহুভাধিতা। ক্ষমা করবেন। আশা রি 
যথাশীত্ৰ উত্তর দেবেন। আমার প্রণাম জানবেন । 

১৯২১ সালের ২রা মাচ আর একখানি চিঠি লেখেন চিত্বরঞ্নকে | 
এই চিঠিখানিতে কি ধরণের কাজ করার যোগ্যতা তার আছে 
দে বিষয়ে খোলাখুলিভাবে. জানান সুভাষ। তিনি লেখেন, আমার 
নিজের কতকগুলো! মতলব মনে আসছে । আপনাকে ত৷ জানাচ্ছি। 
জাতীয় কলেজে আমি শিক্ষকতা করতে পারি। পাশ্চাত্য দর্শনশান্ত্রে 
আমার কিছু পড়াশুনা আছে। আপনারা যদি কোন দৈনিক 
খবরের কাগজ ইংরাজিতে প্রকাশ করেন তাহলে আমি তার সহ- 
সম্পাদকের কাজ করতে পারি। আপনার যদি কংগ্রেসের কোন: 
গবেষণা বিভাগ খোলেন তাহলে আমি তাতেও কাজ করতে 
পারি। 

৬ মুদ্রা ও তার আন্তর্জাতিক বিনিময় স্বন্ধে আমাদের কংরেসের 
কোন বিশিষ্ট নীতি নেই। শ্রমিক ও কারখানা আইন সম্বন্ধেও 

কংগ্রেসের কোন নীতি নেই.। দরিদ্র এবং তাদের'সাহায্যের ব্যাপারও 
কংগ্রেসের কৌন নীতি নেই। ' তারপর স্বরাজ পেলে আমাদের 
সংবিধান কি রকম হবে, সে সম্বম্ধেও বোধ হয় কংগ্রেসের কোন 
বিশিষ্ট নীতি নেই। কথগ্রেন-র্াগ পরিকল্পনা এখন পুরনো হয়ে 
গেছে। স্বরাজের ভিত্তির উপর আমাদের সংবিধান তৈরী করতে 
হবে। 

৮ আপনি অবশ বলতে পারেন, কংগ্রেস এখন বর্তমানের অবস্থা 
ভাঙ্গতে ব্যস্ত। সুতরাং ভাঙ্গার কাজ সম্পূর্ণ না হলে গঠনমূলক 
কাজ আরম্ত করা অসম্ভব। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন থেকেই 
ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে স্ষ্টির কাজ আস্ত করতে হবে। 
জাতীয় জীবনের যে কোন সমস্তা সম্বন্ধে একটা নীতি ঠিক করতে 
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গেলে অনেকদিনের চিন্তা ও গবেষণা চাই। ন্ুতরাং এখন থেকেই 
গবেষণা আরম্ভ করা৷ দরকার। কংগ্রেস যদি পূর্ণ কার্যসুটী তৈরী 
করতে পারে তাহলে যেদিন আমরা স্বরাজ পাবো সেদিন কোন 
বিষয়ে কোন নীতির জন্য ভাবতে হবে না। 

দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও তার প্রকাশেরও একটা 
বিভাগ থাক চাই। যেমন গত দশ বছরে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব এবং 
কোন রোগে কতজন মরেছে তার একটা বিবরণ। তারপর গত দশ 
বছরে কোন কৌন দিক থেকে কি কি আয় ও ব্যয়! হয়েছে তার . 
একট হিসাব । জাতীয় জীবনের এই সব বিভিন্ন খবরগুলো! ভিন্ন 
ভিন্ন বইয়ে প্রকাশ করতে হবে । 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাও দরকার। তারপর আছে সমাজসেবা | ৮ 

আমার নিজের মনে হচ্ছে এই কয় বিষয়ে আমার কাজ করার 
স্থবিধা আছে। কিন্তু আপনাকে ঠিক করতে হবে, আপনি আমাকে 
কোন বিভাগে চান। ভবে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা, বোধ হয় 
আমার মনের মত কাজ হবে। এই নিয়ে আমি এখন কাজ আস্ত, 
করতে পারি। তারপর সুবিধামত অন্ত কাজেও হাত দিতে পারি। 
আমার পক্ষে চাকুরী ছাড়া মানে দারিপ্রাত্রত গ্রহণ করা । সুতরাং 
বেতন সম্বন্ধে আমি কিছু বলব না। খাওয়া পরা চলজেই আমার 
যথেষ্ট হবে। ৃ 

স্বদেশ নেবার যে মহাঁযজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে আপনি তাতে ব্গ- 
দেশের প্রধান পুরোহিত। আমার ষাঁ বক্তব্য আমি তা শেষ 
করেছি। এখন আপনি আমাকে আপনার বিপুল কাজের মধ্যে 
স্থান দিন। 


কেম্বিজের পড়া শেষ করে দেশে ফিরে এলেন সুভাষ । ১৯২১ 
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সালের ১৬ই জুলাই নামলেন বোস্বাই-এ। পথে জাহাজে আসবার 
 অময় ঢেউএর উপর জাহাজের ওঠ নামার সে সঙ্গে আশা নিরাঁশার 
৯এক বিপুল ছন্ৰে সমস্ত মনটা ছুলেছে তীর। আনন্দ ও আশংকার 
কম্পিত উত্তেজনায় শিউরে উঠেছে সারা দেহ। জীবন ও যথাসর্বন্ 
ত্যাগ করে যে ব্রত গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি, শেষ পর্যন্ত 
. সে ব্রত উদ্যাপন করতে পারবেন তো। 
জাহাজ থেকে নেমেই সুভাষ দেখা করতে ছুটলেন অসহযোগ 
“আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে । বৃটিশ সরকারের 
প্রতি আপোষমূলক মনোভাব থাক! সহ্বেও দেশজোড়া এক অহিংস “ 
বিদ্রোহ সংগঠন করে তখন বেশ নাম করেছেন গান্ধীজী। ১৯১৪ 
সালে দেশে ফেরার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে 
ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সত্যাগ্রহ করে সফল: হয়ে 
ভারতে বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করেন তার। অসহযোগ, 
নিষ্রিয় প্রতিরোধ, আইন অমান্, গণপ্রতিরোধ প্রভৃতি আন্দোলনের 
. ধারাগুলি আসলে সত্যাগ্রহেরই বিভিন্ন বূপ। সত্যাগ্রহের প্রকৃত 
অর্থ হলো সত্যে আগ্রহ এবং এই সত্য রক্ষার জন্য অহিংস ও 
।. শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম। কিন্ত এ এক অদ্ভুত সংগ্রাম। এ সংগ্রামে 
.: কোন রকমের হিংসা প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষের 
। ক্ষতি করার বিন্দুমাত্র চিন্তাকেও প্রশ্রয় দেয়া হয় না এ উংশ্ীমে। 
ঃ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার আগে অনেকে রাজভক্ত বলত 
গান্ধীজীকে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের রাওলাট আইন নামে আইন- 
বিরুদ্ধ আইন পাশ ও পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচার বেশ কিছুটা 
শক্ত ও বিদ্রোহী করে তোলে গান্ধীজীর নরমপন্থী মন্টাকে। 
রাওলাট আইন পাশ হবার আগেই তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
শুরু করেন। ও 
জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরেও যিনি ১৯১৯ সালের 
অমৃতসর কংগ্রেসে বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে 
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কংগ্রেসকে নিজের মতে টেনে আনেন পরের ব্ছর তিনিই 
আবার বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিদ্রোহ পরিচালনার 
জন্য শক্তি সংগ্রহ করতে থাকেন। যে কোন রকমের ত্যাগ ও : 
কম্ছুসাধনের জন্য দেহ-মনকে আশ্চ্যভাবে তৈরী করে তুলেছেন 
তিনি। আফ্রিকা থেকে আসবার সময় তার ভক্ত অন্থুরাগীর একটা 
দল আসে তার সঙ্গে। দেশে আসার পর থেকে ছু বছরের মধ্যে 
আরও অনেক ভক্ত অনুরাগী তিনি লাভ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের পুর্ণ নেতৃত্ব অধিকার করতে পারার জন্ত আরও বন্ধু তিনি 
লাভ করতে চান। 

যাই হোক ভারতের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দলের সর্বপ্রধান নেতার . 
সঙ্গে দেখ কর! দরকার সুভাষের। তখন কংগ্রেসে গান্ধীজীর 
ঘনিষ্ঠ অনুরাগী ও বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন 
গুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, দিল্লীর ভাক্তার কে, এম, 
আন্সারি, পাটনার ডক্টর রাজেক্দ্রপ্রসাদ, লাহোরের মহম্মদ আলম ও 
সর্দার শার্থুল সিং এলাহাবাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মাদ্রাজের 
রাজাগোপালাচারী, নাগপুরের শ্রীঅভয়ঙ্কর, বিখ্যাত মহিলা কবি 
শ্রীমতী: সরোজিনী নাইড়ু ও কলকাতার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, করাচীর জয়রামদাস দৌলতরাম। 
এদের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলালের জনপ্রিয়তাই ছিল সবচেয়ে বেশী। 
যেদিন বোসম্বাইএ নামলেন জাহাজ থেকে সেইদিন বিকালেই 
গান্ধীজীর সঙ্গে মণিভবনে দেখা করতে গেলেন সুভাষ । বোম্বাইএ 
সাধারণতঃ; এ বাড়িতেই থাকতেন গান্ধীজী। সুভাষ ভাবলেন, যে 
আন্দোলনে তিনি যোগ দিতে যাচ্ছেন সে আন্দোলনের নেতার সঙ্গে 
তার প্রথমে পরিচিত হওয়া দরকার। তাছাড়া দেশ বিদেশের 
বিপ্লবী নেতাদের কথা পড়ে তাদের সম্বন্ধে ' একট! ধারণ! জন্মেছে । 
এখন গান্ধীজীর সঙ্গে এ সব বিপ্লবী নেতাদের পার্থক্য কোথায় তা 
জানতে চনি সুভাষ । 

৫৪ 


মনিভবনে পৌছোনোর সঙ্গে সঙ্গে কার্পেটে মোড়া একটি ঘরের 
মধ্যে নিয়ে যাওয়া! হলে! সভাষকে | ঘরের মাবখানে দরজার দিকে 
মুখ করে বসে কথা বলছিলেন গান্ধীজী সহকর্মীদের সঙ্গে। সুভাষ 
: দেখলেন, সকলেরই পরণে ঘুক্লেট তৈরী খাদি। তা দেখে নিজের 
বিদেশী পোষাকের জন্য লজ্জিত হলেন এবং তাঁর জন্য বারবার ক্ষমা 
প্রার্থনা করলেন। . 
,. প্রাগধোলা হাসি হেসে সুভাষকে অভ্যর্থনা জানালেন গান্ধীজী । 
-এবার শুরু হলো আলোচনা । গান্ধীজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের 
* পরিকল্পনা আর .তার রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে 
চেয়েছিলেন সুভাষ । জানতে চাইলেন, ধাঁপে ধাপে কেমন করে 
বিদেশী আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবেন। এজন্ত 
একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন এবং ধৈর্ধের সঙ্গে গা্ধীজীও 
- তার উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন। এই সব প্রশ্নের মধ্যে প্রধান হচ্ছে 
মাত্র তিনটি প্রশ্্। 

গান্ধীজী বললেন, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস সংগ্রাম 
ধাপে ধাপে চলবে এবং শেষ ধাপ হচ্ছে করবন্ধ। সুভাষ জানতে 
চাইলেন, কংগ্রেসের কার্ষকলাপ আন্দোলনের শেষ ধাপ করবন্ধে 
কবে পরিণত হবে । এটা হলে প্রথম প্রন্ম । 

সুভাষের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কেবলমাত্র করবন্ধ বা আইন, 
অমান্যের দ্বারাই কি বুটিশ সরকারকে আমাদের হাতে স্বাধীনতা 
দিয়ে চলে যেতে বাধ্য করা সম্ভব হবে? 

নাগপুর কংগ্রেসের পর হতে গান্ধীজী বলে আসছিলেন, এক 
বছরের মধ্যেই স্বরাজ বা স্বায়ন্তশাসন পাওয়া যাবে। সুভাষের 
তৃতীয় প্রশ্ন হলো, মহাত্মা কেমন করে বা কোন যুক্তির উপর ভিত্তি 
করে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ? 

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বললেন, তার অহিংস আন্দোলনের 
প্রথম ধাপে তিনি বেশই সাড়া পেয়েছেন। এক কোটি সদস্ত আর 


৫৫ 


এক কোটি টাকার জন্য যে আবেদন জানিয়েছিলেন দেশে তাতে 
তিনি সস্তোষজনক সাড়া পেয়েছেন। এখন চলছে পরবর্তী ধাপ 
অর্থাৎ বিদেশী কাপড় বর্জন আর হাতে কাটা খাদির প্রচার। 
কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজকর্ম সফল হতে চলেছে। বিদেশী পণ্য 
বর্জনের অভিযান ভালই চলছে। এতে সরকার ক্রমশঃ রেগে গিয়ে 
কংগ্রেসীদের দমন করবার চেষ্টা করবে আর তখনই আসবে আইন 
অমান্য করবার সময়। তখন কংগ্রেস কর্মীরা দলে দলে আইন. 
অমান্য করে সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করে কারাবরণ করবে । ফলে 
জেলগুলো৷ সব ভর্তি হয়ে যাবে অল্পদিনের মধ্যে। সেখানে আর 
তিল ধারণের স্থান থাকবে না। আর তখনই আসবে আন্দোলনের 
শেষ পর্যায় অর্থাৎ করবন্ধ। 

প্রথম প্রশ্বের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন সুভাষ। কিন্তু পরের ছুটি 
প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রসঙ্গে 
স্বভাষ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মনে করেন, বিদেশী কাপড় 
বর্জনের ফলে ইংলপডের ল্যাঙ্কাশায়ারে এমন সংকট স্থপ্টি হবে যে 
ভারতের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভাতে 
চাঁপ দেয়া হবে? 

গাম্ধীজী বললেন, না আমি তা মনে করি না। 

কিন্তু তিনি কি মনে করেন তা খুলে বললেন না। স্বভাষের মনে 
হলো, গান্ধীজী হয়ত বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয়ের পরিবর্তন 
আশা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ক্রমাগত এইসব অহিংস 
আন্দোলনের ফলে সরকার ভারতের জাতীয় দাবীগুলি মেনে 
নেবেন। 

তার তৃতীয় প্রশ্নটির ঠিকমত জবাব পেলেন না সুভাষ । গান্ধীজী 
পরিষ্কারভাবে বললেন না, কি ভাবে ভারত এক বছরের মধ্যেই 
স্বরাজ পাবে। 

যাই হোক ঘন্টাখানেক আলোচনার পর বেরিয়ে এলেন সুভাষ। 
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তীর বিদায় নেবার সময় গান্ধীজীই বলে দিলেন, কলকাতায় গিয়ে 
_ চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে দেখা করবে। তিনিই তোমায় পথ বলে 
দেবেন। 

কলকাতায় এসে সুভাষ দেখলেন, এখানেও, অসহযোগ 
আন্দোলনের কাঁজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। ৮৮২০ সালের 
ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে ভ্রিবিধ বর্জনের এক প্রস্তাৰ গ্হীত হয়। 
স্কুল কলেজ বয়কট, সরকারী অফিস আদালত বয়কট ও বিদেশী 
কাপড় ও পণ্য বর্জন_-এই ত্রিবিধ বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী উপাধি 
ত্যাগের কথাও ছিল। 

দেশবন্ধু চিত্তরগন থাকতেন তার রসা৷ রোডের বাড়িতে । ত্বার 
মনের কথা৷ পর পর ছুখানি চিঠিতে এর আগেই জানিয়ে দিয়েছেন 
সুভাষ । তীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধাস্তও 
জানিয়ে দিয়েছেন। এখন বাকি শুধু সামনা সামনি একবার দেখা 
হওয়! আর প্রত্যক্ষভাবে তার শিল্তত্থ গ্রহণ করা। 

একদিন সকালে দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়িতে গিয়ে দেখলেন 
সুভাষ, দেশবদ্ধু বাঁড়ি নেই। দূর গ্রামাঞ্চলে সংগঠনের কাজে 
গেছেন, এখন ফিরতে কিছুদিন দেরী হবে। 

হতাশ হয়ে ফিরে এসে প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রইলেন। তারপর 
একদিন শুনলেন, দেশবন্ধু এসে গেছেন। শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভার 
বাড়িতে ছুটে গেলেন সুভাষ। দেশবন্ধুর সুযোগ্য সহধর্মিণী বাসস্তী 
দেবী পরম স্নেহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থন৷ জানালেন সুভাষকে, 
সুভাষ যেন তাদের কতকাঁলের চেনা, যেন কত আপন জন। 

এর আগে দেশবন্ধুর কাছে আর একবার এসেছিলেন সুভাষ । 
এসেছিলেন আইনের পরামর্শ নিতে। পে অনেক দিনের কথা। 
সুভাষ তুখন বিশ্ববিদ্ালয় হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন। আর দেশবন্ধু 
তখন ছিলেন কলকাতা ; হাইকোর্টের সবচেয়ে নামকরা ব্যারিষ্টার 
যিনি প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা রোজগার করতেন এবং খরচ 


ও দান করতেন প্রচুর। কিন্ত এখন আর সে চিত্তরগুন দাশ নেই। 
এখন তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণ অন্ত মানুষ । এখন তিনি আর সেই 
বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী ও বিলাঁপী বাবু নেই; এখন তিনি অসহ- 
যোগ আন্দোলনের একজন নেতা । দেশের কাজে নিবেদিতপ্রাণ এক 
ত্যাগী কর্মী।. 
.... এখন আইন ব্যবসায় ছেড়েছেন। রাজ এশ্চর্য ত্যাগ করেছেন । 
এখন সমস্ত সম্পত্তি জাতিকে দান করে রাজনৈতিক কাজে নিজেকে 
একেবারে বিলিয়ে দেবার জন্য উগ্ভত হয়েছেন । 
স্ুভাষকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এসে স্সেহের সঙ্গে কাছে 
বসিয়ে সব কথার উত্তর দিলেন। এক নজরে সুভাষের -অস্তুনিহিত 
প্রচণ্ড কর্মশক্তির পরিমাণ বুঝে নিলেন। এদিকে দেশবন্ধুকে দেখার 
সঙ্গে সঙ্গে টাদ দেখে সমুদ্রের উদ্বেল বুকের মত সুভাষের সমস্ত হৃদয় 
লাফিয়ে উঠল আনন্দে। যে নেতাকে এতদিন তীর মনপ্রাণের মস্ত 
আকুলত৷ দিয়ে খুঁজে চলেছিলেন তিনি এই সর্বত্যাগী মহান পুরুষই 
হচ্ছে সেই নেতা । 
তখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে দেশের বহু ছাত্র 
স্কুল কলেজ বয়কট করেছিল। তাঁদের পড়াশুনোর 'জন্য দেশের 
নানা জায়গায় কলেজ ও বিদ্ালয় খোলা হচ্ছিল। পাঞ্জাবে এক 
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন লাল! লাঁজপৎ রায়। বাংল! 
দেশেও এই ধরণের এক জাতীয় বিশ্ববিদ্ালয় স্থাপনের কথা মনে 
মনে ভাবছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । ' সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে সুভাষের জ্ঞানের গভীরতা ও কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে তারই 
উপর এ কাজের ভার দিলেন চিত্তরঞ্জন। এ. কাজ করতে গিয়ে 
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দ, বিদেশী কাপড় ও অন্যান্ত জিনিষ বর্জনের জন্ত, কংগ্রেস- 
বি সারা দেশময় প্রচার করে বেড়াচ্ছিল। জনগণও বেশু- 
সাড়া দিয়েছিল সে প্রচারে । ৫৯২১ সালের ১লা আগষ্ট তাকে 
৫৮ 


লোকমান্য তিলকের মৃত্যুবািকী উপলক্ষে বিদেশী কাপড় পোড়ানোর 
এক বিরাট উৎনব চলল সার দেশে । 
| কংশ্রেসের নেতারা বললেন, বিদেশী কাপড় পোড়ীনোর ব্যাপারটা 
- শ্রতীক মাত্র। আসলে আমর! পোড়াচ্ছি আমাদের জাতীয় চরিজ্রের 
যত সব দুর্বলতা আর কলুষ। 
-... এই আন্বোলনকে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ও সরবাস্তকর্ণে সমর্থন 
- করেন। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই ভারতীয় মুসলমানরা 
_ তুরপ্ধর ব্যাপারে বুটিশের উপর রেগে ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর তুর্কে বিচ্ছিন্ন করে দেবে মিত্রশক্তি, এই ছিল তীঁদের ভয়। 
তারা আরও ভয় করেছিলেন তুরক্ষের স্থুলতান যিনি ইসলাম ধর্মের 
গুরু খলিফা তাঁকে এশিয়া ও ইউরোপের রাজ্যগুলি হতে বঞ্চিত 
করা হবে এবং ইসলামের তীর্থস্থানগুলি অমুসলমানদের হাঁতে চলে 
যাবে। এইসব কারণে ভারতীয় সুদলমানরা খিলাফৎ কমিটি করে 
আন্দোলন করতে থাকেন। তাদের দাবী ছিল, এসিয়া মাইনর ও 
থেস তুরক্ষকে ফিরিয়ে দিতে হবে, তীর্ঘস্থানগুলিতে সুলতানের 
সার্বভৌম বজায় রাখতে হবে এবং মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে 
তুরক্ষের রাজধানী কনস্ট্যার্টিনোপল ত্যাগ করতে হবে।. 

এইসব দাবীর জন্য থিলাফৎ কমিটি বুটিশ সরকারের মাধ্যমে 
বৃটিশ মন্ত্রীন্ভার উপর যখন চাঁপ দিতে থাকে তখন মহাত্া গান্ধী 
তাদের সমর্থন করেন। ফলে এই সমর্থনের প্রতিদানম্বরূপ গান্ধীজীর 
অসহযোগ আন্দোলনেও অকু্ঠভাবে যোগদান করেন ভারতীয় 
মুসলমানরা । | 

এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ছুটি ঘটনা, হলো» বাংলা- 
আসাম রেল ধর্মঘট ও মেদিনীপুর জেলার করবদ্ধ। এই ছুটি 
ধর্মঘটই পরিচালিত হয় বাংলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে। এই রেল 
ধর্মঘট বালা ও আসামের সর্বত্র রেল ও স্তীমার চলাচল 
একেবারে বন্ধ করে দেয়। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বদান করতে 


গিয়ে কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রিশের খ্যাতি অর্জন 
করেন। 

এই সময় একই সঙ্গে চলতে থাকে মেদিনীপুর জেলায় কর- 
বন্ধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন এডভোকেট 
বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। ১৯১৯ সালে বাংলা গভর্ণরের কার্নি্বাহক 
পরিষদের সন্ত স্যার সত্যপ্রসন্ন সিং (পরে ধিনি লর্ড উপাধি পান) 
বাংলায় গ্রাম অঞ্চলে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি আইন 
পাশ করেন। এর ফলে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে ইউনিয়ন 
বোর্ড স্থাপিত হয়। এই বোর্ডের সদস্রা হবেন গ্রাম্য .জনসাধারণের 
নিবাচিত গ্রতিনিধি। 

কিন্তু এই আইনের উদ্দেশ্ত যাই থাক, ফল কিন্তু ভাল হলো! 
না। কারণ আসল ক্ষমতা রইল জেলা কর্তৃপক্ষ ও তার প্রতিনিধি : 
সার্কেল অফিসারের হাতে। তাছাড়া এইসব বোর্ডের খরচপত্র 
চালাবার জন্য গ্রামবাসীদের উপর বসল অতিরিক্ত করের বোঁঝা। 
মেদিনীপুর জেলার জনগণ রুখে দাড়াল এই করের প্রতিবাদে । 
বাড়ি ও সম্পত্তি ক্রোক, গ্রেপ্তার, বিচার, পুলিশ ও সৈন্যদের অত্যাচার 
সব কিছুকে অগ্রান্থ করে সমস্ত জেলার লোক চালিয়ে যেতে লাগল 

- এই আন্দোলন। অবশেষে ১৯২২ সালে সরকার বাধ্য হয় এই 

আইন প্রত্যাহার করতে। পু 

এমন সময় ।একটি সরকারী ঘোষণায় জানা গেল যুবরাজ প্রিজ্স 
অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণে আসছেন ২১শে নভেম্বর । প্রথমে তিনি 
এসে উঠবেন বোম্বাই-এ। পরে তিনি দিল্লী ও কলকাতা যাবেন। 
তার ভ্রমণের উদ্দেশ্য নাকি প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবাসীদের বীরতবপূর্ণ 
অংশগ্রহণের জন্য ভারতবাসীদের ধন্যবাদ জানানো । 

কিন্তু এ সংবাদে বিন্দুমাত্র খুশি হলো না ভারতবাসী। গান্ধীজী 
বললেন, প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান ও সহযোগিতার জঙ্ক 
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পেয়েছি। সুতরাং নতুন করে আর ধন্যবাদ ব! কৃতজ্ঞতা জানাতে 
- হবেনা। ক 
তিনি ভারতবাসীকে ভাক দিয়ে বললেন, যুবরাজের এই ভারত 
ভ্রমণ উপলক্ষে কোন উৎসবে আমরা কোনরূপ যোগদান তো করবই 
.. মা বরং ধর্মঘট প্রভৃতির দ্বার! বিরোধিতা করব। 
ইংলগ্ডের ভাবী রাজা ও ভারতের সমআর্টি বোম্বাই বন্দরে 
নামার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে শুরু হলো ধর্মঘট । দিকে দিকে উড়ল 
কালে পতাকা! । ২৫শে ডিসেম্বর তিনি এলেন কলকাতায়। আগের 
দ্দিন একটি সরকারী নির্দেশে বল! হলো, সব সরকারী বাড়িগুলিতে 
বুটিশ সাম্রাজ্যের পতাঁকা ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে। কিন্তু পরের 
দিন সকালে দেখ৷ গেল সর্বত্র উড়ছে কালো৷ পতাক1। দেখা গেল 
, সমস্ত মহানগরী শোকস্তব্ধ। 
বাংলার অসহযোগ আন্দোলনের নেতা দ্নেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের 
একনিষ্ঠ সহকর্মী সুভাষচন্দ্রও বসে ছিলেন না চুপ করে। এরই 
মধ্যে তিনি ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন এক বিরাট 
সেচ্ছাসেবক বাহিনী । তারা সাহসের সঙ্গে দিনরাত কাজ “করে 
বেড়াতে লাগল। 
কলকাতার শাসকগোষ্ঠী রেগে গেল দারুণভাবে । সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁরা দেশবন্ধু চিত্বরগ্তন, মৌলানা! আবুলকালাম আজাদ ও সুভাষ- ' 
চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল। অবৈধ ঘোষণা করল সুভাষের পেচ্ছাসেবক- 
বাহিনীকে । . 
গ্রেপ্তারের সময় এক বিবৃতিতে দেশবন্ধু ব্গলেন, আজ যখন 
গোটা ভার্তবর্ষটাই এক প্রকাণ্ড কারাগারে পরিণত তখন আমি 
কারাগারের ভিতরে বা বাইরে থাঁকি, তাঁতে কিছু যায় আসে না । 
আমি বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি ত! তোমরা জানতে চেয়োন! । 
তোমরা শুধু কাঁজ করে যাবে এবং কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে 
রাখবে। 


রঃ 
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গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিচার হলো! সুভাঁষের। রাজদ্রোহিতার 
অপরাধে অভিযুক্ত হলেন তিনি। বিচারে ছয় মাস জেল হলো । 
তা শুনে স্ভাষ বললেন, মাত্র ছয় মাস! আমি ষা কষ্ট করেছি তার 
তুলনায় এ পুরস্কার খুবই কম। 
এই হলে! স্থভাষের প্রথম কারাবরণ। কথাটা শুনে ছুঃখিত 
হলেন জানকীনাথ | কিন্তু ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের দ্বার! স্ভাষকে 
জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার কোন চেষ্টাই করলেন না। তিনি 
শুধু ভাবতে লাগলেন এক মনে। ছোটবেলায় স্থভাষ ছিলেন ধর্মভক্ত। 
ভার গোপন যোগসাধনা, তীর্থস্থান ভ্রমণ ও ধর্মগত নানা আতি- 
শধ্যের জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ চিন্তায় পড়তে হতো তাকে । তবে 
তখন তীর সে চিন্তার একমাত্র কারণ ছিল সুভাষের পড়াশুনোর 
ক্ষতি। কিন্তু আজ সর্বোচ্চ সম্মানজনক শিক্ষা লাভ করেও স্ভীষের 
এই পরিণতি দেখে ছুঃখে মর্মাহত না হয়ে পারলেন ন1। 
যাই হোক শরৎচন্দ্র-বস্থ সেদিন বাবাকে অনেক করে বোঝালেন। 
পান্ধিব জীবনের সুখ এই্বর্য ত্যাগ করে সুভাষ দেশের কাজে জীবন 
উৎসর্গ করলেও ভাবনার কিছু নেই | তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, 
একদিন সারা দেশকে নেতৃহু দান করবেন তাদের সুভাষ । এইভাবে 
দেশের কাজ করে. দেশজোড়া যে বিরাট খ্যাতি অর্জন করবেন 
স্থভাষ, তা কি কোন পিতামাতার পক্ষে কম গৌরবের বস্তু ! 
অবশেষে শান্ত হলেন জানকীনাথ। 
গান্ধীজীর অনহযোগ আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন নীতি দেশের 
সাধারণ মানুষ মেনে নিলেও দেশের বুদ্ধিজীবি উদ্দারপন্থীগণ ও 
সন্ত্রানবাদী বিপ্লবীরা বিরোধিতা করছিলেন ছু দিক থেকে । ১৯২৮ 
সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্র? শীতপবাদ, শিবন্বামী আয়ার, 
যতীব্দ্রনাথ বন্থু প্রভৃতি যেসব উদারবাদীরা অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশান 
প্রতিষ্ঠা করেন তারা বরাবর ভারতলচিব মন্টেগুর প্লে সহ- 
যোগিতা করে আনছিলেন। তার! গান্বীজ্বীর অসহযোগ আন্দোলন 
৬২ 


ও বিদেশী বর্জন নীতি কোনক্রমেই মানতে পারেননি । “তারা 
বলছিলেন, বিদেশের সব কিছুই খারাঁপ নয়, বিদেশের যাঁকিছু 
ভাল তা আমর! অবশ্যই নেব 1/% 

১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ থেকে ফিরে এলে উদারপন্থীরা | 
ভীকে ঘিরে ধরে। অসহযোগ আন্দোলনের ক্রটিগুলি, বিশেষ করে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বয়কটের কথা তার কাছে তুলে ধরেন। তখন 
রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির এক্য সম্বন্ধে কলকাতাঁয় এক ভাষণ দান করেন। 
কগ্রেস রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে জোরাল যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করবার 
মত লোক খুঁজে পাচ্ছিল না। 

এমন সময় পগ্ভাসিক শরৎচন্দ্র “সংস্কৃতির ছন্ব সম্বন্ধে একটি 
ভাষণ দান করে এর জবাব দেন। তিনি বলেন, যদিও সব 
সংস্কৃতিরই একটা বিশ্বজনীন ভিত্তি আছে তবু প্রত্যেক দেশের 
. নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে যা তার জাতীয় প্রতিভার 
সষ্টি। ভারতকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও তার বিকাশ 
সাধন করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে যদি বৃটিশ প্রভাবযুক্ত. 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রন করতে হয় তাতে আপত্তির কিছু 
নেই। . 
যাই হোক, জনা সঙ্গে গান্ধীজীর এর আগেই বন্ধুত্ব 
হয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ যাতে আর বেশী আক্রমণ না. করেন :এজন্য 
তার কাছে ছুটে গেলেন গান্ধীজী। কোন রকমে নিরস্ত করলেন 
তাকে। 

এ দিকে বিপ্লবীরাও খুশি হন ন গাহধীভীর নীতিতে ।, প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাঁজার যে সব বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা 
হয়েছিল, ১৯১৯ সালে তীদের যুক্তি দেয়া হয়। কিস্ত জেল থেকে 
বেরিয়ে তীরা বলেন, কংগ্রেসের বৃটিশ তোধণনীতির বিরোধিতা 
করবেন তীরা ; আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাবেন পূর্ণ স্বাধীনতার 
জন্ত। র্‌ মা 

রি 


১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিপ্লবীদের 
সঙ্গে গান্মীজীর এক দীর্ঘ আলোচনা হয়। তাতে মিটমাট হয় 
এবং বিপ্লবীরা কথা দেন, তাঁরা বিরোধিতা করবেন না। তখন 
কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারা এই উপলক্ষে কলকাতায় এসে দেশবন্ধুর 
বাড়িতে অতিথি হিসাবে বাস করছিলেন। এই সব নেতাদের 
সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার স্থুযোগ ঘটে স্ুভাষের। দেশবন্ধু 
ছাড়া তখন সেখানে ছিলেন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ 
রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলি। 

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল ব্ছর। স্তিমিত হয়ে আসতে 
লাগল সারা - বছরের ক্রমাগত সংগ্রাম। কিন্তু গান্ধীজীর 

 প্রতিশ্রত স্বরাজের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। বুটিশ 

শামকদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন বোঝা গেল না। গান্ধীজী 
বলেছিলেন, ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ না 
পেলে তিনি বেঁচে আছেন এটা ধারণাও করতে পারেন 
না। তিনি চান পূর্ণ ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশীসন এবং তা 
যদি না পান ০০৯০১৫ বুটেনের পতাকা 
ওড়াবেন। 

গান্ধীজী তীর প্রতিশ্রুতিমত স্বরাজ দেশকে দিতে ন! পারলেও 

৮১৯২১ সাল গান্ধীজীর অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দ্বারা চিহি্ত 
হয়ে থাকবে । * ১৯১৯ সালে নাগপুর কংগ্রেসে জনগণ স্বতক্ষুর্তভাবে 
গান্ধীজীকে যে মহাত্মা! উপাধি দেয় সে উপাধির উপযুক্ত যোগ্যতার 
পরিচয় দেশুকে এই বছরেই দান করেন গান্ধীজী। এই বছরেই 
কংগ্রেসকে তিনি একটি নতুন গঠনতন্ত্র ও জাতীয় ভিত্তি দান করেন । 
কংগ্রেস এর আগে বড় বড় বক্তৃতা ছাড়া কাজের কাজ কিছুই করেনি। 

- গান্ধীজী এবার তাঁকে বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করে তাকে দিয়ে 
দেশজোড়া এক বিরাট আন্দোলন করিয়ে: নেন। এই বছরেই 
লাল, সবুজ ও সাদা রডের ভ্রির্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা সারা ভারতে 
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গৃহীত হয়। পরে এই লাল রংটি ত্যাগের ০০ 
পরিণত হয়। 


1 পাঁচ ॥ 


নতুন বছর যখন শুরু হলে! সুভাষ তখন জেলে । নতুন বছরে 
চুপ করে বসে রইলেন না গান্ধীজী। জনগণের কাছে স্বরাজ দেবার 
প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পারেননি। তার জজ্জা তিনি ভুলতে 
পারেননি । 
নতুন বছরের ২রা ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতের নতুন বড়লাট 
লর্ড রেডিংএর কাছে এক চূড়ান্ত পত্র পাঠীলেন। তিনি জানালেন, 
সাত দিনের মধ্যে বৃটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তনের কোন লক্ষণ 
যদি দেখা না যায় তাহলে তিনি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাঞ্চলে 
গুজরাটের বারদৌলি মহকুমায় করবন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন এবং 
_ অবিলম্বে এই আন্দোলন পড়বে সারা ভারতে ছড়িয়ে। জনগণ 
কোন রকমের কর সরকারকে দেবে ন7া। এর আগে থেকেই বাংলা, 
উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে কররন্ধ আন্দোলনের ' প্রদ্থুতি চলছিল। 
গুজরাটের বারদৌলিতে একবার আন্দোলন শুরু হলেই জ্বলে উঠবে 
সারা দেশ। 
এক তগ্তনিবিড় উত্তেজনায় প্রহর গুণতে লাগল দেশের প্রতিটি 
মানুয। কিন্ত সেই বন্ু-প্রতিক্ষিত প্রহর আর এল না। অন্ত দিকে 
আর একটি ঘটনা ঘটে সব মাটি করে দিল। 
এ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক এক গায়ের 
মবাসীরা রাগের মাথায়, থানা আক্রমণ করে কয়েকজন পুলিশকে 
- হত্যা করে এবং থানাটিকে জ্বালিয়ে দেয়। 
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গা্ধীজী তখন ছিলেন গুজরাটের বাঁরদৌলিতে। এ খবর তার 
কানে যাওয়ামাত্র মহ! ভাবনায় পড়লেন তিনি। তিনি ভাবলেন 
এতাবে ঘটনাত্রোত এগোতে থাকলে তীর অহিংস আন্দোলন 
সহিংস সংগ্রামে পরিণত হবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের 
কার্ধনির্বাহক সমিতির এক সভা! ডেকে সারা দেশে আইন 
অমান্ত -আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ 
প্রস্তাবের আকারে পাস করিয়ে নিলেন। দেশের সব কংগ্রেস 
কর্মীদের শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আরও ব্যাপকভাবে যোগদান 
করার জন্য নির্দেশ দেয়! হলো! চরকা কাটা, অস্পুশ্ঠতা দূরীকরণ, 
মাদক জুব্য বর্জন অভিযান, শিক্ষাবিস্তার, সাম্প্রদায়িক এঁক্য প্রচার 
প্রভৃতি গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েই আপাততঃ তীর! করে যাবে 
দেশের সেবা। 3 

কংগ্রেসের একটি অংশ বিদ্রোহী হয়ে উঠল গান্ধীজীর এই 
নির্দেশশে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন আঁইন অমান্ত 
আন্দোলনের অনুকূল তখন তিনি এভাবে কেন কণ্ঠরোধ করলেন 
আন্দোলনের, তা অনেকেই বুঝতে পারলেন নাঁ। স্মৃভাষ তখন 
জেলে ছিলেন দেশবস্ু সঙ্গে । গাহ্থীজীর সিদ্ধান্তে তিনি মর্মাহত হয়ে 
এক বিরাট চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন । 

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লাল! লাজপৎ রায়ও তখন জেলে ছিজেন। 
ভারাও এতে রেগে গেলেন। এদিকে বারদৌলিতে করবন্ধ 
আন্দোলনও হলে। না। সরকার আগের মতই অবাধে কর আদায় 
করে যেতে লাগল । 4 

এ দেশে বড়লাট হয়ে আসার পর থেকেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার 
করার কথা ভাবছিলেন লর্ড রেডিং। অহিংস হলেও গান্ধীজীর 
সরকারবিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি । তবে তাকে - 
প্রেপ্তার করলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কি হবে সেই ভয়ে তাকে 
গ্রেপ্তার করতে পারছিলেন না। চৌরিচৌরার ঘটনার প্র জনগণের 
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কারাদ হলে! গাস্ধীভীর। 
_. সুভাষ তখন ছিলেন দেশবন্ধুর জঙ্গে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল 
ছিলেন আলিপুর সেপ্টাল জেলে । সাধারণতঃ তখন কংগ্রেসকর্মীরা 
'বুটিশ আদালত বর্জন করায় গ্রেপ্তারের পর কোন উকিল দিয়ে মামলা 
(লাতেন না। ফলে অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিচার হয়ে 
েত। কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ হওয়ায় 
মযাজি্েট তর বিচারে ছুই মাস দেরি করেন। পরে তাদের একই 
 ঙগে ছয় মাস করে কারাদণ্ড হয়। তবে রায় দেবার আগে দেশবন্ধুকে 
বলা হয় যদি তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির বারদৌলি_ প্রস্তাব 
“মেনে. নেন তাহলে মুক্তি দেয়া হবে ভাকে। কিন্তু এ প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে কারাবরণ করে নিলেন দেশবন্ধু। 

জেলের মধ্য থেকেই দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কোন পথে 
চলবে তা নিয়ে ভাবতে থাকেন দেশবন্ধু। অনেক ভাবার পর 
..একটি পরিকল্পনা করে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা! করেন। এই 
। পরিকল্পনা হলো, বাইরের অসহযোগ আন্দোলন কেন্দ্রের ও বিভিন্ন 
। প্রদেশের আইন সভাগুলিতে ছড়িয়ে দেয়া। দেশবন্ধু দেখলেন 
 অমহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেীরা আইন সভা: বয়কট করায় 
; অযোগ্য অকংগ্রেসীরা আইন সভার আসনগুলি ভর্তি করে সরকারকে 
অন্ধভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। ফলে সরকার দেশে বিদেশে প্রচার 
করে বেড়াচ্ছে তাদের দমনমূলক নীতি -এই: দেশেরই নির্ধাচিত 
প্রতিনিধিরা সমর্থন করে যাচ্ছে। তাই দেশবন্ধু বললেন, আইন 
সভাগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও 
কংগ্রেস প্রতিনিধিরা ক্রমাগত প্রতিটি আইন সভাতে সরকারের সকল. 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে যাবে। এইভাবে আইন" সভার বাইরে 
জনগণের অমহযোগ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠবে। 
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এই বছরেই মে মাসে চট্টগ্রামে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের ফে; 
বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তার সভানেত্রীরূপে দেশবন্ধু পর্থী 
.বাসস্তী দেবীও এ একই কথা বলেন। কিন্ত এই সময় কংগ্রেসের! 
কোন কোন নেতা বিরোধিতা করতে থাঁকেন দেশবন্ধুর প্রস্তাবের । 

মহাস্ধা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়াকিং, 
কমিটি দেশের পরিস্থিতি আইন অমান্য আন্দোলনের অনুকূল কিনা! 
তা পর্যালোচনার জন্য এক কমিটি গঠন করে এই কমিটির সস্তা; 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তাদের বিবরণ পেশ করবেন। তীর; 
আরও দেখবেন, কংগ্রেস এখন শুধুমাত্র গাস্ীভী প্রস্তাবিত গঠনমূলক! 
কাজ নিয়েই থাকবে না দেশবন্ু প্রস্তাবিত নতুন কায়দায় অসহযোগ, 
আন্দোলন চালিয়ে যাবে। | 

সারা দেশ ঘুরে বিবরণ পেশ করার সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় 
নেতারা ছুই ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। দিল্লীর হাঁকিম আজমল স্বী, 
এলাহাবাদের পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও বোস্বাইএর বিঠলভাই প্যাটেল: 
দেশবন্ধুর পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। অন্যদিকে দিল্লীর ডাক্তার; 
এম, এ, আন্দারি, মান্রাজের কে, আর, আয়েঙ্গার ও চক্রবর্তী 
রাজাগোপগুলাচারী বিরোধিতা করলেন এ প্রস্তাবের | 
-. গয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন বসার আগেই কমিটির 
বিবরণ প্রকাশ করা হলো। 

দেশবন্ধুর সঙ্গে স্ুভাষও জেল থেকে যুক্ত হলেন সেপ্টেম্বর মাসে। 
জেল থেকে বেরিয়ে এসেই সুভাষ দেখলেন গোটা উত্তরবঙ্গের চারটি 
জেলা প্রবল বানে ভেনে গেছে। সারা বাংল দেশের কংগ্রেসকর্মীরা 
্রাণকার্ষে উঠে পড়ে লেগে গেছে। স্ুভাষও সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণের 
কাজে বেরিয়ে পড়লেন। ছাত্র অবস্থায় কটকে থাকাকালে আর্তের 
সেবা কাজটি নিজে নিজেই শিখেছিলেন তিনি । 

. নভেম্বর মাসে লাহোরে সারা ভারত ট্রেভ ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসল। সভাপতির ভাষণে দেশবন্ধু বললেন, তিনি যে 
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স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করছেন তা কোন বিশেষ গোঁজীর জন্য নয, 
শের শতকরা নিরানববই জন মানুষের জন্য । 

_ এই মাঁসেরই শেষের চিত বি 
কমিটির এক অধিবেশন বসল । এর পরের মাসেই গয়ীয় বসবে 
. গ্লেনারি সেসনের বাঁধিক অধিবেশন । কলকাতাস্স কংখ্বেম অধিবেশনেই 
দেশবদধু ও গান্বীভীর সমর্থকদের মধ্যে চলল এক কঠিন শক্তি পরীক্ষা । 
এর পর গয়া অধিবেশনে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বহু বিতর্কের 
পর তোটে দেয়! হলো দেশবন্ধুর প্রস্তাবটিকে। বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, 
: মধ্াপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশের বন সদস্তের উপর 
. দেশবন্ধুর প্রভাব ছিল। কিন্তু ভোটে দেয়ার পর দেখা গেল গান্ধীজীর 
সমর্থকরাই জিতে গেছেন। মান্্রাজের আয়েক্সার ও রাজাগোঁপালাচারী 
প্রমুখ গান্ধীজীর গৌড় সমর্থকরা দেশবন্ধর প্রস্তাবটির সরাসরি 
বিরোধিতা না করে বললেন, কংগ্রেসসেবীর। আইন সভার নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ করে আসনগুলি দখল করবে, কিন্তু সভার কোন কাজে 
যোগ. দেবে না। দেশবন্ধু- দেখলেন, এট! একরকম তীর প্রস্তাবের 
. বিরোধিতা । কারণ আইন সভায় নির্বাচিত হয়েও প্রতিনিধিরা ষদি 
সরকারের কাজকর্মের বিরোধিতা করতে নাতির রাডনাুর 
আশ গ্রহণের কোন অর্থ হয় না। 

যাই হোক, গান্ধীজীর সমর্থকরা! জয়ী হতেই. ফস গেলেন 

দেশবন্ধু। অথচ সেই গয়া অধিবেশনের তিনিই সভাপতি । সভাপতি 
হয়েও সরকারী প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না তিনি। সঙ্গে সঙ্গে 
স্তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ডেকে কি করা যায় তা নিয়ে আলোচিন। 
করতে লাগলেন দেশবন্ধু। 

তারা সবাই একবাক্যে ব্গলেন, আপনি কংগ্রেসের সভাপতিন্ব 
ছেড়ে দিন। 

পণ্ডিত মতিলাল বললেন, আমরা নতুন পার্টি গড়ি তুলে নুন 
_ ভাবে আন্দোলন শুরু করব। 
৬৯ 


সেইদিনই অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ঘোষণা করলেন 
তারা স্বরাজ্য পার্টি গঠন করবেন। দেশবন্ধু কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ 
করলেন। গান্ধীজীর সমর্থকরা প্রথমে বেশ কিছুটা! খুশি.হলেও 
পরে মুষড়ে পড়লেন। ছুই নেতার মধ্যে মতভেদ শেষকালে ভাঙ্গন 
নিয়ে আসবে দলের মধ্যে এটা তারা চাননি, ভাবতেও পারেননি। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোধ করতে পারলেন না এ ভাঙ্গন। 


॥ ছয় ॥ 


তখন ১৯২৩ সাল। . সুভাষের বয়স মাপ্জ পঁচিশ । গয়ার সেই 
_ এঁতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে জীবনে অন্ভুত এক অভিজ্ঞতা অন্থুভব 
করলেন স্থভাষ। কংগ্রেসের সদস্যপদ তিনি এর আগে পেলেও 
_ খুরুতপূর্ণ কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ এই তীর প্রথম। অবশ্য দেশবন্ধু প্রতিটিত ইংরিজি 
পত্রিকা “ফরওয়ার্ডএর সম্প্রাদকরূপে এর আগে রাজনৈতিক চিন্তার 
দিক থেকে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সুভাষ । 

গয়া থেকে ফিরে এসে তাঁদের নতুন স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনের কাজে 
লেগে গেজেন স্ভাষ। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমটায়, 
ছুর্বলতা অনুভব করলেও কাজের চাপে ভূলে গেলেন সে দুর্বলতার: 
কথা । বাংলা ভাষায় চার পৃষ্ঠার আর একটি দৈনিক পত্রিকা 
বার করলেন। 'নাম দিলেন “বাংলার কথা” মাদ্রাজে রঙ্স্বামী 
আয়ার তামিল দৈনিক “্বদেশমিত্রম” বার করলেন। পুণার প্রভাবশালী 
দৈনিক লোকমান্য তিলক প্রতিষ্ঠিত “কেশরী” পত্রিকার সম্পাদক 
কেলকারও স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে প্রচার শুরু করলেন। 

এইভাবে সারা ভারত জুড়ে স্বরাজ্য পার্টির প্রাথমিক প্রচারের 
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কাজ শেষ হলেই এলাহাবাদে মার্চ মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর 
বাড়িতে ব্বরাজ্য দলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বসলো । - 

এই অধিবেশনে স্বরাজ্য দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য কি এবং কি ধরনের 
স্বরাজ এই দল চায় তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। কংগ্রেস তখনও 
পর্বস্ত এ বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। দলের যুবকগোষ্টী ন্বরাজের 
সংজ্ঞা সম্বন্ধে ম্পষ্টি ঘোষণা চাইল নেতাদের কাছ থেকে । তখন 
নেতারা বলেন, আপাতত আমরা স্বরাজ বলতে বুঝি গুপন্বেশিক 
্বায়তশাসন । এতে সব বিতর্কের অবদান হলে।। 

এই অধিবেশনের পর নেতার৷ আপন আপন প্রদেশে ফিরে গিয়ে 
এক নতুন কর্মপন্থা! গ্রহণ করলেন। স্বরাজ্য দলের লৌকেরা তখনও 
পর্বস্ত কংগ্রেস দল ত্যাগ করেননি। সুতরাং ভীরা মাঝে মাঝে 
কংগ্রেসের ভলবী সভা ডেকে কংগ্রেসের পরিবর্তন বিরোধী রক্গণশীলদের 
শক্তি যাচাই করে দেখতে লাগলেন । £ | 

্বরাজ্য দলের আদর্শ প্রচারের জন্য দেশবন্ধু এলাহাবাদ থেকে 
সোজা দক্ষিণ ভারতে চলে গেলেন । তখন মান্দ্রাজ ছিল গান্ধীবাদের 
সব চেয়ে বড় ঘটি। তাই সবচেয়ে আগে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারত 
গেলেন দেশবন্ধু। 

তখন এপ্রিল মাস। দারুণ গরম পড়েছে। তবু সব কষ্ট অগ্রাহ্য 
করে ঘুরে ঘুরে প্রচারকার্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন দেশ । যেখানেই 
গেলেন সেখানেই প্রচুর সাড়া পেঁলেন। ভারতের অন্থাস্ অধচলেও 
এর শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । | 

কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু দেখলেন, সভাষও চুপ করে বসে 
নেই। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনেক সাধারণ সদস্তকে বুঝিয়ে 
স্বমতে আনতে পেরেছেন। তখন বাংলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 
ছিলেন ডর্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি কিন্ত-গোঁডা গান্ধী সমর্থক বলে 
অটল রইলেন। রঃ লা 

. বছরের মাঝামাঝি অবস্থা ব্বরাজ্য অনুকূলে এল। দিল্লী 

প১ 


নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্ধপরিষদে গান্ধীবাদীরা সংখ্যালঘু 
হয়ে পড়লেন। তবে স্বরাজ্য দলও নিরক্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় 
তৃতীয় দল এসে মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগল । বাঁংলা দেশের 
কংগ্রেস কমিটিতেও গান্ধীবাদীরা হেরে গেলেন। কমিটির 
নতুন সভাপতি হলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। কিন্তু ডক্টর 
প্রফুল্ল ঘোষ সম্পাদকের পদ ছাড়তে রাজী না হওয়ায় ছুটি 
কমিটিই এক .সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগল। পরে অবশ্ঠ 
কার্ধনির্বাহক কমিটির মধ্যস্থতায় আক্রাম খাঁর টি বহাল 
রইল। 

সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের এক বিশেষ 
অধ্বিবেশনে স্বরাজ্যপন্থীরা দেশবন্ধ,র পরিকল্পনাটি আবার তুললেন। 
এই প্রস্তাবের জস্ত গয়া কংগ্রেসে পরাজয় ঘটেছিল তাদের । দিল্লী 
অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ফুসলমান 
নেতা মৌলানা আবু্গ কালাম আজাদ। তিনি সভাপতির ভাষণে 
নির্বাচনে জয়ী হয়ে আইনসভার মধ্যে সংগ্রাম চালিয়। যাওয়ার জন্য 
দেশবন্ধুর নীতি সমর্থন করলেন। এইভাবে ক্রমশই বেড়ে যেতে 
লাগল দেশবন্ধুর সমর্থকের সংখ্যা । অবশেষে দেশবন্ধুর পরিকল্পনাকে 
সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত ছলো। তাতে আসন্ন নির্বাচনে অংশ 
গ্রহণ করে আইন সভার মধ্যে অনমনীয় দৃঢ় ও অকিচ্ছিন্নভাবে সরকারের 
বিরোধিতা করে যাওয়ার জন্য কংগ্রেন সদস্যদের অনুমতি দেয়৷ 
হলো । 

স্বরাজ্যপন্থীদের জয় হলো। খুশি হয়ে তারা বাঁড়ি ফিরলেন। 
কিন্ত হাতে বেণী সময় নেই। নির্বাচনের আঁ মাত্র ছুই মাস বাঁকি 
আছে। সতা৷ সমিতি ও কাগজের মাধ্যমে ক্রমাগত নিরাচনী প্রচার 
চালিয়ে যেতে লাগলেন সুভাষ । | 

নির্বাচনের ফল খুবই ভাল হলো ।- কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন 
সভাগুলিতে নির্বাচিত আসনগুলি স্বরাজ্যপন্থীদের দখলে এল। যুক্ত- 


প্রদেশে পণ্ডিত মতিলালের পরিচালনায় স্বরাজ্যপন্থীর! বিশেষ সাফল্য 
অর্জন করে। 

এই বছরেই নাগপুরের এক সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধীবাদীরা 
. সফল হন। একবার নাগপুরের জেল কর্তৃপক্ষ নাঁগপুর শহরের 
কোন এক বিশেষ রাস্তা দিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে যাওয়া 
নিষিদ্ধ করে দেন। এই নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বহু লোককে 
: পতাকা! নিয়ে সেখানে পাঠানো হলো। এই নিষেধাজ্ঞাকে জাতীয় ' 
: গতাকার অপমান বলে প্রচার করা হলো। ফলে দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল হতে দলে দলে অজত্র' লোক এসে নিষেধ অমান্য করে 
. কারাবরণ করতে লাগল। অবশেষে এ আদেশ তুলে নিতে বাধ্য 
. হলো কতৃপক্ষ 
এই সময় গাম্ধীবাদের বিরুদ্ধে বোশ্বাইএ ডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি 
' মমাঁজতন্ত্বাদী দল গড়ে ওঠে । সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য একটি : 
; সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকে এই “দল। এই দলের 
- লোকেরা -বোম্বাইএর শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের আদর্শে ক্রমশই 
গঠিত করতে থাকে এবং পরে এই দল কমিউনিষ্ট দল নামে 
পরিচিত হয়ে ওঠে দেশে । বোম্বাইএর দেখাদেখি বাংল! দেশের শ্রমিক 
“ ও কৃষক দল নামে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী এক দূল গড়ে ওঠে। 

দেশের বুদ্ধিজীবিরা মুস্কিলে পড়লেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজ- 
বাদের আন্দোলন একই সঙ্গে চলতে পারে না, কারণ সমাজতন্ত্রের মূল 
' ভিত্তি হলো আন্তর্জীতিকতা । যাই হোঁক দেশের বুদ্ধিজীবিরা তখন 
জাতীয়তাবাদের দিকেই বেশী বুঁকলেন। বললেন, আগে জাতীয় 
স্বাধীনতা তারপর যা হয় হবে। বোম্বাই শিল্লোন্নত অঞ্চল বলে 
সেখানে শ্রমিক বিক্ষোভ ছিল। তাই সমাজবাদী আন্দোলন সেখানে 
কিছুটা স্থান করে নিতে পারলেও দেশের সর্বত্র তখন জাতীয়তাবাদের 
ঢেউ প্রবল থাকায় অন্য কোথাও সুবিধে করতে পারল না সে 
আন্দোলন । 
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১৯২০ সালে দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল ও সভাষের পরিচালনায় 
স্বরাজ্য দল দেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেও এই বছরে কয়েকটি 
অশুভ ও অআগ্রীতিকর. ঘটনা ঘটে। এই বছরের গোড়ার দিকে 
ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী স্তার বেসিল ব্ল্যাকেট তীর প্রথম বাজেটে 
লবশকর দ্বিগুণ করে দেন। এমনিতেই লবণ করের জন্য জনগণ 
অসন্তুষ্ট ছিল। প্রকৃতিদত্ত মাটি আর জল থেকে লবণ তৈরির 
অধিকার দেশের মানুষের জন্মগত। এই অধিকার হতে জনগণকে 
বঞ্চিত করার অধিকার কোন সরকারের নেই । তার উপর এই কর 
দ্বিগুণ বুড়িয়ে দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে 'ওঠে জনগণ । 

১৮১ ই বছরেই পাঞ্জাবের মূলতানে ও অমৃতসরে হিন্দু-মুলমানে 

“র্এক দাঙ্গা হয়। এর পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
তাঞ্জিম ও তবলিঘ নামে এক আন্দোলন গড়ে তুলে মুমলমানদের এক 
বিশেষ সম্প্রদায়দূপে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়। অন্ত দিকে 
হিন্দুমহাসভাও হিন্দুদের সংগঠিত করে পাশাপাশি পাল্টা আন্দোলন 
শুরু করে। এইভাবে এই বছরেই প্রথম সাম্প্রদায়িক বিরোধ 
প্রথম মাথা তুলে উঠে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিদ্বিটাকে 
আঘাত হানতে শুরু করে। 
৬৫ কিন্তু এ বিরোধ বেশীদূর গড়াতে দিলেন না দেশবদ্ধু। অক্লান্ত 
চেষ্টায় বাংল দেশে সান্প্রদায়িক এক্য অক্ষুণ্ন রাখলেন। সাম্প্রদায়িক 
সমস্তার টিনা জন্ত হিন্দুসুসলমান চুক্তির একটি খসড়া তৈরি 
করলেন ।১কিস্ত দুঃখের বিষয় সে বছর মান্্রাজের অন্তর্গত কোকনদে 
অনুচিত নিখিল ভারত কংগ্রেসের বাঁষিক অধিবেশন সে খসড়া 
অনুমোদন .করেনি। করলে তার দ্বারা দূরদরশিতারই পরিচয় দিত 
কংগ্রে। দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত। ১৮ 

১৯২৪ সালের প্রথম দিকে কলকাতার পৌরসভার নিরাচনে . 
স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
মেয়র ও স্থুরাবর্দী ডেপুটি মেয়র নিাচিত হলেন। কিছু দিনের 
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মধ্যেই সুভাষচন্দ্র নিযুক্ত হলেন চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার বা 
পৌরশাসনের সর্বপ্রধান। দ্ুভাষচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র সাতাশ । 

এত কম বয়সের লোঁকের হাতে এত বড় একটা গুরু দায়িত্ব 
দেবার বিরুদ্ধে অনেকে আপত্তি জানাল। কিন্ত সংবিধানগত কোন 
বাধা না থাকায় দে আপত্তি টিকল না । তাছাড়া দেশবন্ধুর একাস্ত 
ইচ্ছা, এ দায়িত্বভার স্ভাষকেই পালন করতে হবে । 

ভালই কাজ করতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র। তার উপর দেশবন্ধু 
মেয়র থাকায় কোন বিষয়ে কোন অন্ুবিধাই হলো না। তখন 
পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগের বড়কর্তারা ছিল ইংরেজ। তবু কোন 
অসুবিধা হলো না । তারা স্ভাষচন্দ্রের অধীনত মেনে চলল! 

একের পর এক কাজ করে যেতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র । 
এতদিন পৌরসভা ছিল বিদেশী শাসকদের হাতে । কোন কাজ 
হয়নি। এখন পৌরসভার কর্তৃত্বভার হাতে পেয়ে সুভাষচন্দ্রের মনে 
হলো সমস্ত কলকাতাবাসীর সব অন্ুবিধা দূর করে দেবেন।: শহরের 
বিভিন্ন এলাকায় অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাঁতব্য হাসপাতাল খোল! 
হলো! । বিনা মূল্যে গরীবদের ছুধ দেবার জন্য ছুধ সরবরাহের কেন্দ্র 
খোলা! হলো । দেশের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের নাম অনুসারে অনেক 
রাস্তা ও পার্কের নতুন নামকরণ করা হলো । 

এতদিনে কলকাতার নাগরিকরা পৌরলভাকে নিজেদের 
জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলে ভাবস্ঠে। শিখল। এই সময় শহরের 
জল নিকাশের সমস্ার সমাধানের জন্য উন্নত ধরনের পয়াগরনালীর 
এক পরিকল্পনা করা হয় পৌরসভার পক্ষ থেকে । 

এই বছরের প্রথম থেকেই জেলের . মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন 
মহাত্মা গান্ধী। ভারতের আইন সভায় স্বরাজ্য দল ছিল বেশ 
শক্তিশালী । মহাত্বাজীর মুক্তির ্াবী করে স্বরাজ্য দল প্রস্তাবের 
নোটিশ দেয় আইনসভায়। ১২ই জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর অবস্থা 
খারাপের দিকে যায় এবং তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করা হয়। 
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খবর পেয়ে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্বস্ত সমস্ত 
দেশবাসী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তীর নিঃশর্ত যুক্তির জগ্ঠ প্রবল দাবী 
জানাতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে । এর কিছুদিন পরেই €ই 
ফেব্রুয়ারি তারিখে গোপনে মুক্তি দেয়া হয় গান্বীজীকে । 

৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের নেতা 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এক প্রস্তাব আনেন। পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার 
প্রতিষ্ঠা করে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গোল টেবিল 
বৈঠক আহত হোক। আর এই শাসনতন্ত্র সংবিধানে রূপ দেয়ার 
জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হোক। 

সরকার তাঁতে রাজী হলো না। বলল, আমর! প্রথমে এক 
তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করে দেখব, বর্তমান শাসনতন্ত্র অর্থাৎ ১৯১৯ 
সালের ভারতশাসন আইনে কোন ত্রুটি আছে কিনা । . 

ভারত সরকার এই তদন্তের জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করল তার 
চেয়ারম্যান হলো তখনকার দিনের স্বরা্রিমন্ত্রী স্তার আলেকজাগ্ডার 
মুডিম্যান আর সদম্তদের মধ্যে ছিলেন উদারপন্থী কয়েকজন কংগ্রেস 
নেতা, যেমন এলাহাবাদের তেজবাহাছুর সপ্রু, মাদ্রাজের স্তার 
শিবস্বামী আয়ার, বোস্বাইএর মহম্মদ আলি জিন ও পুণার ডাক্তার 
পরাঞ্জপে। 

তদন্তের পর কমিটি ষে রিপোর্ট দিল তাতে দেখা গেলে, কমিটির 
সদস্যরা সমগ্রভাবে স্বীকার করেছেন, শাসনতন্ত্র ও তার প্রয়োগে 
ঘোরতর ধরনের ক্রটি আছে। তারা ছোটখাটো কতকগুলো 
পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন । | 

.স্বরাজ্য দল কিন্তু আইনসভায় মুডিম্যান কমিটির সঙ্গে কোন 
সহযোগিতা করল না। দলের নেতারা বললেন, এতে কোন 
কাজের কাঁজ হবে না। তখন স্বরাজ্য দল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে ক্রমাগত সরকারকে নব বিষয়ে বাধা দান করে যেতে 
লাগল । কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাধা দিয়ে বিশেষ কোন ফল হত 
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না। কারণ সেখানে বড়লাট তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে সভার ষে 
কোন প্রস্তীবকে বাতিল করে দিতে পারতেন । বিশেষ করে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীসভার সদস্তর! সম্পূর্ণরূপে বড়লাটের অধীন ছিল। কিন্ত 
প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিতে হস্তান্তর বিভাগের মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক 
সভার কাছে দায়ী থাকায় এই বিভাগের বাঁজেটগুলি সভার সদস্যরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল করে দিতে পাঁরতেন। বাংলা ও 
মধ্যপ্রদেশে এইভাবে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার কাজ অচল করে দেয়া 
হয়েছিল। স্বরাজ্যদলের এই সাফল্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপন! দেখা 
গিয়েছিল জনগণের মধ্যে । 

স্থভাষচন্দ্র তখন কলকাতা কর্পোরেশনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। 
কয়েকটি মাঁস ধরে দেশের রাজনীতির ব্যাপারে কোন নজর দিতে 
পারেননি । কলকাতা পৌরসভা ও বাংল ব্যবস্থাপক সভায় ন্বরাজ্য দল 
তখন সরকারকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চলেছে ।. এই আঘাত 
দূর বূটেনে ইত্ডিয়া হাউসেও গিয়ে পৌছেছে। এই সময় ভারতসচিব 
- লর্ড অলিভিয়ার বৃটেনে লর্ড সভায় স্বরাজ্যদলের উদ্ভব ও ক্রমোন্পতির 
কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের 
_ ব্যাপারে জেনারেল ভায়ারকে সমর্থন করে লর্ড সভায় প্রস্তাব গ্রহণ, 
১৯২২ সালে বুটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কর্তৃক মিভিল সাঁভিসের 
প্রশংসা এবং ১৯২৩ সালে লবণ করের দ্বিগুণ বৃদ্ধি-গ্রচ্ৃতি ঘটসাগুলিই . 
স্বরাজ্য দলকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে দিয়েছে । - এই সব ঘটনায় 
বৃটিশ শাসকদের অদুরদিতারই পরিচয় পাওয়া ষায়। 

কিন্ত আইনসভার বাইরে তখন কোন আন্দোলন ছিল না।. 
শুধু আইনসভার মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে আন্দোলন করে ইংরেজ 
সরকারকে তাঁড়ানে। যাবে না। তাই নতুন আন্দৌলনের পথ 
খু'ঁজছিলেন দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র । 

এপ্রিল মাসে তারকেশ্বরের মন্দিরের টির 


রা রিযিরোনিজিতা ব্রেকার হা বারন জর রররস রা. সস স্ব রনী সরু নর .. 


স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে দেশজোড়া এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। 
সরকার মোহাম্তদের সাহায্যে পুলিশ পাঠায় ও অনেককে গ্রেপ্তার 
করে। দেশবন্ধুর পুত্রও স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন। 
অবশেষে মন্দিরের মোহান্তরা দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ করতে 
বাধ্য হয়। 

স্বরাজ্য দলের কাজকর্মে ক্রমশই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল বৃটিশ 
সরকার। সরকার আশ! করেছিল মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে 
বেরিয়ে এসে নীতিগতভাবে বাধা দেবেন স্বরাজ্যপন্থীদের ৷ উদীরপন্থীরা 
তখন যোগ দেবেন তীর সঙ্গে। ফলে বেশ কিছুটা ছূর্বল হয়ে 
পড়বে স্বরাজ্যপন্থীরা ৷ 

কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে মহাত্মা গান্ধী কোন বাধ! ত 
দিলেনই না উপরন্ত স্বরাজ্যদলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
তুললেন। গান্ধীজী ভুলতে পারেননি তীর মুক্তির জন্য এই 
স্বরাজ্যদলই জোর আন্দোলন করে এবং দেশের মধ্যে জন 
সমর্থনলাভ করে ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুতরাং 
এই দলকে বাধ। দেয়া দেশের জাতীয় আন্দোলনকেই বাধা দেয়া । 
তাই তিনি প্রকান্তে বললেন, আমার রাজনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে 
স্বরাজ্যপন্থীদের সামঞ্জস্য আছে। শিশু যেমন তার মাকে জড়িয়ে 
থাকে আমিও তেমনি স্বরাজ্যদলকে আকড়ে থাকব । 

তার উপর বিপ্লবী গোগীনাথ সাহার ব্যাপারেও সরকার অত্য্ত 
রেগে উঠেন। মাস কতক আগে 'গোগীনাথ সাহা নামে 
একজন বিপ্লবী কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে 
হত্যা করতে গিয়ে ডে নামে একজন ইংরাজকে গুলি করে হত্যা 
করেন। হাইকোর্টের বিচারে তার ফাঁসি হয়। বিচার চলার সময় 
এক বিবৃতি দেন গোপীনাথ। বলেন, আমি পুলিশ কমিশনারকেই 
হত্যা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার জায়গায় অন্ত একজনকে হত্যা 
করে ফেলায় আমি ছুঃখিত এবং আমার জীবন দিয়ে সেই জীবনের 


.. সূল্য পরিশোধ করতে পারায় আমি আনন্দিত। আমি আশা করি 
: আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু হতে প্রতিটি ভারতবাসীর ঘরে স্বাধীনতার 
বীজ উপ্ত হবে। 

গোপীনাথের ফাঁসির পর সার! বাংল! দেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থষ্টি 
হয়। বিভিন্ন সভা সমিতিতে বিপ্লবী গোপীনাথের প্রতি শ্রদ্ধা 
. নিবেদন করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলা কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ 
' অধিবেশনেও এই ধরনের এক প্রস্তাব পাশ হয়। 
_ আর চুপ করে সহ্হ করতে পারল না সরকার! ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে বিশেষ করে বাংলায় স্বরাজ্যপন্থী কংগ্রেসীদের গ্রেপ্তার 
করার এক পরিকল্পনা করল। বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল আটক. 
রাখার জন্ত ১৮১৮ এর ৩ নম্বর ধারা প্রয়োগ করার কথা চিন্তা 
করলগ। এই পুরনো জরুরী আইনটি ২৪শে অক্টোবর রাত্রিতে 

বড়লাট ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে ভোর থেকে কলকাতায় ও বাংলার 
__ বিভিন্ন জায়গায় স্বরাজ্যাপস্থীদের গ্রেপ্তীর শুরু হলো। 

সেদিন কলকাতায় তাঁর এলগিন রোডের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন - 
স্ভাষচন্দ্র। ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই তাঁকে খবর দেয়া হলো জনকতক 
পুলিশ অফিসার. তার সঙ্গে দেখা করতে চান । উপর থেকে নিচে . 
নেমে আসতেই ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সুভাঁষচন্দ্রকে বললেন, 
মিষ্টার বোস, আমাকে খুবই একটা, অপ্রীতিকর কাজ করতে হবে। 
১৮১৮ এর ৩নং ধারা অনুসারে আপনার নাঁমে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা 
আছে। 

এই কথা বলার পর আর একটি পরোয়ানা বার করে অস্ত্রশস্ত্র 
জন্য বাঁড়ি তল্লাস করতে চাইলেন। 
_ বাড়ি তল্লাস করে কয়েকটি চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাঁওয়! 
গেল না। তবু নিজের গাড়িতে উঠিয়ে স্ুভাষচন্দ্রকে আলিপুর . 
সে্টাল জেলে নিয়ে গেলেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার । সেখানে 
গিয়ে সুভাষচন্দ্র দেখলেন আরও অনেককে তার মত গ্রেপ্তার করে 

৯ - 


আনা হয়েছে। তখনও পর্যস্ত পৌরসভার চীফ এক্জিকিউটিভ 
অফিসার ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাই পৌরসভার কাজকর্মের যাতে 
ক্ষতি না হয় তার জন্য সরকার হুকুম দিলেন ডিসেম্বর মাস পর্যস্ত জেলে 
বসেই অফিসের কাজকর্ম করতে পারবেন। তার সেক্রেটারি 
অফিসের ফাইলপত্র নিয়ে রোজ দেখা! করতে পারবেন তার সঙ্গে। 
তবে এই সময় একজন পুলিশ অফিসার উপস্থিত থাকবেন । 

মাঝে মাঝে এক একজন পুলিশ অফিসার খুব অভন্র ব্যবহার 
- করত। সেজন্য রেগে যেতেন সুভাষচন্দ্র । তাকে তিরস্কার করতেন 
তীক্ষ ভাষায়। এজন্ত সরকারের কাছে অভিযোগ করল সেই 
অফিসাররা. ক্রমাগত এই অভিযোগের ফলে সরকার শাস্তিম্বরূপ 
কলকাতা হতে বহরমপুর জেলে বদলি করল স্মৃভাঁষচন্দ্রকে । সেখান 
থেকে নতুন বছরের ২৫শে জানুয়ারি তারিখে 'আবার তাকে 
কলকাতায় আনা হলো । 

কলকাতার কথা শুনে আশা হয়েছিল স্ুভাষচন্দ্রের মনে। 
. ভেবেছিলেন হয়ত বা মুক্তি আর দুরে নয়। সে আশা মিথ্যা 
প্রমাণিত হলো । শুনলেন তাদের ব্রদ্মদেশের মান্দালয় জেলে 
পাঠানো হবে। রাতটা! শুধু থাকবেন লালরাজার থানায় । 

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাবচন্দ্র। পৌরসভায় 
একজিকিউটিভ অফিসারের দায়িত্ভার নেবার পর থেকে রাজনৈতিক 
কোন আন্দোলনে ইচ্ছা থাকলেও যোগ দিতে সময় পাননি তিনি । 
তাকে গ্রেপ্তার ও. দূর বিদেশের কারাগারে দীর্ঘদিন আটকের কোন 
সঙ্গত কারণ নেই। তার গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে এক তীব্র আন্দোলনে 
ফেটে পড়েছিল জনগণ। সরকারের হাতে কোন যুক্তি ছিল না। 
শুধু কয়েকজন পুলিশ অফিসারের কথামতই তাকে গ্রেন্তার কর! 
, হয়েছিল। কলকাতা হতে প্রকাশিত “দি স্টেটসম্যান, ও “দি 
ইংলিশম্যান' ছুটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছিল সুভাষচন্দ্রের 
বিরুদ্ধে। এজন্য মানহানির মাঁমল! করা হয় পত্রিকা ছুটির বিরুদ্ধে। 


৮০ 


ভারত সরকার বিব্রত হয়ে লগ্ুনের ইণ্ডিয়া অফিসের শরণাপন্ন হয়। 

কিন্তু তখন ইংলগ্ের সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দল জয়ী হওয়ায় 

* তুন ভারতদচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারত সরকারকে সমর্থন 
করেন। 


মাত্র একটি রাত। কারও সঙ্গে কোন দেখ সাক্ষাৎ হলে না । 


:- উপরস্ত এই বদলির ব্যাপার জনসাধারণ যাতে ঘুণাক্ষরেও জানতে না 


পারে তাঁর জন্য বরাবর এক কঠোর গোপনীয়তা! রক্ষা করে যাওয়া 
হতে লাগল । রাতের অন্ধকার না কাটতেই কয়েকজন গাড়ি করে 


* সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বন্দীদের নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হলো । 


. ঘাটের কাছে বর্মাগামী জাহাজ দীডিয়ে ছিল। কিন্তু সামনের দিকে 


ন! নিয়ে গিয়ে নৌকো করে নদী দিয়ে খানিকটা ঘুরে জাহাজের পিছন 


; দ্বিক থেকে তাদের জাহাজের উপর তোলা হলে । তাদের কেবিনের 


সামনে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হলো । 
কাল নটা নাগাদ জাহাজ ছাড়ল। বাংল৷ পুলিশের সহকারী 


: ইনম্পেক্টর-জেনারেল লোম্যানের উপর এই সব বন্দীদের বদলি কাজের 
“ ভার ছিল। লোম্যান চিনতেন সুভাষচন্দ্রকে। বেশ আলাপী ও 
; মিশুকে লোক ছিলেন লোম্যান। তাঁর ব্যবহার ছিল খুব ভ্র। 
: স্ুভাষচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন তিনি। সময়ে সময়ে একসঙ্গে বসে 


* নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। 


রেঙ্গুনে গিয়ে জাহাজ থামল। রে্ুন থেকে মান্দালয় কুড়ি 
ঘন্টার পথ। কড়! পুলিশ পাহারা দিয়ে ট্রেনে করে নিয়ে যাওয়া 
হলে। বন্দীদের । সারারাত ট্রেন চলল । 

শেষ স্বাধীন ব্রহ্মদেশের রাজধানী ও দ্বিতীয় বর্মী যুদ্ধের ঘটনাস্থল 
এই মান্দালয় একটি এতিহাঁসিক স্থান। তাছাড়া এই মান্দালয়ের - 
জেলেই লোকমান্য তিলককে ছয় বছর ও লালা লাজপৎ রায়কে এক 
বছর আটক রাখা হয়েছিল। . দুঃখের মাঝে এই সব কথা ভাবতে ভাল 
লাগছিল সুভাষচন্দ্রের। রঃ 

৮১ 
স্ৃভাষ_-৬ 


সকাল হতেই মান্দালয় স্টেশন এসে গেল। সামনে নীল 


আকাশের দিগন্তে ফুটে উঠল মান্দালয় দুর্গের ছবি। দুর্গের ভিতরেই : 


জেলখানা । টিনের চালওয়ালা কাঠের খুটি দিয়ে ঘেরা খাঁচার মত 
সেলগুলো। জেলের স্ুুপারি্টেডেন্ট ক্যাপ্টেন স্মিথ বন্দীদের সঙ্গে 
ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। তবে চীফ জেলার লোক বিশেষ 
নুবিধের নন। ৃ 

চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি চলতে লাগল। 
১৪ই মার্চ তারিখের এক পাত্রে তীর মেজদাঁদ! শরতচন্দ্রকে লেখেন 
সুভাষচন্দ্র, কাউকে পত্র লেখা এক সমস্থা হয়ে দাড়িয়েছে আমার 
পক্ষে; প্রায় একটা ছুস্বপ্রের মত ছু্যপ্ন বলছি এই কারণে যে, 
ডেমোক্রিসের তরবারির মত মাথার উপর সর্ধদাই সেন্সর ঝুলছে 
যাঁর স্বেচ্ছাচারিতা ভূতপূর্ব জারকেও সহজেই হার মানায়। 

মান্দালয়ের জল হাওয়া কিন্তু মোটেই সহা হল না৷ সুভাষচন্দ্র ও 
অন্থান্ত বাঙালী বন্দীদ্রের। প্রীয়ই হজমের গোলমাল চলতে থাকে। 
তাছাড়া পড়াশুনো ও নির্জন চিন্তায় ভরা মন্দ লাগে না 
জেলের দিনগুলো । মে মাসে একখানি চিঠিতে দলীপকুমার রায়কে 
লেখেন সুভাষচন্দ্র, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের 

, আর্টিস্ট ও সাহিত্যিকদের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা 

থাকত তাহলে আমাদের শিল্প সাহিত্য অনেকাংশে সম্দ্ধ হত। 
কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তীর জেলের অভিজ্ঞতার নিকট 
কতখানি খণী সে কথা ভেবে দেখা হয় না। 


আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা 


জন্মে যে, আমাদের সমস্ত হুখ-কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য 

কাজ করছে।...সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের 

অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দ্রাড়াবার 

ঠাই করে নিয়েছি । মানুষ যদি তার নিজের অস্তরে ভেবে দেখার 

'মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, তাহলে বন্দী হলেও তাঁর কষ্ট নেই । 
ই 


কিন্তু আমাদের কষ্ট শুধু আধ্যাত্মিক নয় ; শরীরেও কষ্ট এবং আমরা 
প্রস্তুত থাকলেও দেহ যে সময় সময় ছুবল হয়ে পড়ে। 

লোকমান্ত তিলক কারাবাস কালে গীতার সমালোচন! লেখেন 
এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে তিনি মনের দিক থেকে মুখেই 
কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, 
মান্দালয় জেলে তার ছ” বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই ভার অকাল মৃত্যুর 
কারণ। একথা আমাকে বলতে হবেই যে জেলের মধ্যে যে নির্জনতায় 
বাধ্য হয়ে মানুষকে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জনতাই তাকে জীবনের 
মমস্তাগুলি তলিয়ে দেখবার স্থযৌগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে 
একথা বলতে পারি যে, আমার ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের 
অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা 
মমাধানের দিকে পৌছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত 
ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাঁশ কর! যেত, আজ যেন সেগুলো! পরিস্কার 
হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হলেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ 
শেষ হওয়। পর্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হতে 
পারব। 

সবচেয়ে ছুঃখের কথা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার কোন 
খবরাখবর পান না সভাষচন্দ্র। শুধু মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সংখ্যা- 
লো নিয়মিত পেয়ে থাকেন । জেল.থেকে অনেককিছু জানতে ইচ্ছা 
করে। মেজদীকে একদিন স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন আইনের একটি কপির 
সন্ত লেখেন এবং জানান, যদি আমার£জেলে থাকাকালে বঙ্গীয় 
আইসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আমি উত্তর অথবা দক্ষিণ 
কলকাতার যে. কোন অঞ্চল হতে তাষ্চিত প্রতিদন্িতা করতে চাই। 
বাস্তব অস্থুবিধা কিছু কিছু থাকলেও আমার মনে হয় না যে কারাবন্দী 
হিসাবে জেলাবোর্ড বা আইনসভার নির্ধাচনে গিনি করায় 
কোন বাধা আছে । 

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাঁস পড়তেই বাংলাদেশের রাজনীতি 


আবার ঘোরাল হয়ে উঠল। গত বছরের অক্টোবর মাসে বড়লাটি যে; 
জরুরী আইন জারি করে বন্থ কগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করেন তার মেয়াদ " 
এপ্রিলেই শেষ। এরপরে এ আইনগত ক্ষমতার দরকার হলে 
সরকারকে বিল আনতে হবে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়। 

দেশবন্ধুর শরীরটা কিছুদিন হতেই খারাপ যাচ্ছিল। তিনি তখন 
পাটনায় বিশ্রীম করছিলেন কিছুদিনের জন্য । এমন সময় বঙ্গীয় 
আইনসভার বিশেষ জরুরী আইনের বিল আনে সরকার। এই 
আইন বলে আবার দমনমূলক অত্যাচার চালিয়ে যাবে সরকার। 
সুতরাং তা বাঁধা দিতেই হবে। 

শারীরিক অনুস্থতাকে অগ্রাহা করে পাটনা৷ থেকে ছুটে এসে 
রোগীর চেয়ারে করে আইনসভায় গিয়ে সমস্ত নির্বাচিত সদস্তাদের 
সংঘবদ্ধ করলেন দেশবন্ধু। বিলটি অগ্রাহ হলো । অবশ্ট গভর্ণরের 
বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি আইনে পরিণত করলেন বিলটিকে। ' কিন্ত 
তাহলেও দেশব্যাপী এক বলিষ্ঠ জনম্ত গড়ে উঠল সরকারের বিরুদ্ধে। 
স্বরাজ্াপন্থীদের নেতৃত্বে এক বিরাট আন্দোলনের জন্ প্রস্তুত হয়ে 
উঠল তারা । 

এর পর ফরিদপুরে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনেও সভাপতি নির্বাচিত হলেন দ্েশবন্ধু। ভাক্তাররা তাকে' 
যোগদান করতে নিষেধ করল। কিন্তু তা শুনলেন না তিনি। বললেন, 
দেশের পরিস্থিতি বিশেষ সংকটজনক, আমাকে যেতেই হবে। পূর্ণ 
স্বাধীনতার পরিবর্তে আপাততঃ উপনিবেশিক স্থায়ত্বশাসন দাবী করে 
তিনি সম্মেলনে যে বিবৃতি দেন, দেশের চরমপন্থীরা তাতে ক্ষুব্ধ হল। 
অবশ্ঠ সরকার তাতে সন্তুষ্ট হলো । দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে 
. চর্মপন্থীরা কোন কথা বলতে পারল নাঁ। 

সম্মেলন থেকে ফেরার পথে আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল 
শরীরের অবস্থা । ডাকে দীঞ্জিলিংএর শৈলাবাসে পাঠানো! হলো পূর্ণ 
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বিশ্রাম পেল না তাঁর মন। দেশের জন্য দ্রিনরাত চিন্তার চাপে 
- নিশ্পেষিত হতে লাগল সে মন। দিনে দ্যিন দুর্বল হতে লাগল 
্থাযন্ত্। 
অবশেষে ১৬ই জুন তারিখে দাঞ্জিলিংএ প্রীণত্যাগ করলেন 
দেশবদ্ধু। এক গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সারা দেশ। তীর 
মৃত্যুতে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হলো তার পূরনের আর কৌন 
আশা রইল না। 
মহাত্মা গান্ধী ছুটে এলেন। স্বরাজ্য দলের তার পণ্ডিত মতিলাল 
: নিজের হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু বুটিশ সরকার ভারতের যে 
মানুষটিকে সবচেয়ে ভয় করত তার মৃত্যুতে হাপ ছেড়ে বাঁচল। 
দেশবন্ধুর অনমনীয় মনোভাব ও আপোষহীন আন্দোলনের ভয়ে ভারত 
মচিব বড়লাট লর্ড রেডিংকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন লগ্ুনে। ইচ্ছা 
ছিল আলাপ আলোচনার পর সমস্ত অবস্থ! পর্ধীলোচন৷ করে ভারত 
. সম্বন্ধে এক গুরুবপূর্ণ ঘোষণা করবেন। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তীর! - 
_ তেমন কোন গুরুত্ব দিলেন না সে বিষয়ে। দেশবন্ধুর আলোচনার 
- সবত্র ধরে পণ্ডিত মতিলাল তাঁদের দাবী সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু করলেন 
: সরকারের সঙ্গে । কিন্ত কোন আগ্রহ দেখাল না সরকার। 


॥ সাত ॥ 


দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু বিনামেঘে বজ্জাঘাতের মত বিহ্বল করে 
দিল সুভাষচন্দ্রকে | তখনও তিনি মান্দালয় জেলে । একটা বিরাট 
শূন্ততা বোধ করলেন মনে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারজেন, ভারতের 
চরম ছূর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে আসছে। স্বরাজ্য দল নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে « 
পড়বে । ভারতে ও ইংলগড সাস্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি 
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জোরদার হয়ে উঠবে। সাম্প্রদাধ্রিক অনৈক্য ও বিরোধ আবার 
মাথা তুলে উঠবে। দেশের অনস্ত ছুঃখসমুদ্র হতে মস্থিত সমস্ত 
গরল আকষ্ঠ পান করে জাতিকে বাঁচাতে আর কেউ পারবে না । , 

সাম্প্রদায়িক অনৈক্য আবার মাথা তুলে উঠল। যে দেশবন্ধু 
ছিলেন সাম্প্রদায়িক এঁক্য ও সম্প্রীতির উৎস, তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
সে এক্য ও সম্প্রীতির ধারাটি গেল শুকিয়ে ।২”দেশের হিন্দু মুদলমান 
এক্যের জন্ত দেশবন্ধু নিজের হাতে ১৯২৩ সালে বাংলা চুক্তি নামে 
যে খসড়াঁটি করেছিলেন এ বছরের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেস তা 
অনুমোদন করেনি ৮/কিন্ত তা না করলেও দেশের মুসলমান 
সম্প্রদায় ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন দেশবন্ধু তাদের প্রকৃত এবং 
পরম: বন্ধু। তাঁর হাতে তাঁদের ভবিষ্যতের ভাগ্যকে ছেড়ে দিতে 
কোন কু্ঠাবোধ করেননি তীরা। 

এবার কেমন যেন শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ল ভারতের 
মুনলমান সম্প্রদায়ের মনটা । তাছাড়া আর একটা কারণ ছিল। 
মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানসিক ছূর্বলতার 
স্বযোগ নিয়ে ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ করে তুলতে লাগল তাদের। ১৯২০ 
সাল থেকে মুসলিম লীগের কোন প্রাধান্য ছিল না। প্রাধান্য ত 
দুরের কথা, কোন অস্তিত্ই ছিল না তার। তার জায়গা নিয়েছিল 
খিলাফৎ কমিটি। এই খিলাফৎ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় 
কংগ্রেস সমর্থন করায় বহু মুদলমান কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হয়। 
কিন্ত ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে তুর্কী নেতা মুস্তাফা কামাল পাশা 
নিজে মুসলমান জগতের ধর্মগুরু খলিফার পদ তুলে দেবার বিশেষ 
: ব্যবস্থা করলে ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেল 
একেবারে । সঙ্গে সঙ্গে খিলাফং কমিটিগুলিও উঠে গেল। ৬৫ই 
বছরের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত. মুসলীম লীগ নতুন করে মিলিত 
হয়ে দলকে জোরদার করে তোলার প্রস্তাব নিল। আগের থেকে 
এই নতুন মুদলিম লীগ অনেক বেশী সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে 


উঠল। তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজ্য দাবী করে ভারতের 
জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে বাধা দিয়ে যাবার পরিকল্পন৷ 
করল। | 

দেশের এই ছুর্দিনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র । 
-ভার সঙ্গে মান্দালয় জেলে আরও- কয়েকজন বিপ্লবী বন্দী ছিলেন । 
ভরা সবাই বাঙ্গালী । দেশবন্ধুর মৃত্যুর একমাস পরে তীর! দবাই 
মিলে দেশবন্ধু পত্মী বাসম্ভী দেবীকে একখানি সাস্তবনাপত্র দিলেন। 
লিখলেন £ 

মা, আপনার এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা কয়েকজন 
প্রবাসী ফারারুদ্ধ বাঙ্গালী আপনার নিকট সাস্তবনার বাণী পাঠাচ্ছি। 
আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আপনার এই ছু্দিনে আমরা আপনার 
এবং আপনার পরিবারবর্গের পাশে এসে দীড়াতে পারলাম না। 
বিপদের ঘন কুয়াশায় শোকের রুদ্ধ ছুয়ার ভেদ করে আমাদের 
হৃদয়ের বাণী দি আপনার চরণে পৌঁছায় তাহলে আমরা ধন্য হব। 

ধিনি গেছেন তিনি আমাদেরও খুব আপনার জন ছিলেন। 
আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ভারতবানীই কাদছে। কিন্তু সবচেয়ে 
বেণী কীদছে ভারতের তরুণ সম্প্রদায়। অভাগা তথাকথিত অস্পৃশ্ঠ 
জাতিরা আজ তার জন্য কীদছে যাদের জন্য তিনি তার সঞ্চিত 
ধন ও যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি মুক্তহস্তে বিতরণ করে গেছেন। যাঁদের 
সেবার জন্ত তিনি তার প্রাণ, মান, স্বাস্থ্য ও আয়ু উৎসর্গ করে গেছেন . 
দেই দেশবাসীর আজ তীর শোকে আচ্ছন্ন। কিন্তু বাংলার যে সব 
তরুণ প্রাণ তাদের ক্ষুদ্র জীবনে যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ উৎসর্গ করে তার উদ্ধত 
পতাকার তলে সমবেত হয়েছিল, যারা স্থখে ছুঃখে আধারে 
আলোয় তার আদেশবাণী অনুসরণ করেছে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে 
যারা কখনও বিজয়গৌরবে শৌরবান্িত হয়েছে, কখনও বা কারার 
শুখলে আবদ্ধ হয়েছে, নৈরাশ্ঠের রাত্রিতে অথব! সফলতার সকালে 
যারা! কখনও তার পাশ ছাড়েনি, যারা তীর মধ্যে পিতা! সখা ও 
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গুরুর সমাবেশ পেয়েছিল__আল্ত সেই সব তরুণ টি অবস্থা 
কি কথায় বর্ণনা করা যায়? 

চিঠিখানিতে স্ভাষচন্জর ছাড়া আরও আটজন বন্দী সই করলেও 
চিঠিখানির ভাষা. স্ুভাষচক্র্রের। নিজের উচ্ছ(সিত শোকাবেগের 
মধ্য দিয়ে বিপ্লবী বাংলার বিত্রাস্ত তরুণ সম্প্রদায়ের মনের কথাকে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি যেন। শেষের দিকে সুভাষচন্দ্র লিখলেন, 
আজ আমাদের বাইরে অন্ধকার, অস্তরে শূন্যতা । যতদূর দৃষ্টি যায় 
কেবল মেঘের পর মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে । সে তিমির প্রাচীরের 
মধ্যে আলোর প্রবেশের তিলার্ধ স্থান নেই। 

চিঠিখানির শেষে সই করলেন সত্েন্দ্রন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারি 
গাঙ্গুলী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ॥ জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, মদনমোহন 
ভৌমিক, স্থরেন্দরমোহন ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তাঁ, সুভাষচন্দ্র বস্তু ও 
হরিকুমার চক্রবর্তী । 

দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে । 
কলকাতায় ধরা পড়ার কিছুদিন পর। তখন সবেমাত্র খবর পাওয়া 
গেছে, সুভীষচন্দ্রকে বহরমপুর জেলে বদলি করা হবে। কোন 
কারণ না থাকলেও তখন কেমন যেন প্রায়ই মনে হচ্ছিল, এবার 
তাকে বহুদিন ধরে আটক করে রাখবে সরকার। তাই বিদায়ের 
সময় দেশবন্ধুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে বোধহয় 
অনেকদিন দেখা হবে না। 

তখন তিনি হেসে বলেছিলেন, না; না আমি তোমাদের বেশীদিন 
জেলে থাকতে দিচ্ছি না। 

তারপর মান্দালয়ের জেলে বসেই দেশবন্ধুর শেষ চিঠি পান 
সুভাষচন্দ্র। সে চিঠির উত্তরে গত ৬ই জুন তারিখে একখানি 
চিঠি তীর দাঞ্জিলিংএর ঠিকানার পাঠান সুভাষচন্দ্র । কিন্তু তার 
কোন উত্তর পাননি। তারপর ২৫শে জুন সব শেষ । 

সুদূর মান্দীলয়ে বন্দী থাকলেও মনটা পড়ে থাকত সুভাষচন্দ্র 
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ভারতে । সব সময়ে দেশের ছবিটা ভাঁসত তার চোখের সামনে । 
দেশের কথা ভাবতেন সব সময়ে। দেশবন্ধুর মৃত্যুর তিন মাস পরে 
অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের আইনসভায় মুডিম্যান কম্সিটির 
রিপোর্ট পেশ করলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান। 

তখন ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু 
ছিলেন স্বরাজ্য দলের নেতা । এ সভায় মুডিম্যান কমিটি শান 
'ম্কারের জন্ত যে রিপোর্ট পেশ করে ভার উপর এক সংশোধনী * 
প্রস্তাব আনেন পণ্ডিত মতিলাল এবং সভার সব সদস্ত ত1 সমর্থন 
করেন। পণ্ডিত মতিলালের এই সংশোধনী প্রস্তাবটিকে জাতীয় 
দাবী বল। হয়। 

এই দাবীতে বলা হয়, বৃটিশ পার্লামেন্ট অবিলম্বে ভীরতের 
গপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে নেবে এবং সেই মর্মে 
এক শাসনতান্ত্রিক সংস্কার কার্যকরী করবে। এই শাঁসনতান্ত্রিক 
সংস্কার কার্যকরী করে তোলার জন্য ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক 
গোল টেবিল বৈঠক ডাকতে হবে। | 

বৃটিশ সরকারের মুখপাত্ররূপে বড়লাট এই জাতীয় দাবী তখন 
অগ্রাহ্থ করেন। 

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে স্বরাজ্য দলের বিশেষ ক্ষতি হয়। অবস্ এই বছরের 
শেষের দিকে লাল! লাজপৎ রায় এই দলের সহকারী নেতা! হিসাবে 
ভারতীয় আইনসভায় যোগদান করেন। কিন্তু এম, আর জয়াকার, 
এন, সি কেলকার প্রভৃতি দলের নেতার! দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে 
মহযোগিতাবাদী এক দল গড়ে তোলেন। তাদের নীতি ছিল 
কোন কোন বিষয়ে বৃটিশ সরকারকে সহযোগিতা! করে চলা । . 

তাছাড়া গত বছরের শেষের দিকে যুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দুমহাসভাও জোরদার হয়ে উঠছিল পৃষ্টা 
এক সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে । অনেক হিন্দু কংগ্রেসী কংগ্রেস 
ছেড়ে হিন্দুমহাসভায় যৌগ দিতে লাগল। 

৮৯ 


হিন্দুমহাদতা ও সহযোগিতাবাদী. দলের লোৌকেরা বলাবলি 
করতে লাগল, এতদিন ধরে স্বরাজ্য দল ও জাতীয় কংগ্রেস কৃটিশের সঙ্গে 
নিধিচারে বিরোধিতা করে কি -করতে পেরেছে, কি সুযোগ সুবিধা 
আদায় করতে পেরেছে? কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের সঙ্গে 
সহযোগিতা, করে নিজেদের জোরদার করে তুলছে আর সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতি করছে। 

বছরের শেষে ডিসেম্বরে কানপুরে মহিলা কবি সরোজিনী 
নাইডুর সভানেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। তাতে 
ঠিক হলো আগামী ব্ছর আইনসভার যে নির্বাচন হবে, সে নির্বাচন 
পরিচালনার ভার আর খরাজ্য দলের উপর ছেড়ে দেয়া হবে না। সে 
নির্বাচন কংগ্রেসই পরিচালনা করবে । 

এই সময় লালা লাজপৎ রায় হঠাৎ স্বরাজ্য দল ছেড়ে দেন। 
কংগ্রেসের প্রবীণ সদস্ত ও প্রাক্তন সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্যও কংগ্রেস ছেড়ে অন্য একটি দল গড়ে তোলেন লালা 
লাজপৎ রায়ের সঙ্গে । মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীনিবাস 
আয়েঙ্গার স্বরাজ দলে যোগ দেন। 

এই ডিসেম্বর মাসে সরকার ভারতের মিলে তৈরি কাপড়ের 
উপর ১৮৯৪ সালে চাপানো অন্তুশুক্কটি উঠিয়ে নেয়। এই মাসেই 
বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার ব্যাপারে কমনওয়েলথ 
অফ ইন্ডিয়া বিলের খসড়াটি বেসরকারী বিল হিসেবে শ্রমিকদলের 
তৎপরতায় আলোচিত হয়। কিন্তু কোন ফল হলো! না। সরকার 
মেনে নিল না এই বিল। 


ছ. ॥ আট ॥ 


১৯২৩ সাল পড়তে না৷ পড়তেই ব্রস্কো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত 
হলেন সুভাষচন্দ্র, মান্দালয়ের জেলের জলহাওয়া কোনমতেই আর" 
সহ হচ্ছিল না তার। হজমের গোলমাল জর সদ্দি লেগেই আছে 
প্রথম থেকে । তার উপর গত বছরের অক্টোবর মাস থেকে 
দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘট করার ফলে শরীর আরও ভেঙ্গে গিয়েছিল ! 

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মান্দালয় থেকে রেঙ্গুন পাঠিয়ে দেয়৷ হলো 
স্বভাষচন্দ্রকে। সেখানে মেডিক্যাল বোর্ড পরীক্ষা করে প্রস্তাব 
করল, তাকে ছেড়ে দেয়া উচিত। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাব মানল 
না। তাকে রেঙ্গুন থেকে ইনসিন জেলে বদলি করল। সেখানকার 
সুপারিন্টেনডেন্ট সরকারের কাছে এক কড়া নোট পাঠিয়ে বললেন, 
সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছে। এখনই তাকে মুক্তি দেয়া 
উচিত বা! উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত। 

তখন বঙ্গীয় আইনপরিষদে সরকার এক প্রস্তাব এনে বলল, 
স্থভাষচন্দ্র যদ্দি নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসার জন্য যেতে 
চান তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তাঁকে রেঙ্গুন থেকে একটি 
ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দেয়! হবে । রঃ 

কিন্তু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন সুভাষচন্দ্র । 

এদ্রিকে সারা ভারত জুড়ে চলছে তখন নির্বাচনের তোড়জোড় । 
নির্বাচন হবে নভেম্বর মাসে। এর আগে ১৯২৩ সালে যখন নির্বাচন 
হয়েছিল, তখন সে নির্ধাচন পরিচালন! করেছিল কংগ্রেস। তখন দেশের 
মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে 
জাতীয়তাবাদীরূপে কাজ করেছেন। কিন্তু এবার মুসলিম লীগ ও 


হিন্দুমহাসভার মত ছুটি প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক দল মাথা তুলে 
ওঠায় কংগ্রেসের শক্তি কিছুটা কমে গেল। 

তাছাড়া মে ও জুলাই মাসে আর্ধ সমাজের শোভাযাত্রা! নিয়ে 
কলকাতায়.সান্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যাওয়ায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি বেড়ে 
গেল। নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের তরফ থেকে প্রচার করা 
হতে লাগল, হিন্দুরা যদি সরকারের অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে 
যাঁয় তাহলে মুসলমান সম্প্রদায় সে আন্দোলনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক 
রাখবে না । উল্টো তার সরকারের শাসনতন্ত্রকে কার্ধকরী করে 
তোলার জঙ্ চেষ্টা করে যাবে। 

তা সত্বেও অনেক জাতীয়তাবাদী মুদলমান কংগ্রেসে রয়ে গেলেন।. 
দেশের সব 'জাতীয়তাবাদীরা কংগ্রেসের নামে প্রতিদ্ন্দিতায় নামলেন 
নির্বাচনে । 

যাই হোক নির্বাচনে ফল ভাল হলো । বিহার মাদ্রাজ প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের শক্তি অনেক বাঁড়ল। তবে বাংল! 
ও পাঞ্জাবে মুসলমান অধিবাসী বেশী থাকায় এই ছুটি প্রদেশের 
আইনসভায় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। 
ভারতের কেন্দ্রীয় আইনস্ভাতে ও মধ্যপ্রদেশে সহধোগিতাবাদী 
দলের উদ্ভব হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না কংগ্রেস দল। 
বোম্বাই প্রেসিডেসীতেও সহযোগিতাবাদী দলের" উদ্ভব হলো । 
সহযোগিতাবাদীর! প্রতিক্রিয় ক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন 
হওয়ায় কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দলের সন্ধে তাদের সব বিষয়েই মতবিরোধ 
হতে লাগল । 

দেশবন্ধুর শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হতেই মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে 
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একসঙ্গে তিনটি কাজের ভার গ্রহণ করেন। 
একই সঙ্গে, তাকে জাতীয় কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের সভাপতি এবং 
কলকাতা পৌরসভার মেয়রের পদ গ্রহণ করতে হয়। এই পদগুলি 
তাকে দিয়ে গান্ধীজী বেশীর ভাগ সময় খাদির প্রচার নিয়েই কাটিয়ে 

৯২ 





দিতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু খাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । 
এই প্রতিঠানগুলিকে আনলে দেশের কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য গড়ে 
তোলা হলেও নির্বাচনের সময় এরা কংগ্রেসকে সাহায্য করে 
বিশেষভাবে । 

নির্বাচনে প্রতিদ্ন্ৰিতা করার ইচ্ছা অনেক আগেই জানিয়েছিলেন 
স্বভাষচন্দ্র। এবার কংগ্রেস তাকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের জন্য উত্তর 
কলকাতার একটি আসনে দীড় করাল। এই আসনটি আগে 
দখল করেছিলেন স্বরাজ্য দলের বিরোধী যতীন্দ্রনাথ বন্থু নামে একজন 
. উদ্দারপন্থী নেতা । রঃ 

কংগ্রেস ভেবেছিল, জেল থেকে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে জয়ী হলে 
তাকে মুক্তি দেবে সরকার। তাই জোর প্রচারকার্ধ চালাতে লাগল । 
বলতে লাগল, তিনি দেশের জন্যই জেলের মধ্যে আছেন দীর্ঘদিন 
আবদ্ধ । 

নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হলেন স্ুভাষচন্তর। 

কিন্তু নির্বাচনের ফল যাই হোক, বাংলা কংগ্রেসের মধো ভাঙ্গন 
দেখা দিল। গান্ধীজীর অনুরোধে কংগ্রেসের দায়িত্বভার গ্রহণ করে 
এক বছর কাজ করতে না করতেই বাংলা, প্রদেশ কংগ্রেসের বীরেন্দ্র 
শাসমল তীর বিরোধিতা, করতে লাগলেন । এই বীরেন্দ্র শানমলই 
একদিন মেদিনীপুর জেলার কৃষকদের পক্ষে করবন্ধ আদ্দোলনে 
সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব করেছিলেন। কিন্তু এবার দলের সভাপতির 
বিরদ্ধে তার বিরোধিতায় কোন সংগত যুক্তি না থাকায় 
পরে তিনি ও তার অন্ুগামীরা! পৌরসভার নিধাচনে পরাজিত 
হন। - 
নির্বাচনের একমাস পরেই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন 
বদল গৌহাটিতে। সভাপতিত্ব করলেন মাদ্রাজের শ্রীনিবাস 
আয়েক্ার। মীদ্রাজের আয়েন্গারের বিশেষ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা 
৯. পুর্ন উ 5 খার্তি ও জনপ্রিযত। কংগ্রেসের কাজে 


প্রয়োগ করেন। ভীরই চেষ্টায় মাদ্রীজের আইন পরিষদে কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। 

গৌহাটি কংগ্রেসের পর সার! দেশ ঘুরে ঘুরে সাম্প্রদায়িক এক্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যান আয়েঙ্গার। 

যাই হোক কংগ্রেসের এই দুর্দিনের মাঝে একটা আশার আলো! 
দেখা দিল! এ আলো দেখা দিল দেশজোড়া বুবজীগরণকে কেন্দ্র 
করে। এই যুবজাগরণ ১৯২৬ সালের ভারতের রাজনীতিতে এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রমাগত দলাদলি ও ক্ষমতার লড়াই 
দেখতে দেখতে অনেক আগে হতেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যুবক 
সমাজ। ভারা চাইছিল সবরকম দলাঁদলির অবসান আর দেশের 
স্বর্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার। পাঞ্জাবে নওজওয়ান 
সভার অধীনে যুবক সম্প্রদায় সংগঠিত হয়ে. আন্দোলন শুরু করে। 
মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরেও যুবকরা অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ 
নামে এক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের উদ্দেস্ট ছিল 
সরকারকে অস্ত্র আইন বাতিল করতে বাধ্য করা । সরকার সারা 
দেশে এই মর্মে এক আইন জারি করে যে দেশের কোন লোক বিনা 
অনুমতিতে কোন অস্ত্র রাখতে বা রাস্তায় বহন করতে পারবে না। 
আওয়ারি নামে একজন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা এই যুব আন্দোলনের 
নেতৃত্ব করেন। ও 

অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ নামে এই আন্দোলন শুরু হলেও এর 
আর একটা উদ্দেশ্ত ছিল। বাংল! দেশের বহু কর্মী ও নেতাকে 
সরকার বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখায় বিক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছিল দেশের যুবক সম্প্রদায়। অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের 
তাই অন্ততম উদ্দেশ্ত ছিল বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে 
বাধ্য করা । 

কিন্ত কিছুতেই কিছু হয় না। কংগ্রেসের দলগত ছুবলতার 

৯১৪ 


সুযোগ নিয়ে সরকার অবাধে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করে 
চলতে থাকে । এই ব্ছরের এপ্রিল মীসে লর্ড রেডিংএর পরিবর্তে 
লর্ড আরউইন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন । 

এই বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদে কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচন পরিচালনা করেন 
হতীন্্রমোহন সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে একটি বোর্ড। এই বোর্ডের 
সম্পাদক নিযুক্ত হন ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায়। টং 

এর পরই আসে বঙ্গীয় প্রার্দেশিক কংগ্রেসের কার্ধনিধাহক 
পরিষদের নির্বাচন। দেশ ও জাতির স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মিলে 
মিশে কাঁজ করে যাবার জন্য বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আহ্বান 
জানান পাঁচজন নেতাঁ। তারা হলেন, শরৎচন্দ্র বস্থু, নির্মলচ্্ চন্দ্র 
নলিনীরঞ্জন সরকার, ভুলসীচরণ গোস্বামী ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 

কার্ধনির্বাহক সমিতির সভাপতি পদের জন্ত বাসস্তী দেবীর অনুমতি 
না নিয়েই তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়। তিনি রাজী না হতে অধ্যাপক 
জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপিতি নির্বাচিত হন এবং বীরেন্দ্র শাসমল 
হন সম্পাদক । ূ 

বীরেন্্র শীসমল কার্ধনির্বাহক সমিতিতে আসায় অনেকে ক্ষুব্ধ 
হলেন। সামনেই আসছে পৌরসভার নির্বাচন। তখন শরৎচন্দ্র 
বস্তু, বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি পাঁচজন নেতা দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির কাছে তারবার্তায় সব কথা জামালেন। ওয়ার্কিং কমিটির 
মধ্যস্থতায় যতীন্দ্রমোহন আবার কংগ্রেস কার্ধনিবাহক সমিতির 
সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পরে পৌরসভার মেয়রও হন। কিন্তু 
বাংল প্রাদেশিক কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি আঁগের মতই চলতে 
থাকে । 

১৯২৭ সালের শুরু থেকেই স্ুুভাষচন্দ্রের যুক্তির জন্য চাপ দেয়া 
হচ্ছিল সরকারের উপর। মাসকতক আগে রেঙ্কুনে মেডিক্যাল 
বোর্ডের একজন সদন্ত হিসাবে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম অগ্রজ ভাক্তার 

৯৫ 


স্থরেশচন্দ্র বন্থু তীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন । তখনই তার আশঙ্কা হচ্ছিল» 
সভাষচন্দ্রের এখন ত্রস্কো নিউমোনিয়া হলেও আর কিছুদিন এই 
আবহাওয়া থাকলে তার থাইসিস হবেই। - এই জন্যই তিনি 
সইজারল্যাণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্ত সরকার যেভাবে 
অনুমতি দিয়েছিলেন তা মনোপৃতঃ হয়নি সুভাষচন্দ্রের। তাই 
প্রত্যাখ্যান করলেন সে প্রস্তাব । রি 

এর পর সরকার কিছুদিন চুপ করে থাকার পর একটা নতুন কথা 
ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল স্ুভাষচন্দ্রকে ইসদিন জেল থেকে 
ভারতের যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত আলমোড়ায় বদলি করা হবে। 

২৭শে মে তারিখে অতি সম্তর্পণে সুভাষচন্দ্রকে ভারতের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হলো । বিন! কারণে বিনা বিচারে এভাবে কেন তাকে 
সরকার আটক রাখছে, এত রোগ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ সত্বেও সরকার কেন 
তাকে মুক্তি দিচ্ছে না, তা কিছুই বুঝতে পারলেন না সুভাফচন্দ্র। 

যাই হোক চারদিনের দিন সমুদ্র পাঁর হয়ে হুগলি নদীর মোহনার 
কাছে ভায়মগ্ুহারবারে পৌছলেন। 

স্ুভীষচন্দ্রের নৌকো? কলকাতা! পৌঁছবার আগেই পথে একটি লঞ্চে 
করে লোম্যান এসে হাজির হলেন। নৌকো থামিয়ে লোম্যান 
এসে দ্রেখা করলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে । লোম্যান তখন. সি, আই 
ডির বড়কর্তা । | 

লোম্যান বলল, এইখাঁনে আপনাকে একবার নামতে হবে। 

কিন্তু সুভীষচন্দ্র ভাবলেন, লোম্যান, কৌশলে তাকে কলকাতার 
বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তাই তিনি জবাবে বললেন, 
না, আমি কিছুতেই নামব না। 

তখন লোম্যান বলল, ছোঁটলাট সাহেব নিজে একটি লঞ্চ 
দিয়েছেন। সেই লঞ্চে এক মেডিক্যাল বো আপনাকে পরীক্ষা 
করবার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের সামনে আপনাকে এখনি 


তখন আর অমত করলেন না স্থভাবচন্দ্র। 

স্থভাষচন্দ্র এসে দেখলেন, গভর্ণর দ্বারা নিযুক্ত সেই মেডিক্যাল 
বোর্ডের মধ্যে রয়েছেন বাংলার ছুইজন স্বনামধন্য চিকিৎসক, ডাক্তার 
নীলরতন সরকার ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এ ছাড়। ছিলেন 
কর্ণেল স্তাগুস ও গভর্ণরের নিজস্ব চিকিৎসক হিংস্টন। 

বোর্ডের সমস্তরা সুভাষচন্দ্র স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে হুর বিবরণ 
- মজে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে গভর্ণরকে দাঞজিলিংএ পাগলেন। ৮৪ 
তখন দাঞজিলিংএর গ্রীম্মাবাসে ছিলেন। 

সেদিন গোটা! দিন ও রাত গভর্ণরের লঞ্চেই কাটালেন সুভাষচন্দ্র । 
পরদিন সকালে লোম্যান এসে খবর দিল গভর্ণর মুক্তির আদেশ 
দিয়েছেন তারযৌগে । 

সেদিন ১৬ই মে। কিন্তু বরীলারা বাজি 
১১ই তারিখের সই রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে লোম্যান বলল, 
আলমোড়ায় ছুটির আদেশ ও মুক্তির আদেশ দুটোই সই করা৷ ছিল। 
ঠিক হয়েছিল মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশ মত এ বিষয়ে শেষ 
দিদ্ধান্ত নেবেন গভর্ণর । তাই তার আদেশ মতই আপনাকে মুক্তি 
দেয়া হচ্ছে। 

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলেন সুভাষচন্দ্র । মেডিক্যাল 
বোর্ড যখন রিপোর্ট লিখছিলেন তখন পুলিশ অফিসাররা বোর্ডকে 
সুভাষচন্দ্রের বদলির স্থপারিশ দেবার জন্ত অনুরোধ করছিল। 

কিন্ত সৌভাগ্যক্রমে পুলিশদের সে অনুরোধ রাখেনি বোর্ড। 
বোর্ড এ অনুরোধ না রাখলেও অন্ত কোন বাংলার গভর্ণর হলে 
পুলিশদের ইচ্ছাই জয়ী হত অবশেষে । কিন্তু স্ট্যানলি জ্যাকসন 
অল্পদিন গভর্ণর হয়েই বাঙ্গালী জাতির মনের প্রকৃত অবস্থাটা ধরতে 
পেরেছিলেন। তিনি দেখলেন, তার আগের গভর্ণররা নিজেদের 
কর্তব্য পালন করেননি । 
" তাদের এই গুদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে বার 


হন 


স্বচ্ছাচারিতার সঙ্গে শীদন করে এসেছে বাংলা দেশকে । কারণে 
অকারণে পুলিশী নির্ধাতনে জর্জরিত হয়েছে বাঙ্গালী জাতি। বারবার 
পদদলিত হয়েছে তাঁদের ন্যায় বিচারের দাবী । 
কার্ষভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই পুলিশী অত্যাচার বন্ধ করতে 
৬ হলেন স্ট্যানলি জ্যাকসন । 
ধার মুক্তির জন্য সার! দেশের বুক জুড়ে এত প্রতীক্ষা এত 
প্রত্যাশী অবশেষে তিনি যুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এলেন। এসে 
দেখলেন দেশের প্রতিটি মানুষ তাদের অন্তরে আসন পেতে ভারই 
পথ চেয়ে বসে আছে। একবাক্যে সবাই যেন বলছে, হে বীর, 
তোমার শূন্য আসন আজ তুমি পূর্ণ করো । 
পথে ঘাটে সভা সমিতিতে মানুষের সে কি স্বত:স্র্ত উল্লাস। 
নির্বাচনে কলকাতার জনগণ সুভাষচন্দ্রকে জয়ী করলেও সরকার 
তাঁকে জোর করে আটকে রেখে জনগণের রায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে 
এসেছেন এতদিন। আজ স্ভাষচন্দ্রের মুক্তি জনগণের জয়। 
সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কাছে সে যেন একটা বিরাট উৎসবের দিন। 
বিপ্লবী বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের এ বীরকে খুঁজে পেয়েছে 
যেন স্ুভীষচন্দ্রের মধ্যে । 
শরীর তখন অত্যন্ত খারাপ। তাই জেল থেকে বেরিয়ে 
বেশীদিন বাঁড়িতে থাকতে পেলেন না । আত্মীয় স্বজনদের অনুরোধে 
শিলং যেতে হলে! শরীর সারাতে । কিন্তু যাবার আগে যে সব 
রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন তাতে তার. মত ও পথের বেশ একটা! 
- আভাস পাওয়া গেল। 
সুভাষচন্দ্র আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলাদলি দূর হয়ে গেল। 
সকলে একযোগে সমর্থন জানাল তাদের অবিসংবাদী নেতাকে । 
সুভাষচন্দ্র প্রথমে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে এক 
সুস্পক্ট নীতি নির্ধারণ করলেন। তিনি বলেন, জাতীয় আন্দোলন 


মরকারী শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে উঠবে । দেশের সব লোক যখন 
জেলে যাবার জন্য তৈরী হবে, তখন জেলে লোক ধরবে না, সরকারের 
মনোবল ভেঙ্গে যাবে। 

আর একটা কথা ভাবলেন স্থৃভাষচন্্র, যে কথাটা এর আগে 
অন্ত নেতারা খুব স্পষ্ট করে ভাবেননি । ভারতের ভাবী সংবিধান হবে 
প্রজাতান্ত্রক। ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ওপনিবেশিক স্থায়ত্রশাসন 
গ্রহণ করতে তিনি রাজী নন। তাতে করে কোন ফল হব না শুধু 
ভারতে বুটিশ পুঁজিপতিদের স্থার্থ চিরদিনের মত কায়েম হবার 
সুযোগ পাবে। সমাজে ধনগত, বর্ণগত' ও শ্রেণীগত সব বৈষম্য 
ভেঙ্গে ফেলতে হবে। নারীপুরুষের স্মান অধিকার থাকবে । 
নির্বাচনের ভোটে হিন্দু-মুসলমান ভেদ থাকবে না। সান্প্রদায়িক ভাগ- 
বাটোয়ারার ভিন্তিতে আইন সভায় জনপ্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা! দেশের 
নধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদেশী শাসনকে টিকিয়ে রাখার এক 
হীন অপকৌশল ছাড়া কিছুই নয়। 

তবে শাদনকাজের জন্য দেশবাসীকেও যোগ্য হয়ে উঠতে 
হবে। তার জন্য কংগ্রেস সংগঠনকে পাস্ট! সরকার হিসাবে গড়ে 
তুলতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যেও শীসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ ' 
খাড়া করে জনগণকে ধীরে ধীরে শাসনকাঁজে পটু করে তুলতে 
হবে। | 

প্রায় মাখানেক পরে কলকাতা থেকে শিলং রওনা হলেন 
স্ভাষচন্দ্র। ওখানে পৌছলেন, ১২ই জুন তারিখে । শিলংএ তখন 
. দারুণ বর্ষা চলেছে। কয়েকদিন ধরে দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছে। এক 
আধদিনের জন্ক আকাশটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে । 

যাই হোক, ওখানে পৌছানোর দিনকতকের মধ্যেই রোগের 
উপসর্গগুলে! বেশ কিছুটা! কমল। জ্বরটা একেবারে না গেলেও 
দৈনিক তাঁপবৃদ্ধি কমল। বুকের ব্যথা ও কাশি অনেকটা কমে 
গেলে। তবে হজমের গোলমালটা। তখনও গেল না। 


উজ. 


দাদা সুরেশচন্দ্র ছাড়াও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ব্যবস্থাপত্র মত 
ওষুধ চলতে লাগল। তবে দেহের বিশ্রীম ও কিছুটা আরোগ্য লাভ 
করলেও মনের দিক থেকে স্বস্তি পেলেন না সুভাষচন্দ্র । তার কেবলি 
মনে হতে লাগল দেশের প্রতি জাতির প্রতি বিশেষ করে উত্তর 
কলকাতার নির্বাচন কেন্দ্রের অধিবাসীদের প্রতি ঠিকমত কর্তব্য পালন 
করতে পারছেন না। জেলে থাকার সময় ভেবেছিলেন, যুক্তি 
পেলেই কাঁজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কিন্ত মুক্তি পাবার পরেও এমন 
করে দীর্ঘদিন শয্যাগত হয়ে থাকতে হবে তা৷ ভাবতেও পারেননি । 

মান্দালয় জেলে থাকার সময় নির্বাচনে জয়লীভের খবর পাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর কলকাতার অধিবাসীদের কাছে কৃতজ্ঞত| জানিয়ে 
একখানি নিবেদনপত্র পাঠান । 

কিন্তু সরকার সে নিবেদনপত্র সেন্সরে পাস করেনি। এবার 
শিলংএ হাঁতে অফুরন্ত অবসর পেয়ে সেই নিবেদন পত্রখানি আবার 
নতুন করে লিখলেন স্ুভাষচন্দ্র। ভাবলেন চিঠিখানি লিখে তিনি 
অনেকটা নিশ্চিন্ত হবেন। চিঠিখানি ওদের হাতে পৌঁছলে খুব খুশি 
হবেন। | 

১০ই আগস্ট তারিখে সুভাষচন্দ্র লেখেন, গত বছর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় নির্বাচনের সময় আমি উত্তর কলকাতার অমুসলমান কেন্দ্র 
হতে সদস্ত পদপ্রার্থী হয়ে দীড়াই। সেই উপলক্ষে মান্দালয় জেলে 
থাকাকালে গত বছরের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাদের যে 
নিবেদনপত্র পাঠাই তা আপনাদের কাছে পৌঁছায়নি । কর্তৃপক্ষ যে 
কারণেই হোক সে পত্র যথাস্থানে পাঠানো সমীচীন মনে করেননি । 
ভরা আমার এই সামান্য নিবেদনপত্র কেন আটকালেন তা! জিজ্ঞাস 
করেও কোন উত্তর পাইনি। তারপর আমার নির্ধাচন সম্পকিত 
ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেবের কাছে যে পত্র দ্িই তার মধ্যে অনেকগুলো! 
গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারেনি । আমার কারারুদ্ধ অবস্থায় গভর্ণমেন্টের 
জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে শুনেছি, আমি যাতে জেলখানা 

১০০ 


থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কাজকর্ম চালাতে না পারি 
এই ছিল কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায়। 

কিন্তু আমার নিবেদনপত্র আপনাদের কাছে না পৌছলেও 
বোধ হয় আমার নীরব আকুল নিবেদন আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ 
করেছিল। তাই আপনারা আমার নিবেদন না শুনেই অতিপ্রবল 
প্রতিদবন্বী থাক! সত্বেও আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে এত বেশী ভোট 
দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন । 

আমার বিশেব কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, যে অবস্থায় পড়লে 
সাধারণতঃ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও চিনতে পারে না, ঠিক সেই অবস্থায় 
রাজপুরুষদের ছারা আমি যখন লাঙ্থিত__আঁপনারা! আমলাতস্ত্রে 
ভরকুটিতে বিচলিত ন! হয়ে আমায় সম্মীনের উচ্চ বেদীতে বসিয়েছেন। 
আমার উপর এই গ্রীতি ও বিশ্বাস দেখিয়ে আপনার! ষে শুধু আমাকে 
ধন্য করেছেন তাই নয়, আপনারা সকল রাজবন্দীদের গৌরবমণ্ডিত 
করেছেন। পু ূ ও 

কারাবাসী থাকতে আপনাদের আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার 
ও দেশের বর্তমান সমস্থা সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জিজ্ঞাসা করবার 
সুযোগ পাইনি। মনে করেছিলাম, যখন মুক্তি পাৰ তখন এই 
ছুটো কর্তব্য সম্পাদন করতে পারব। মুক্তিলাভের আশা আগে 
মোটেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ যেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্ত হলাম 
সেইদিন আমি তর্স্বাস্থ্য ও শষ্যাগত। আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে 
আমার যা কর্তব্য আমার মুক্তির পর আজ পর্যন্ত তা করতে পারিনি। 
অনিচ্ছাসত্বেও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত না হয়েই আরোগ্য লাভের 
আশায় আমাকে -এখানে চলে আসতে হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নামতে 
এখনও দেরি আছে, এইজন্য স্থির করলাম, আপাততঃ পত্রের দ্বারাই 
আপনাদের কাছে আমার নিবেদন্‌ জানাব । 

ভার আগেকার যে নিবেদনপত্রটি সরকার আটক করে রাখে 
সেটি লিখেছিলেন, ১৯২৭ সালের ২৪শে_ সেপ্টেম্বর । তাঁতে তিনি 


সরান 


স্‌ 


হুখ করে লেখেন- প্রায় ছুই বছর হতে চলল আমি বিনা বিচারে ও 
বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই স্মুদীর্ঘ কালের মধ্যে বু অনুরোধ 
করা সন্েও আমাকে গভর্ণমেন্টের কোন আদালতের সামনে উপস্থিত 
করা হয়নি। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, 
অপরাধ যদি করে থাকি তা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন 
গতানুগতিক জীবন ছেড়ে কংগ্রেসের একজন সেবক হিসাবে স্বদেশ 
সেবায় মন-প্রীণ-শরীর সমর্পণ করবার প্রয়াস পেয়েছি । 

তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হয়েছি তা নয়। বিশ মাস 
হলো, আমি দেশাস্তরিত বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হতে 
কতকাল ধরে আমি বঞ্চিত। তবে আমার সান্বনা ও সৌভাগ্য 
এই যে আমার কারাবাস ব্যর্থ হয়নি। আজ আমার সকল ব্যথা 
রীন হয়ে গোলাপ হয়ে ফুটেছে। এখানে আসবার আগে আমি 
বাঙ্গলাকে ভারত ভূমিকে ভালবাসতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ 
সোনার বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসতে শিখেছি । 

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করে ভারত মাতার চরণে 
অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করব এবং এই আস্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়ে 
পূর্ণতর জীবন লাভ করব-_এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত 


'হয়েছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পধালোচনা আমি নাময়িক 


' বুত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি । এইজন্য পরাধীন দেশের স্বদেশ 


সেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষায় ছঃখ ও বেদনা অবশ্থাস্তাবী, 
তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হবাঁর চেষ্টা করেছিলাম । আমি কৃতকার্য 
হতে পেরেছি কি না অথবা কতদূর কৃতকার্ধ হয়েছি-_তাঁর বিচার 
করবেন আমার দেশবাসীগণ। ণ 

আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙরে আমি এই 
সত্য পেয়েছি-_পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ শিক্ষা দীক্ষা কর্ম__সবই 
ব্যর্থ যদি স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকুল না হয়। 

উপারের চিঠি খানি হতে দেশের জনগণের উপর কী পরিমাণ 


আস্থা ছিল স্ভাষচন্দ্রের তা বোঝা যায়। তার মূল কথা ছিল» 
, নেগ্তারা' নিজেদের সিদ্ধান্ত জনগণের উপর চাপিয়ে দেবেন না। ১ 
' দেশের রাজনৈতিক সমন্তা নিয়ে জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করবেন এবং তাদের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন । ? 
. মান্দালয় জেল থেকে আরও ছুখানি গুরুতপূর্ণ চিঠি লেখেন 
_ স্ুভাফনন্দ্র। একখানি ওপন্যাঁসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপধধ্যায়কে ও আর 
একখানি দেশবন্ধুর জীবনী রচয়িতা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে । ছধানি 
 চিঠিতেই দেশবন্ধুর বহুমুখী প্রতিভার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জীনান 
অুভাষচন্দ্র ৷ 

দেশবন্ধু কি করে এত বড় হলেন, একাধারে কি করে তিনি বড় 
ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিপ্িজয়ী 
বীর হলেন তা বততববিদ্ভার সাহায্যে আলোচনা করে দেখান 
নুভাষচন্দ্র। মানব চরিত্র সম্বন্ধে এমন গভীর জ্ঞান খুব কম লোকের 
মধ্যেই দেখা যায়। দেশবন্ধুর চরিত্রকে এতখানি নিবিড়ভাবে আর 
কেউ দেখেননি । দেশবন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
তিনি বাঙ্গালী জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যটিকেও সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। 

বৃতববিদদের মতে আধ, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির 
রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হয়েছে। রক্ত 
সংমিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং তার 
জীবন হয়ে উঠেছে এত বৈচিত্রাূর্ণ। আর্ধের ধর্মপ্রবণতা! ও আদর্শবাদ, 
ড্রাবিড়ের কলাবিষ্ঠা ও ভক্তিভাব এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, 
তেজস্বিতা ও বাস্তববাদ বাঙ্গালী চরিত্রের মধ্যে এসে মিশেছে 
ওতপ্রোতভাবে । বাঙ্গালী তাই একই সঙ্গে আদর্শবাদী, বস্তবাদী, 
তীক্ষবুদ্ধিশালী ও ভাবুক । | 

বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র দেখেন, 
বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে তিনটি ধারা রয়েছে। সে তিনটি ধারা 
হলো, ভন্ত, বৈষ্ণব ধর্ম এবং নব্যন্তায় ও রঘুনন্দনের স্মতি। শ্যায় 
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ও স্মৃতির দ্রিক থেকে আধাবর্তের সঙ্গে, বৈষ্ণব ধর্সের দিক থেকে দক্ষিণ 
ভারতের সঙ্গে এবং তন্ত্রের দিক থেকে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের সঙ্গে 
বাজলার সম্বন্ধ আছে 

তন্ত্রের সাধনা বাঙ্গালীকে করেছে তেজস্বী নিষ্ঠাবান ও শক্তিসাধক, 
বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তাকে করেছে একই সঙ্গে ত্যাগী ও প্রেমিক 
এবং ন্যায়ের অনুশীলন তাকে করেছে তাকিক ও নৈয়ায়িক। দেশবন্ধুর 
চরিত্রের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির চরিব্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ লাভ 
করেছিল আশ্চর্য পরিপূর্ণতার সঙ্গে । তিনি ছিলেন একাধারে তাঁকিক, 
তেজস্বী ও ত্যাগী । 

আলিপুরের বোমার মামলায় অভিযুক্ত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে সমর্থন 
করে দেশবন্ধু আদালতে বলেন, দেশপ্রেমের কবিরূপে জাতীয়তাবাদের 
প্রবক্তারূপে, মানবতার পুজারীরূপে পুজিত হবেন শ্লীঅরবিন্দ জনগণের 
দ্বারা। তীর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে সার! দেশে । 

এই বছরের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো সাইমন কমিশনের নিয়োগ । 
১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বর রাজার পক্ষ থেকে এক আজ্ঞাপত্রে এই 
কমিশন নিযুক্ত কর। হয়। এর সভাপতি ছিলেন স্তার জন সাইমন। 
এ ছাড়া ছিলেন আরও ছয় জন সদস্তা। তীর! হলেন, বনিহ্যাম, 
লর্ড স্টাথকোনা, এডওয়ার্ড ক্যাভোগান, মিঃ প্রিফেন ওয়ালেশ, মেজর 
গ্যাটলী আর কর্ণেল ফক্স। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তদস্তের ভার পড়ে। 
বৃটিশ ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যধারা কেমন চলছে, শিক্ষার অগ্রগতি 
কতখানি হয়েছে, প্রতিনিধিত্মূলক দলগুলির কাঁজকর্ম কি, দায়িত্বশীল 
সরকারগুলি কেমন কাজ করছে-_-কমিশন তা! দেখে রিপোর্ট দেবে। 

এ ছাড়া এ সময় ইংলণ্ডে হাউদ অফ লর্ডস সভায় এই কমিশন 
নিয়োগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার সময় ভারত জচিব লর্ড বার্কেনহেড 
ভারতের জন্য সর্বসম্মত এক শাসনতন্ত্র পেশ করতে ভারতীয় 
রাজনীতিবিদদের আহ্বান জানান । 

ভারতীয়দের কাউকে কেন এ কমিশনে নেয়! হুলো না তার 
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কারণ ব্যাধ্যা করে বড়লাট বলেন, পক্ষপাতহীন ভাবে ভারতের প্রকৃত 
অবস্থা কমিশন যাতে পার্লামেন্টের সামনে তুলে ধরতে পারে এই 
জন্যই কৌন ভারতীয়কে নেয়! হয়নি কমিশনে । 

। সে যাই হোক, কংগ্রেস বিনা ছিধায় এ কমিশন বর্জন করল। 

শ্তধু কংগ্রেস নয়, এমন কি দেশের উদদারপন্থী নেতারাও এ 
কমিশন বর্জন করেন। স্তার তেজবাহাছুর সপ্রু এলাহাবাদের এক 
- জনসভায় ও পরে বোস্বাইএ অনুষ্ঠিত লিবারেল ফেডারেশনের দশম 
অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি 
- বলেন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের 
অধিকারকে অস্বীকার করে ইচ্ছা করে অপমান করা হয়েছে 
ভারতবাসীকে । 

এর পর ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে বসল জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশন। সভাপতি হলেন দিল্লীর জাতীয়তাবাদী যুদলমান নেতা 
ডাক্তার এম, এ, আন্দারী ।- 

অনেক আগে হতেই কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী এক যুবকগো্ি 
গপনিবেশিক স্বায়ন্তশীসনের দাবীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও কড়া ও চরমপন্থী মতবাদ অবলম্বনের জন্য 
চাপ দিতে থাকেন নেতাদের উপর। মাত্রাজ কংগ্রেসেও পূর্ণ 
স্বাধীনতা ভারতবাসীর লক্ষ্য বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু অধিবেশন 
শেষ হবার পর মহাত্মা গান্ধী বললেন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে কিন্ত 
এবিষয়ে তাড়ীহুড়ো৷ করলে হবে না। 

লালা লাজপৎ রায় বলেন, ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্শাসন বলতে 
অনেকেই জাতীয় স্বাধীনতা বুঝায় । 

যাই হোক এই অধিবেশনে কার্ধনিবাহক সমিতিতে চরমপন্থীদের 
কয়েকজনকে নেয়া হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাধারণ 
সম্পাদক নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র । এই অধিবেশনে সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব 
স্তরে সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য ভারতবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে 
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প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া সকল দলের গ্রহণযোগ্য এক শাসন 
রচনার উদেশ্যঠে সকল দলের এক সম্মেলন আহ্বানের জন্য রি 
দেন কার্ধনিবাহক সমিতিকে । ্ . 

সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর টর্টি 
প্রথম গুরুতপূর্ণ অশগ্রহণ। অবশ্য এর আগে হতেই দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে কাজ করে আসছিলেন তিনি। কেন্থিজে পড়াশুনো! শেষ 
করে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। কিন্তু ১৯২০ সালে অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় আইন ব্যবসা ত্যাগ করে গান্ধীজীর নেতৃতে 
আন্দোলন শুরু করেন। অনেকের মতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে 
আইনব্যবসা ছেড়ে দিতে তিনিই নাকি রাজী করিয়েছিলেন 
অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভার ভিতরে ঢুকে সরকারের 
সঙ্গে সব বিষয়ে অসহযোগিতা। করে চলার যে প্রস্তাব দেশবদ্ধু উত্থাপন 
করেন পণ্ডিত জওহরলাল তাতে রাজী হননি। তারপর কংগ্রেসের 
মধ্যে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় কংগ্রেস কোন কার্ধকরী পরিষদে 
যোগদান করেননি। এমন সময় তীর স্ত্রী শ্রীমতী কমলা নেহেরু 
গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্ত্রীকে নিয়ে তিনি ইউরোপে চলে 
যান। ইউরোপে থাকার সময় নেহেরু সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজ 
ব্যবস্থা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং পরে ভারতে ফিরে এসে 
নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে ঘোষণা করেন। দেশের যুবসমাজ ও 
কংগ্রেসের বামপন্থীদল তখন তার এই সমাজবাদী মতামত সাদরে গ্রহণ 
করে। এতে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে ষায়। 


॥ নয় ॥ 


১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস ১৯২১ সালের নভেম্বরের কথা 
মনে করিয়ে দিল ভারতবাসীকে । সেবার যখন যুবরাজ প্রিন্স অফ 
ওয়েলস ভারতত্রমণে এসেছিলেন তখন এক বিরাট বিক্ষোভে ফেটে 
পড়েছিল সারা দেশ। কালো পতাকায় ছেয়ে গিয়েছিল ভারতের 
আকাশ । পু 

আজও ঠিক ভাই। ফেব্রুয়ারিতে সাইমন কমিশন ভারতের 
মাটিতে পা দিতেই শুরু হলো হরতাল আর বর্জন আন্দোলন । কমিশন 
যেখানেই যাঁয় সেইখানেই বজ্ গর্জনে ধ্বনি ওঠে, গো ব্যাক সাইমন, 
সাইমন ফিরে যাঁও। ৃ্‌ 

সাইমন অবশ্য একটা আপোষের চেষ্টা করলেন। তিনি 
বড়লাটকে একখানি চিঠিতে জানালেন কমিশন ভারতীয় আইন 
সভাগুলির দ্বারা মনোনীত একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে খোলাখুলি 
ভাবে আলোচনা করতে চান। 

কিন্তু তা সত্বেও সকল দলের নেত৷ দিল্লী থেকে এক ইস্তাহার 
প্রচার করে ঘোষণা৷ করলেন সাইমন কমিশনের তারা বিরোধিতা করে 
যাবেন। ৃঁ 

কিন্ত জাতীয় কংগ্রেসের সদর দপ্তর এর বেশী কিছু করলেন নাঁ। 
দারা দেশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্বস্ত উত্তাল হয়ে উঠল 
আন্দৌলনের ঢেউ । তখন ঠিকমত নেতৃত দান করতে পারলেও কংগ্রেসের 
উচ্চ পর্যায়ের নেতাগণ ঠিকমত পরিচালনা করতে পারলে এই 
আন্দোলনে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাহায্য পাওয়া যেত এবং এই 


আন্দৌলন এক বিরটি বিপ্রবের রূপ নিতে পারত । 
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প্রতীক্ষায়ও থাকেনি । বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সুভাষচন্দ্রে 
নেতৃত্ে এ সময় বুটিশ দ্রব্য বর্জনের এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু 
করে। 

দেশের লোকের বিরোধিতা সত্বেও কমিশনের সাতজন সদস্য 
যেখানেই যেতে লাগল সেখানেই কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করল জনতা ৷ অব্ঠ গান্ধীজীর নির্দেশে এই বর্জন আন্দোলন কড়া- 
কড়িভাবে অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হলে! । কিন্তু তা সত্বেও 
বছ জায়গায় পুলিশ অন্যায়ভাবে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর 
অত্যাচার করতে লাগল । 

লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে কালো! পতাঁকা নিয়ে এক 
বিরাউ বিক্ষোভ মিছিল শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল পথে পথে। 
এমন সময় অকারণে লাঠিচার্জ করে পুলিশ বেটন দিয়ে নির্মমভাবে 
মারতে 'থাকে জনতাকে । গোলমালের মধ্যে লালা1 লাজপৎ রায় 
নিজেও গুরুতর্ভাবে আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভণ্তি করা হয়। 
সেখানে সেরে উঠতে থাকেন। কিন্ত আঘাতের ফলে তার হৃৎপিণ্ড 
যে স্থায়ী ক্ষতের স্থ্টি হয় তা আর সারে না এবং পরে এর থেকেই 
তার মৃত্যু হয়। পাঞ্জাবের প্রিয় ও অবিসংবাদী নেতার মৃত্যুতে 
আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পাঞ্জাবের জনগণ । 

কংগ্রেস নেতারা বললেন, শুধু আন্দোলন করলেই হবে ন1। 
সাইমন কমিশনের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। ওরা যাই করুক, 
ভারতের আদর্শ শাসনতস্ত্রের খসড়া রচনা করে ওদের দেখাতে 
হবে। 

এই উদ্দেশ্তে মার্চ মাসে প্রথমে দিল্লী ও পরে বোম্বাইএ ছুটি 
সর্বদলীয় সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই সম্মেলনে ভারতীয় 
শাসনতন্ত্রের মূল নীতিগুলি নির্ধারণের জন্য পণ্তিত মতিলালের নেতৃত্বে 
একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। সর্বদলীয় এই কমিটিতে ছিলেন, পণ্ডিত 
মতিলাল নেহেরু ( চেয়ারম্যান ), স্তার আলি ইমাম, তেজবাহাছুর সপ্রচ 
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খানে, সর্দার মঙ্গল সিং, সাহেব কুরেশী, জি, আর, প্রধান ও সুভাষচন্দ্র 
বন্থু। 

এই বছরের মে মাসে পুণাতে অনুষ্ঠিত মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে স্ুভাষচন্দ্রের 
বক্তৃতায় বিশেষ উদ্দীপনার স্থত্তি হয় জনগণের মধ্যে । সুভাষচন্দ্র 
জোর দিয়ে বললেন, কংগ্রেসের উচিত সরাসরি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ 
করা এবং ছাত্র ও যুবকদের জন্য পৃথক সংগঠন গড়ে তোলা । পৃথক 
মহিলা সংগঠনের উপরও জোর দিলেন সুভাষচন্দ্র । 

স্ভাষচন্দ্রের প্রস্তাব বিশেষভাবে সাড়া দিল শ্রমিক ও যুবকদের 
মনকে । ৃ 
পুণা থেকে বোস্বাই গেলেন সুভাষচন্দ্র । সেখানে গিয়ে 
দেখে ' আশ্চর্য হয়ে গেলেন” তীর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই 
সেখানকার যুবসমাজ বোস্বাই প্রেসিডেন্দী ইয়ুথ লীগ প্রতিষ্ঠা 
করেছে। 

আরও দেখলেন সুভাষচন্দ্র গুজরাটের বারদৌলী মহকুমায় আবার 
শুরু হয়েছে করবন্ধ "আন্দোলন । সেখানকার সরকার শতকরা কুড়ি 
গুণ খাজনা বাড়িয়ে দিয়েছে । ১৯২২ সালে এই আন্দোলন 
থামিয়ে দেন মহাত্মা গান্ধী। এখন তা আবার স্বতংস্কুর্তভাবে জ্বলে 
উঠল। কৃষকদের সাহায্যে এগিয়ে এল বোম্বাই শহরের অদ্নিবাসীর। । 
মহিল! ও কৃষক সমাজও এগিয়ে এল। কৃষকদের নেতৃত্ব করতে 
লাগলেন বল্লভভাই প্যাটেল। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করে 
কৃষকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য . হয়। বল্পভভাই প্যাটেলের 
বীরোচিত কাজের জন্য গান্ধীজী তাকে সর্দার অর্থাং নেতা উপাধিতে 
ভূষিত করেন। 

নেহেরু কমিটি রিপোর্ট দাখিল করল আগষ্ট মাসে। সে রিপোর্টে 
দেখা গেল শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি কি হবে সে বিষয়ে একমত 
হতে পারেনি কমিটি। কারণ কয়েকজন সদস্ত ওুপনিবেশিক 


্বায়ন্তশাসন কিছুতেই মেনে নেবেন না এবং তারা পূর্ণ স্বাধীনতার 
জন্য চাপ দিয়েছেন । 

এই রিপোর্টে শাসনতন্ত্রের ষে খসড়া টার 
ভারতের জন্য । দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে বলা হয় যতদিন পর্যস্ত 
না ওরা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগ না দেয় ততদিন অপেক্ষা করতে হবে 
এবং এ সম্পর্কে বুটিশ নীতিই বলবৎ থাকবে । রিপোর্টে আরও বল! 
হয়েছিল, কেন্দ্রে ও প্রদেশের মন্ত্রীসভাগুলি আইনসভার কাছে 
দায়ী থাকবে। সেনেট ও প্রতিনিধি সভা নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় 
আইনসভা । সেনেটের নির্বাচনে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি অংশ 
গ্রহণ করবে। স্ত্রী ও পুরুষ সকল প্রাপ্তবয়ক্কের ভোটাধিকার 
থাকবে। হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে যৌথ 
নির্বাচন হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য মাত্র দশ বছরের জন্য 
সংরক্ষিত ব্যবস্থা থাকবে। বাংল ও পাঞ্জাবে কোন সংরক্ষিত 
আসন থাকবে না। ভারতের একটি স্থৃগ্রীম কোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে 
আপীলের ব্যাপারে মৌলিক বাঁধানিষেধ থাকবে । সিভিল" সাভিসকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় সরকাঁর। রিপোর্টে, উনিশটি মৌলিক 
অধিকারের কথা পর পর উল্লেখ কর! হয়। এই মৌলিক অধিকার- 
গুলিকে সংবিধানে রূপ দিতে হবে । 

এই রিপোর্ট অন্থমোদনের জন্য আগষ্ট মাসেই লক্ষৌতে সর্বদলীয় 
এক সম্মেলন বসে। কমিটির বেশীর ভাগ সদস্ত পূর্ণ স্বাধীনতার কথা 
না বলায় দেশের তরুণ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 
তাঁরা সম্মেলন পণ্ড করে দেবার মতলব করেছিলেন । তখন সুভাষচন্দ্র 
ও পণ্ডিত জওহরলাল চরমপন্থীদের এক ঘরোয়া সভা ডেকে মিলিত হন 
তাদের সঙ্গে । 

দেশের চরমপন্থী ও যুবক সমাজের উপর তখন সুভাষচন্দ্র ও 
পণ্ডিত জওহরলালের বিশেষ প্রভাব ছিল। তাছাড়া তারাও পূর্ণ 
স্বাধীনতাই চাইতেন । সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল ছুজনেই চ্রমপন্থীদের 
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বুঝিয়ে বললেন, এখন শুধু প্রতিবাদ জানিয়ে ছেড়ে দাও। সর্বদলীয় 
সভা পণ্ড করে লাভ নেই। আমরা বরং ইগ্ডিপেগ্ডেন্দ লীগ 
গড়ে তুলব ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য । 

কোনরকমে শাস্ত করা হলো চরমপন্থীদের। এর পর থেকে 
ছাত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগল বিভিন্ন প্রদেশে । সাইমন 
কমিশনের সময় যে সব ছাত্র বর্জন আন্দোলনে যোগদান করেছিল 
তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠেছিল । 

এই বছর আগষ্ট মানে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলন 

' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত জওহরলাল 

নেহেরু । এইভাবে সারা বাংলা ও ভারতের সব অন্যান্য প্রদেশে 
ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে । 

ছাত্র আন্রৌলনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনও দেখ দেয় সার! 
দেশ জুড়ে। জামসেদপুরে টাটা আয়রণ খ্যাণ্ড গ্রীল ওয়ার্কস, 
বোশ্বাইএর সব কাপড়ের কল, লিলুয়ার ইষ্ট ইপ্ডিয়া৷ রেলওয়ের কারখানা, 
বজবজের পেট্রোল ওয়ার্কস প্রভৃতি 'প্রতিষ্ঠানগুলির হাজার হাজার শ্রমিক 
ধর্মঘট করল। এই সময় কলকাতার আশেপাশের পাটকলগুলির 
প্রায় ছুই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে। 

জামসেদপুরে টাটা কোম্পানির শ্রমিকদের অনুরোধে সুভাষচন্দ্র 
সেখানকার ধর্মঘটের নেতৃত্ব করেন এবং তার ফলে এক সম্মানজনক 
মীমাংসা সম্ভব হয়। শ্রমিকদের স্বার্থ দেখা শোনার জন্য সারা ভারত 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে উঠল। এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে 
বামপন্থীদের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল । সুভাষচন্দ্র দেখলেন, এই 
বামপন্থীদের মধ্যে আবার কমিউনিষ্ট দলই সবচেয়ে স্থশূখল, শক্তিশালী 
আর সংঘবদ্ধ । 
" ডিসেম্বর মাসে বোস্বাইএ নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের অধিবেশন 
বসল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র । কংগ্রেসের 


আপোষমুলক মনোভাবে যুব কংগ্রেস অনেক দিন থেকেই অসন্ষ্ট 
ছিল। এবারকার অধিবেশনে স্পষ্ট ধ্বনিত হলো সেই অসন্তোষের : 
স্ুর। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীর 
সবরমতী আশ্রম ও শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রম হতে অহিংসার 
নামে নিক্রিয়তাবাদের কথা প্রচার করা হচ্ছিল তার সমালোচনা 
করেন। গীতার কর্মযোগের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, কিছু 'না 
করার থেকে কর্ম করে যাওয়া অনেক ভাল। কর্মযোগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ 
যোগ। নি্ষাম কর্মের মধ্য দিয়েই করে যেতে হবে দেশের ও দশের 
সেব!। 

সুভাষচন্দ্র এই ধর্মবাঁদ প্রচারে গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের অনেক 
শিশ্ত রেগে যান। 

কলকাতায় যেমন সর্ধদলীয় সম্মেলন । উদ্দেশ্য, নেহেরু কমিটির 
খসড়া আলোচনা । কিন্তু দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের 
উপায় সম্বন্ধে কমিটির সুপারিশগুলিকে মুশলিম লীগের পক্ষ থেকে 
কঠোর ভাবে আক্রমণ করলেন মহম্মদ আলি জিন্না। অথচ এক 
বছর আগে এই কলকাতায় যখন নিখিল ভার্ত. মুসলিম লীগের 
অধিবেশন বসেছিল তখন সেখানে এই জিন্নাই জাতীয়তাবাদী 
প্রগতিশীল মত প্রচার করেছিলেন । এমন কি হিন্দুদের সঙ্গে মিলে 
মিশে যৌথ নির্বাচন প্রথাও সমর্থন করেছিলেন । 

চোদ্দ দফা দাবী তুললেন জিন্না। আইন সভায় নির্বাচিত 
আসনের একের তিন ভাগ চাই মুসলমানদের জন্য । বাংলাদেশ ও 
পাঞ্জাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুললমানদের জন্ত আসন সংরক্ষণের 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

এদিকে হিন্কু মহাসভ। আবার মুলমানদের বেশী সুবিধা দেয়া 
হয়েছে বলে সমালোচনা করতে লাগলেন নেহেরু রিপোর্টের। 

আসলে সুভাষচন্দ্র দেখলেন শাসনতন্ত রচনার ব্যাপারে সর্বদলীয় 
সম্মেলন আহ্বান করাই তুল হয়েছে কংগ্রেসের। কেবল ভুল 


ইয়েছিল গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা । স্বাধীনতার জন্য যে 
অল সংগ্রাম চালিয়ে যায় শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার এবং দায়িত 
তাদেরই। কিন্তু ছোটখাটো যে সব দল দলগত স্বার্থকে দেশের 
স্বার্থের চেয়ে' ঝড় করে দেখে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে 
চলে তাদের শাঁসনভন্্ রচনার ব্যাপারে ডাকাই অন্যায়। গোল 
টেবিল বৈঠকেও এমন সব দল উপস্থিত ছিল যাঁদের থাঁকার কোন 
অধিকার ছিল না। আদল কথা কোন দেশ দীর্ঘদিন বিদেশী শাসনের 
অধীনে থাকলে সেখানকার কিছু লোক ও দল বিদেশী শাসকদের 
সুঠোর মধ্যে যাঁবেই। মা 

এর পর কলকাতায় পার্কসার্কাস জীতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন 
বদল ডিসেম্বরে। সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। 
কিন্তু এক বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হলো এ অধিবেশনে । এর আগে 
দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেদ কমিটির এক সভায় পণ্ডিত মতিলালের 
ভংপরতায় চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে এক আপোষ মীমাংসা হয়। । 

কিন্ত কলকাত। কংগগ্রসে গান্ধীভী দিল্লী চুক্তি মেনে নিলেন না। 
বললেন, এ চুক্তি স্ববিরোধী । বামপন্থীরা! গান্ধীজীর মনোভাব ঠিক 
বুঝে উঠতে-পারলেন না। তিনিকি মনে করেন, আপাততঃ পূর্ণ 
স্বাধীনতা না চেয়ে যদি ওপনিবেশিক স্থায়ন্তশাসন জারী করা হয় 
ভাহলে বৃটিশ কি সঙ্গে সঙ্গে ত। দিয়ে যাবে? অহিংস অনহযোগ 
্ান্দোলনে বৃটিশ সাঘ্রাজ্যবাদীদের হৃদয় কি সত্যি সত্যিই গলবে ? 

কিন্তু তারা. তা বুঝুন আর নাই বুঝুন গান্ধীজীর তাতে কিছু গেল 
এল না। তিনি তার খুশিমত এক প্রস্তাব নিয়ে এলেন। প্রস্তাবে 
বললেন, 

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তার আগে 
বূটিশ পার্লামেন্ট যদি নেহেরু কমিটির রচিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে 
তাহলে কংগ্রেস বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে এ শাসন- 
ভন্ত্রকে পুরোপুরি ভাবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি এ তারিখের মধ্যে 

১১৩ 
সুভার্_-৮ 


বূটিশ পার্লামেন্টে তা গ্রহণ না করে অথবা তার আগেই তা প্রত্যাখ্যান 
করে তাহলে কংগ্রেস দেশকে করদান বন্ধ করতে এবং এই ধরনের! 
যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা মেনে চলবার নির্দেশ দিয়ে অহিা 
আন্দোলন গড়ে তুলবে। 

বামপন্থীদের পক্ষ থেকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন; 
সুভাঁষচন্দ্র। কারণ গান্ধীজীর এ মূল প্রস্তাব,অনেকেরই মনঃপুত হয়নি।' 
সুভাষচন্দ্র তাঁর সংশোধনী প্রস্তীবে বললেন, কংগ্রেস স্বাধীনতা ছাড়া! 
আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না আর এই স্বাধীনতা বলতে বোঝাবে: 
বুটিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ । -..... স্বাধীনতার আদর্শ সমুজ্জল 
করে রাখতে হবে! . ধোয়া বা ধোকা নয়, স্পষ্ট এবং ছার্থহীন। 

বামপন্থী অনেকের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও এ 
প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না 
এ প্রস্তাব । ৯৭৩-১৩৫ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। 

পগ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছুই দলের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করলেন 
কিন্তু বামপন্থীরা বললেন গান্ধীজীর দিলীচুক্তি অস্বীকার কর! উচিত 
হয়নি। কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অস্বীকার কর! 
মানেই কংগ্রেদকে অসম্মান করা। সুতরাং কোন আপোষ চলতে 
পারে না। 

অবশেষে অধিবেশন ভেঙে যেতে নেতাঁরা চলে গেলেন। হতাশায়: 
ম্লান হয়ে গেল কলকাতাবাসীদের মুখ। অথচ যেদিন এ অধিবেশন, 
সেদিন কী বিপুল উদ্দীপনা! জনগণের মধ্যে দেখেছিলেন স্মুভাষচন্ত্র, কী 
রাজকীয় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল সভাপতিকে । সুভাষচন্দ্র বুঝতে 
পারলেন না, দেশ যখন বিপ্রবের জন্য মনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে 
প্রস্তুত, কেন পিছিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেসের নেতারা । দেশের আমিক ও 
যুবসমাজ যখন জেগে উঠেছে কেন তখন তাদের নেতৃত্ব দান করছেন না 
তারা। দশ হাজার শ্রমিকের এক বিরাট শোভাযাত্র! কলকাতা 
কংগ্রেসের মণ্ডপে এসে হাজির। স্বভাষচন্দ্রের নিজের হাতে গড়া ছাত্র 
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ও যুবকদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে 
নেতাদের। তা দেখে গান্ধীজীর সমর্থরাও আশ্চর্য হয়ে যান । 


কংগ্রেস নেতারা না চাইলেও ১৯২৯ সাল পড়তেই সারা ভারতে 
ছড়িয়ে পড়তে লাগল বৈপ্লবিক আন্দোলনের আগুন। এ আগুন 
জলে ওঠে পাঞ্জাবে বছরের .প্রথম দিকে । এর আগের বছর লাহোরে” 
সাইমন-কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সময় লাহোরে লালা লাজপং 
রায়ের নেতৃত্বে এক বিরাট শৌভাষাত্র! বার হয় এবং সে শোভাযাত্রা 
নির্মমভাবে আক্রান্ত হয় পুলিশের দবারা। পুলিশের তরফ থেকে 
আক্রমণ পরিচালনা করে স্থাপ্ডার্স নামে একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর। 
এই স্তাগার্সকে মারবার জন্য. তখন থেকেই চেষ্টা করছিল 
পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা । এ বছরের প্রথম দিকে সে চেষ্টা সফল হয়। 
স্যাগ্ীর্সকে হত্যা করা হয়। 

এই হত্যার জন্ত পাঞ্জাবের নওজোয়ান ভারত সভার অনেক 
যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের মধ্যে সর্দার ভগৎ সিং ও বটুকেস্বর 
দত্ত নামে ছুজন যুবকের নামে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। 
নওজোয়ান ভারত সভা যে যুব আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল ভগৎ 
সিং ছিল তার নেতা । ূ 

ভগৎ দিংএর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে উঠল পাঞ্জাবের 
যুবকরা । বিপ্লবী হিসাবে ভগৎ সিংদের পরিবারের নাম ছিলি 
ভগৎ সিংএর কাক! অজিত সিংও ছিলেন একজন বড় বিউাবী 
এবং একবার তিনি লালা লাজপৎ রায়ের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত 
হন। এ 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বহু যুবককে ধরে কারারুদ্ধ কর! হয়। 
বাংলা দেশেও সভা সমিতি শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে যুব 
আন্দোলনের কাজ সুভাষচন্দ্রের নেতৃতে এগিয়ে চলতে থাকে। 
বাংলার ছাত্র ও যুবকরা পাঞ্জাবের যুব আন্দোলনের কাজকে 
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অকুষ্ঠভাবে সমর্থন করে আর সঙ্গে সঙ্গে ধিকার দিতে থাকে ইংরেজ 
সরকারের দমনমূলক নীতিকে । 

বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও যুব আন্দৌলন গড়ে গঠে। 

বাংলা দেশে যুব আন্দোলনের ব্যাপারে স্বৃভাষচন্দ্রের সবচেয়ে 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন যতীন দাস। ১৯২৮ সালে কলকাতায় 
কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে 
তুলেছিলেন সুভাষচন্দ্র তার চীফ অফিসার বা জি, ও, সি ছিলেন 
সুভাষচন্দ্র এবং মেজর ছিলেন যতীন দাঁস। 

যতীন দাসের ধয়স তখন ছিল মাত্র পচিশ।. কিন্তু এই অল্প 
বয়সেই স্বেচ্ছাসেবকদের সংঘবদ্ধ করা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে অদ্ভূত 
কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন যতীন দাস । , 

লাহোর ফড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে পাঞ্জাবের যুবকরা যখন দলে 
দলে গ্রেপ্তার বরণ করতে লাগলেন তখন সেখানে বাংলার বিপ্লবী 
যুবকদের পক্ষ থেকে ছুটে গেলেন যতীন দাস। দেখানকার 
আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রেপ্তার বরণ করলেন তিনিও। জেলে 
রাজনৈতিক বন্দীরা সাধারণ অপরাধীদের. থেকে ভাল ব্যবহারের 
দাবীতে অনশন ধর্মঘট করলে তাদের সঙ্গে যতীন দাসও অনশন 
করেন। 

লাহোরের জেলে এই অনশন ধর্মঘট করার সময় কলকাতায় 
নুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বার হয় ধর্মঘটাদের 
সমর্থনে। তখন সুভাষচন্দ্র ও অনেক বামপন্থী কংগ্রেস নেতাকে 
রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেপ্তার কর! হয়। 
,. এই অনশন ধর্মঘটে ১৩ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় যতীন দাসের। 
প্রবল আন্দোলন স্থপ্টি হয় সারা দেশে । কিন্তু সারা দেশ এই মৃত্যুতে 
ব্যথিত হলেও মহাত্মা গান্ধী একট। কথাও বললেন ন! তার পত্রিকা 
ইয়ং ইত্ডিয়ায়। ছুঃখপ্রকাশ করে অথবা মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
একটা কথাও লেখ! হলে। না । এ বিষয়ে গান্ধীজীর একজন ভক্ত ও 
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যতীন দাসের বন্ধু গান্ধীজীর কাছে কারণ জানতে চাইলে তিনি, বলেন 
আমি কিছু লিখলে এর বিরুদ্ধেই লিখতাম। তাই কিছু বলিনি 
বালিখিনি। | 

কিন্তু যতীন দাসের দোষটা কোথায় তা তিনি খুলে বলেননি। 
যতীন দাসের মৃতদেহ হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছায় বিপুল লোক 
সমাগম হয়েছিল তখন সেখানে । এক বিরাটি বৈপ্লবিক প্রেরণা 
পেয়েছিল বাংলার যুবকরা । 

যুব আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এক বলিষ্ঠ নারী, আন্দোলনও গড়ে 
ওঠে বাংলাদেশে । ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 
জাতীয় কাজকর্মের জন্য “নারী কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন দেশবন্ধু। 
দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটি এক রকম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 
১৯২৮ সালে আবার সুভাষচন্দ্র কলকাতায় “মহিলা! রাষ্থীয় সংঘ নামে 
নারীদের এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন । ও 

সারা বছরটা ধরে বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যুব সম্মেলনের 
বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠল। যুব কংগ্রেসের এক অধিবেশন বিরাট 
মাফল্য লাভ করল কলকাতায়। পুণীয় মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হল পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিতে। আমেদাঁবাদের যুব 
* সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু। 

পাঞ্জাবে যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্ত সুভাষচন্দ্র 
গেলেন লাহোরে । লাহোর থেকে নাগপুর ও পরে বেরারের 
অমরাবতী । 

ঠিক এই সময় বোশ্বাইএর সব কাপড়ের কলে ধর্মঘট শুরু হলো। 
শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিল সারা বোম্বাই জুড়ে। এর নেতৃত্ব 
করতে লাগল কমিউনিস্ট দল। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতাদের গুদাসীন্তের ফলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়ে 
গেল। তাদের কর্মীরা বেশ সুশিক্ষিত ও শৃখলাবদ্ধ। : 

১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা! ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের 
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গ্রেপ্তার কর! হতে লাগল। গ্রেপ্তার করে সবাইকে দিল্লীর কাছে 
মীরাট শহরে নিয়ে আমা! হলো । সকলের বিরুদ্ধে এক সাধারণ 
মামল! রুু করা হলে! ৷ নাম দেয়া হলো মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র 
মামলা । অভিযোগে সরকার পক্ষ থেকে বলা হলো, অভিযুক্তগণ 
বুটিশ সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা কেড়ে নেবার জন্ ষড়যন্ত্র করেছেন 
এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংঘের সাহায্যে সোভিয়েট ধরনের 
সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে বর্তমান 
কমিউনিস্ট নেত। ডাঙ্গে এবং বনু মেয়ে ছিলেন। 

মীরাট ছোট শহর; তাই সেখানে কোন বিক্ষোভ হবে না বলেই 
অভিযুক্তদের সেখানে বিচারের জন্য আনা হয়েছিল। এই বিচারের 
রাঁয় বেরিয়েছিল চাঁর বছর পর। অনেকেরই কারাদণ্ড ও যাবইজীবন 
দীপান্তর পর্বস্ত হয়েছিল। 

মীরাট মামলার বিচারের সময় বুটেনে শ্রমিক দল জয়ী হওয়ায় 
সেখানকার মন্ত্রীসভা ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা ও তার উন্নতির 
জন্য এক লেবার কমিশন পাঠায় । এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন 
হুইটলি। এই কমিশনে বোম্বাই থেকে এন, এম, যোশী ও লাহোর 
থেকে চমনলালকে সদস্ত হিসাবে নেয়া . হয়েছিল। এ'রা ছুজনেই 
ছিলেন দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। কিন্তু এর পর নাগপুরে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের যে অধিবেশন রসল তাতে হুইটলি কমিশন বর্জন করার 
সিদ্ধান্ত নেয় হলো! এবং বামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় দক্ষিণ পন্থীরা! 
বেরিয়ে গিয়ে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন” নামে শ্রমিক 
সংস্থা স্থাপন করলেন। 

এই সময় সারা দেশে একই সঙ্গে যুব আন্দোলন, শ্রমিক 
আন্দোলন ও নারী আন্দোলন চলতে থাঁকে ব্যাপকভাবে । বাংলা 
দেশে গভর্ণরের মন্ত্রীসভা নির্বাচিত কংগ্রেম সদস্তদের কাছে হেরে 
"হাত থাক । মে মাস গভর্ণর আইন পরিষদ (ভান দিয় মতন 


, নির্বাচনের ব্যবস্থা! করলেও কংগ্রেস সদস্যরা আরও বেশী সং্যায় 
নির্বাচিত হল। 
ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সরকার ফরওয়ার্ড 
পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মামল। রুজু করে, আদালত তাতে দেড় লক্ষ 
. টাকা জরিমানা করে। ফলে ফরোয়ার্ড পত্রিকা পরের দিন উঠে যায় 
কিন্তু একই আদর্শ প্রচারের ব্রত নিয়ে সেই দিন থেকেই তাঁর 
: জায়গায় লিবার্টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 

২১শে জুলাই তারিখে হুগলিতে জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভীপতির 
' ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, হে বাংলার ছাত্র ও তরুণ দমাজ ! তোমরা 
পরিপূর্ণ ও অথগড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের 
উত্তরাধিকারী অতএব তোমরা সমস্ত জাতিকে জাগাবার ভার গ্রহণ 
করো। 

যেদিন হতে ভারত পরাধীন হয়েছে সেদিন হতে ভারত সমগ্টিগত 
মাধনা তুলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সব শক্তি নিয়োগ করেছে। 
ফলে কত শত মহাপুরুষ আমাদের দেশে আবিভূতি হওয়া সহ্থেও 
জাতি আজ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। জাতিকে বাদ দিয়ে 
ব্যক্তিত্বের সার্থকতা! নেই-__-একথা আজ সকলকে বুঝতে হবে।""" 
পর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সমস্ত জাতিকে ক্ষেপে উঠতে হবে। 
কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিম্পেষিত ও অর্থনৈতিক 
বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে 
উঠবে কেন? 

ভাষণের শেষের দিকে বাংলার যুবকদের কাছে এক জ্বালাময়ী 
আহ্বান জানিয়ে বললেন, ভ্রাতৃমগ্ডলী ! আজ আমার বক্তব্য এইখানে 
শেষ করব। সাম্যবাদ ও স্বাধীনত। মন্ত্র প্রচার করবার জন্য তোমরা 
গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়। যাঁও চীনা ছাত্রদের মত রুশ তরুণদের 
মত চাষীর পর্ণকুটারে ও মজুরদের আৰ্র্জনাপূর্ণ ভাঙ্গা ঘরে। তাদের 
জাগাও। আর যাও মাতৃজাতির সমীপে । | 
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পরে পাঞ্জাবের এক ছাত্র সম্মেলনেও সুভাষচন্দ্র বললেন, আমাদের 
ঘরের পাশেই চীন দেশ। তাঁর ইতিহাসের একটি যুগ পর্যবেক্ষণ 
করুন। দেখতে পাবেন মাতৃভূমির জন্য চীনের ছাত্রের! কি করেছেন। 
ভারতবর্ষের জন্য আমরা কি সেটুকু করতে পারি না? আধুনিক 
চীনের নবজাগরণ ত ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্যই সম্ভব হয়েছে। একদিকে 
তার! গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ও প্রতিটি কারখানায় গিয়ে স্বাধীনতার 
নতুন বাণী প্রচার করেছেন, অপর দিকে এক প্রান্ত হতে অপর 
প্রান্ত পর্যন্ত দেশকে সংঘবদ্ধ করেছেন৷ ভারতবর্ষে আমাদেরও তাই 
করতে হুবে। স্বাধীনতার কোন সহজ নিধিদ্ধ পথ নেই। স্বাধীনতার 
পথে যেমন আঘাত আছে বিপদ আছে, তেমনি গৌরব ও অমরত্ব 
আছে। 

স্বাধীনতাই জীবন, স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে অবিনশ্বর 
. গৌরব। আম্থন আজ আমরা সম্মিলিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে 
প্রাণপণ চেষ্টা করি। সেই উদ্ভমে জীবনপাত করে আমরা ম্ৃত্যু্য়ী 
যহীন্দ্রনাথের স্বদেশবাসী হবার যোগ্য হয়ে উঠি। বন্দেমাতরম ! 

এদিকে আবার সংকট ঘনিয়ে এল জাতীয় কংগ্রেসের মাঝে। 
জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কার্ধকরী সমিতি হঠাৎ ভারতের সব আইনসভা 
' হতে কংগ্রেসী সদস্যদের পদত্যাগ করতে নির্দেশ জারি করল। এই 
নির্দেশ মেনে নিতে পারলেন না স্ুভাষচন্দ্র। তিনি বুঝলেন, 
গাহ্ধীজীর প্রভাবেই এই নির্দেশ দিয়েছেন পণ্ডিত মতিলাল। 

. তখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি গঠিত হত তিনশো পঞ্চাশ 
জন সদস্ত নিয়ে। এই পদস্তরা ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি। প্রতি বছর পনের জন সদস্য নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক 
সমিতি গঠিত হত। কংগ্রেসের এই কার্ধনিবাহক সমিতির বেশী 
ভাগ সদস্যই তখন গান্ধীজীর ছারা প্রভাবিত হন। 

সামনেই আসছে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন । এ 
অধিবেশন বসবে লাহোরে জুলাই মাসে । প্রাদেশিক কমিটিগুলির 
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এক বিরাট অংশ গান্ধীজীকে সভাপতি হতে বলল। কিন্তু গান্ধীজী 
মনোনীতি করলেন পণ্ডিত জওহরলালকে । ফলে বামপন্থীরা! ক্ষুব্ধ 
হলেন। ভাবলেন, বামপন্থী প্রগতিবাদী জওহরলালকে নিজের মতে 
ও দূলে টেনে আনার এক সুন্দর কৌশল ছাড়লেন গান্ধীজী । 

১৯২০ সাল থেকে পণ্ডিত. জওহরলাল গান্গীজীর সমর্থক হয়ে 
উঠলেও ১৯২৭ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে এসেই তিনি নিজেকে 
সমাজবাদী বলে প্রচার করতে থাকেন এবং সংস্কার বিরোধী প্রবীণ 
নেতাদের বিপক্ষে কংগ্রেসে বিরোধী বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
চলতে থাকেন । 

সবাই বলল, কোন বামপন্থী নেতার সভাপতিত্ব করা উচিত 
হবে না। কারণ তার কোন কথা খাটবে না। গান্ধীজী য! বলবেন 
তাই হবে। কিন্তু আশ্চর্য! এই কংগ্রেসেই সকলকে অবাক করে 
দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিজেই তুললেন গান্ধীজী। সে প্রস্তাব 
গৃহীত হলো সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র । অথচ 
এর আগে বরাবরই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এসেছেন গান্ধীজী। 
স্বভাষচন্দ্রকে দুরে সরিয়ে দিয়ে জওহরলালকে কাছে টেনে আনবার 
জন্যই যেন এটা করলেন গান্ধীজী। 

নতুন ওয়াকিং কমিটিতে স্থান হলো না! স্ুভাষচন্দ্রের | - শুধু তাই 
নয়, অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে ছুটি প্রস্তাব নিয়ে এলেন তার কোনটিই 
গৃহীত হলো না । অথচ ছুটি প্রস্তাবই ছিল বিশেষ গুরুতবপূর্ণ। এর 
একটিতে সুভাষচন্দ্র বললেন, শুধু পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব দেশের 
স্বাধীনতা নিয়ে আসবে না। দেশের স্বাধীনতার জন্ত উপায় উদ্ভাবন 
করতে হবে। দেশের মধ্যে এমন পরিস্থিতির স্থপ্তি করতে হবে, যাতে 
করে ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এর জন্য গড়ে 
তুলতে হবে পাশাপাশি প্রতিদন্ী এক জাতীয় সরকার, যেমন 
করেছিল আয়ার্ল্যাণ্ড। আর গড়ে তুলতে হবে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনী । 
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আর একটি প্রস্তাবে বলেছিলেন, কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি গড়ে 
তুলতে হবে নির্বাচনের ভিন্তিতে। 

ওয়াকিং কমিটিতে স্ুভাষচন্দ্রের নামটি রাখবার জন্ক অনেকেই 
অন্থুরোধ করলেন গান্বীজীকে। তারা বললেন, অনেক বামপন্থী 
নেতাকেই বাদ দেওয়া হয়েছে নতুন কমিটিতে । তা হোক, তবে 
স্থভাষের নামটা থাক। 

কিন্তু গান্ধীজী কারো কোন কথ! শুনলেন না। সমস্ত অধিবেশনটি 
কাধ্যতঃ তিনিই পরিচালনা করলেন। একজন কুশলী রাজনীতিবিদের 
মত তিনি দুদিকই বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন দেখলেন, 
পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সার! দেশ ক্ষেপে উঠেছে তখন তিনি সে প্রস্তাব 
মেনে নিলেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য দেশ যাঁতে অহিংস 
সংগ্রামের দিকে এগিয়ে না যায় তার জন্য দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে দিলেন তিনি। 
সমষ্টিগত চাপের সঙ্গে নিজের অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্যকে খাপ খাইয়ে 
নিয়ে কৌশলে জনপ্রিয়তা অর্জনের এ এক অন্ভুত কৌশল । 

একদিন নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী নামে একজন সহকর্মীকে 
বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র; দেশকে ভালবাসেন গান্ধীজী ঠিক, কিন্তু নিজেকে 
উনি তার থেকেও বেশী ভালবাদেন। 


আর একদিন তিনি বললেন, আমি মনে করি আমার ব্যক্তিগত 


বিচারবুদ্ধি ও মতামত প্রবীণ রাজনীতিবিদদের কাছে বিলিয়ে দিলেই 
সব সমন্যার সমাধান হবে । ও 

গয়া কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একদিন স্বরাজ্য পার্টি গড়ে 
তুলেছিলেন দেশবন্ধু। আর আজ তারই ভাবশিল্ত সুভাষচন্দ্র লাহোর 
কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে 'কংগগ্রন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, নামে এক 
নতুন দল গড়ে তুললেন। 

মাতিপ্রতিম বাসন্তী দেবীর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে একটি 
তার্বার্তীয় সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, পাঁরিপান্ধিকতা আর দলে- 
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ভারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েই এই পৃথক ব্যবস্থার স্থচন! হলো, 
যেমন হয়েছিল গয়ায়। গুরু দেশবন্ধুর শক্তি আর তোমীর অমোঘ 
আশীষ আমাদের সম্বল হোক । 

এরপর বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসও ছুটি দলে ভাগ হয়ে গেল। 
সুভাষচন্দ্র ছিলেন বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি । এবার সুভাষ 
বিরোধীরা তীর প্রতিদবন্থী হিসাবে দ্লীড় করালেন যতীন্দ্রমোহন 
মেনগুপ্তকে। অনুশীলন সমিতি, বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোক্নতি দল, 
খাদি গোষ্ঠী ও আনন্দবাজার গোষ্ঠী গেল সেনগুপ্তের দলে আর 
যুগান্তর দল ও কিছু বন্ধুবান্ধব রইল স্ুভীষচন্দ্রের দলে, দেশবন্ধুর 
জামাতা! সুধীর রায় মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগলেন। 

প্রীসেনগ্ুপ্ের এলগিন রোডের বাঁড়িতে ছুই দলের নেতাদের বৈঠক 
বসল। কিন্তু কোন মিটমাট না হওয়ায় পরে জাতীয় কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল এসে মিটিয়ে দিলেন। 


॥ দশ ॥ 


১৯৩০ সালে নতুন বছরের শুরু হতেই সারা দেশ তাকিয়ে রইল 
কংগ্রেস ওয়াকিং কর্মিটির দিকে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কার্যকরী 
করে তোলার জন্য দেশবাসীকে কি নির্দেশ দেয়, তা৷ দেখার জন্য 
উদগ্রীব হয়ে রইল প্রতিটি কংগ্রেসকর্মী। 

মহাত্মা গান্ধী বললেন, দেশে সন্ত্রীসবাদের কাজকর্ম বেড়ে গেছে। 
তারা একমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া সভা সমিতি প্রস্তাব বন্তৃত। 
প্রভৃতি শাস্তিপূর্ণ কোন পথই পছন্দ করে না । স্থৃতরাং এখন আইন 
অমান্য আন্দোলনই দেশকে আসন্ন অরাজকতা! হতে রক্ষা করতে 
পারে। 

২৩শে জানুয়ারি বন্দীমুক্তি আন্দোলনের শোভাধাত্রা পরিচালনা 


করার সময় গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র । . বিচারে কারাদণ্ড হলো । 
সঙ্গে ছিলেন কিরণশংকর রায়, ভাক্তীর যতীন দাশগুপ্ত, সত্য গুপ্ত 
আর বীরেন মুধুয্যে। তার দিনকতক আগে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী ও পেন ব্যানার্জীর এইভাবে কারাদণ্ড 
হয়েছিল। 

আগের বছর দরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ অপরাধীদের 
থেকে পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থার নীতি নেন। কিন্তু সামাজিক 
মর্ধাদা অনুসারে রাজবন্দীদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী বিভাগ করেন। 
এই নীতি রাজবন্দীরা মেনে নিতে পারেননি। তাই তখন বিভিন্ন 
জেলে প্রায়ই অশান্তি হত। 

একদিন জেলের ভিতর রাজবন্দীদের উপর অত্যাচার হতে দেখে 
সত্যাগ্রহ করেন সুভাষচন্দ্র । তিনি ঘর হতে বেরিয়ে এসে মাঠে 
াড়িয়ে থাকেন। তাকে জেলার এসে ভয় দেখানো সত্বেও তিনি 
স্থির হয়ে দীড়িয়ে থাকেন। জেলার যোমদণ্ড হুকুম দিলেন, 
গুলি করো। 

স্ভাষচন্দ্র একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে গিয়ে বুকের জামাটা 
সরিয়ে বললেন, সেই ভাল, করে৷ গুলি। 

কিন্ত পল্টনের হাবিলদার গুলি করতে না যাওয়ায় জেলারের 
হুকুমে কয়েকজন ও়ার্ডার লাঠি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে দেয় 
স্ুভাবচন্দ্রকে। 

এদিকে ২৬শে জানুয়ারি তারিখে মহাত্মা গান্ধীর তৈরি স্বাধীনতার 
এক ইস্তাহার কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি গ্রহণ করে জনগণের মধ্যে 
প্রচারের' ব্যবস্থা করে। ইস্তাহারে স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা 
হয়েছিল, 

আমরা বিশ্বাস করি, অন্য যে কোন জাতির মত *আত্মবিকাঁশের 
পূর্ণ স্থযোগ লাভ করবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, আপন আপন শ্রামের 
ফল ভোগ করার ও জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু অর্জনের 
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অবিচ্ছেগ্ভ অধিকার ভারতবানীর আছে । আমরা আরও বিশ্বাস করি, 
. যদি কোন সরকার জাতিকে এইসব অধিকার হতে বঞ্চিতি করে 
এবং তাঁদের উপর নির্যাতন চালায় তাহলে তাকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ 
করবার অধিকার দে জাতির আছে। ৃ 

ভারতে বৃটিশ সরকার কেবল যে ভারতবাসীকে তাঁদের স্বাধীনতা 
হতে বঞ্চিত করেছে তা নয়, এ সরকার গড়ে উঠেছে জনগণের 
শোষণের উপর এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাজ্িক 
সকল দিক হতে ভারতকে ধংস করেছে । অতএব আমাদের বিশ্বাস 
ভারতকে অবশ্যই বুটিশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ / 
স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে । 

যে শাসন আমাদের দেশে এই চার রকমের বিপর্ধয় ঘটিয়েছে তাঁকে 
আর মেনে চল] ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই মনে করি । 
যাই হোক, আমরা স্বীকার করি যে, স্বাধীনতা লাভের প্ররকৃষ্টতম 
উপায় হিসাবে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। অতএব বৃটিশ 
সরকারের সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে সব যোগাযোগ রাখা হয়েছে, যতদুর 
সম্ভব তা হতে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করব এবং 
করবন্ধ ও আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হব। 

আমাদের কেন সন্দেহ নেই যে, প্ররোচনা সত্বেও হিংসার আশ্রয় 
গ্রহণ না করে আমরা যদি কেবল আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য 
প্রত্যাহার করে নিয়ে করদান বন্ধ করতে পারি তাহলে. এই বর্ধর 
শাসনের অবসান ঘটবেই । অতএব এতদ্বার৷ আমরা ভাবগ্ভীরভাবে 
এই সংকল্প গ্রহণ করছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্টে কংগ্রেস 
সময়োচিত ফে সব নির্দেশ প্রচার করে থাকে সেগুলি আমরা কার্ষে 
রূপদান করব । 


বিরাট উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাধীনত! দিবস উদ্যাপিত হলো । সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু হলো আইন অমান্ত আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র তখনও 
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জেলে। সঙ্গে আরও অনেক কংগ্রেসকর্মী। জেলের একটি ঘরে এক 
কোণে কাপড় টাঙ্গিয়ে আড়াল করে সেই জায়গায় পড়াশুনা করতেন 
সুভাষচন্দ্র। পুরো একটি বছর কাটাতে হবে। 

এদিকে আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু করার আগে তাঁর ইয়ং 
ইণ্ডিয়! পত্রিকায় তার স্বাধীনতার মর্ম ব্যাখ্যাকরে এগার দফা দাবী 
উত্থাপন করেন। এই দাবীগুলি হলো, মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধকরণ, 
টাকার মূল্য হ্রাস, ভূমিরাজস্ব শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো, লবণকর 
রদ, সামরিক খরচ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমানো, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
বেতন অর্ধেক কমানো, বিদেশী কাপড়ের উপর শুক্ক ধার্য, সকল 
রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, সি, আই, 
ডি-র বিলোপসাধন, আত্মরক্ষার জন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স 
দান ও ভারতীয় জাহাজের জন্য উপকূল সংরক্ষিত আইন প্রবর্তন। 

এই এগার দফা দাবী জানিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ 
খোল! রাখলেন গান্ধীজী। এইভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের মধ্যে 
আপোষের ফাক রেখে দিলেন। গান্বীজীর এই নীতিতে সন্তুষ্ট 
হলেন না৷ সুভাষচন্দ্র। তিনি যুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমি হলাম 
চরমপন্থী-_হয় ষোল আনা না হলে কিছুই নয়-_এই আমার নীতি। 

ফেব্রুয়ারিতে একেবারে মনস্থির করে ফেললেন গান্ধীজী। 
দোলায়িত ভাবটা কেটে গেল। 

আইন অমান্ত চাঁলাবার জন্য কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক কমিটি 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করল গান্ধীজীকে । লাহ্বোর কংগ্রেসের প্রস্তাব 
অন্ুলারে ভারতের সব আইনসভ। হতে কংগ্রেস সদস্যরা একযোগে 
পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। 

এবার আন্দোলনের শুরুতে আগের থেকে অনেক বেশী দৃঢ়তা, 
অনমনীয়তা দেখালেন গান্বীজী । ২৭শে ফেব্রুয়ারি তিনি ঘোষণা 
করলেন, 

এবার আমাকে গ্রেপ্তার করলে নীরব নিক্ক্িয় অহিংস নয় বরং 


! সবচেয়ে সক্রিয় ধরণের অহিংসাকে কাঁজে লাগানো হবে যাঁর ফলে 
লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সংগ্রামের শেষে একজন অহিংস দেশসেবকও 
, 'জীবিত না থাকেন-..আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, ধারা আমার 
আশ্রমের শুখলাবিধি মেনে নিয়েছেন এবং আমার কর্মপ্রণীলীর কর্ম 
সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন তাদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করাই আমার 
অভিপ্রায়। 

তিনি আরও ঘোষণা করলেন, হিংসাত্বক শক্তিগুলিকে সংযত 
রাখার জন্য নবরকমের চেষ্টা, করা হলেও একবার আইন অমান্য 
শুরু হলে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও মুক্ত বা, 
জীবিত থাকবেন ততক্ষণ এ আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না বা হবে না। 

এর আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উত্তর প্রদেশের 
চৌরিচোরিতে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বারদৌলিতে জনতা৷ বিক্ষুব্ধ 
. হয়ে উঠলে সহসা সব আন্দোলন বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেন গান্ধীজী। 
তখন সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীরা সমর্থন করতে প্রারেননি গান্ধীজীকে । 
এবার তারা খুশি হলেন গান্ধীজীর ঘোষণীয়। 

গান্বীজী প্রথমে ঠিক করলেন লবণ আইন অমান্য করে শুরু 
করবেন আন্দৌলন। তারিখ ঠিক হলো! ১২ই মার্চ। সমুদ্রের জল 
থেকে অথবা মাটি থেকে লবণ তৈরি করায় দেশের জনগণের জদ্মগত 
অধিকার। . এই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে ও লবণ-কর 
ধার্য করে লবণের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দেশের জনসাধারণকে 
বিক্ষুন্ধ করে তুলেছে সরকাঁর। 

২রা মার্চ তারিখে ব্ড়লাটকে এক পত্র লিখে এই আইনের 
প্রতিবাদ করেন গান্ধীজী, ষদি আপনি এর প্রতিকার না করেন এবং 
আমার পত্র আপনার হ্বদয় স্পর্শ না করে তাহলে এই মাসের বারে! 
তারিখে আশ্রমের সহকর্মীদের নিয়ে আমি লবণ আইনের বিধানগুলি. 
অমান্য করবার জন্য এগিয়ে যাব। এই জাতীয় আইনকে আমি 
সবচেয়ে অন্যায় বলে মনে করি। যেহেতু মূলতঃ দেশের গরীব 
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মানুষদের জন্যই স্বাধীনতা আন্দোলন, এই অন্যায়ের প্রতিরোধ হতেই 
সে আন্দোলনের সুচনা হবে। এ 

ভারতের বড়লাট ও বৃটিশ মন্ত্রীসভা পূর্ণ গপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন 
সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে না পারায় গোল টেবিল বৈঠক বর্জন 
করলেন গান্ধীজী। বড়লাট গান্বীজীর চরমপত্রের উত্তরে জানালেন, 
আইন লংঘন করাই যখন গান্ধীজীর অভিপ্রায় তখন আর বলার 
কিছু নেই। : 

১২ই মার্চ তারিখে তিন সপ্তাহব্যাপী এক অভিযান শুরু করলেন 
শান্বীজী। তার গস্তব্যস্থল হলো সমুদ্র উপকূলবর্তী ডাণ্ডী গ্রাম। 
পথের ছুধারে গ্রামগুলির অধিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্ধদ্ধ 
করে যেতে লাগলেন। বললেন, তোমরা সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে 
করবন্ধ আন্দোলনে যোগ দাও। ূ 

উই এপ্রিল তারিখে গন্তব্যস্থলে পৌছলেন গান্ধীজী। তীর ডাকে 
প্রচুর সাড়া পেলেন জনগণের কাছ থেকে । সমুদ্রে সান করে 
সমুদ্রের পারে পড়ে থাকা লবণের টুকরোগুলি কুড়িয়ে আইন অমান্য 
শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে শুরু হলো বে-আইনী 
লবণ উৎপাদন, বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে সব রকমের বৃটিশ পণ্য 
বর্জনের জন্যও তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠল সারা দেশে । কংগ্রেস 
স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটিং করে যেতে লাগলেন বিভিন্ন জায়গায়। 

সুভাষচন্দ্র ও বাংলা দেশের অনেক বামপন্থী নেতা জেলে থাকলেও 
জৌর আন্দোলন চলতে লাগল কলকাতায়। এক প্রকাশ্য জনসভায় 
কলকাতা পৌর্ভার মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রাজদ্রোহমূলক 
সাহিত্য পাঠ করে আইন অমান্য শুরু করেন। 

গান্ধীজীর আহ্বানে দেশের নারীরাও বিশেষভাবে সাড়া দেয়। 
অনেক নারী স্বেচ্ছায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। পণ্ডিত 
মদনমোহন মালব্যের মত গোঁড়া ও উচ্চমর্ধাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারের 
মেয়েরাও কারাবরণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন। 


1 


গান্ধীজী বললেন, শুধু কাঁরাবরণ নয়, দৈহিক নির্যাতনও 
.ন্তু করতে হবে এবং এই নির্যাতন ভোগই হবে তাঁদের গর্বের বন্তু। 
যদি তাদের নির্যাতন করা হয় তাহলে তার ফলে অবিলম্বে লক্ষ্যে 
পৌঁছানো সম্ভব হবে। ] 

সরকার প্রথমে গ্রাহ্থ করেনি। : পরে আন্দোলনের সাফল্য 
দেখে একের পর এক দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলো । ২৭শে 
এপ্রিল এক প্রেস অভ্িন্যান্দ জারি করে দেশের সংবাদপত্রগুলি 
সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে এলো। তারপর শুরু হলো! 
ব্যাপক গ্রেপ্তার। ষাট হাজারেরও বেণী আইন অমান্যকারী সার! 
দেশে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। দেড় হাজারেরও বেশী নারী 
গ্রেপ্তার হয়ে কারারুদ্ধ হলেন। দেশের সব জেল প্রায় ভরে" 
গেল। ৃ 

সারা দেশে কংগ্রেন সংগঠনগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা 
হলো। কংগ্রেসীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবারও ব্যবস্থা হলো। 
আন্দোলন দমন করবার জন্য সৈন্য তলব করা হলো বিভিন্ন জায়গায়। 
আন্দোলনকারী সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে চুরি, দাক্গা হীন অভিযোগে 
অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু কোন সত্যাগ্রহী আদালতে কখনও 
আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি । 

আইন অমান্য আন্দোলন সবচেয়ে জোরদার হয়ে ওঠে বোম্বাই, 
গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ,- যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব আর বাংলায়। বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভিন্ন রূপ নেয়। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 
একটি অঞ্চলে বন-আইন অমান্ত করে লোকে সরকারী নিষিদ্ধ 
এলাকায় ঢুকে গাছ কাটতে থাকে । গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলায় 
চাষীরা কর ও ভূমিরাজন্ব দেয়া বন্ধ করে দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
গ্রদেশে খান আবছুল গফফর খানের নেতৃত্বে করবন্ধের সঙ্গে সরকার 
বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রবল হয়ে ওঠে। লাগ 
পোষাক পড়া এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করে সম্পূর্ণ 
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অহিংসভাঁবে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য গফফর খানকে 
সীমান্ত গান্ধী নামে অভিহিত করতে থাঁকে দেশের. লোক । 

জেলের মধ্যেও রাজবন্দীদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। 
কলকাতায় আলিপুর সেপ্টীল জেলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্্র 
প্রভৃতি নেতাদের উপরও অত্যাচার কর! হয়। বাংল! দেশে চট্টগ্রাম 
ও মেদিনীপুরে সবচেয়ে প্রবল আকার ধারণ করে আন্দোলন. 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে ২৩শে এপ্রিল 
তারিখে একদিনে কয়েকশো লৌককে গুলি করে মারা হয়। 
পেশোয়ারে কয়েকজন নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল জনতা । এমন সময় পিছন থেকে সৈশ্যরা 
আক্রমণ করে। পরে কংগ্রেস থেকে নিযুক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে 
দেখা যায়, সীমান্ত প্রদেশে গাঁড়োয়ালী সৈন্যবাহিনী নিরন্তর জনতার 
উপর গুলি চালাতে রাজী হয়নি। তখন তাদের . অস্ত্র কেড়ে নিয়ে 
সামরিক আদাঁলতে রিচার করা৷ হয় এবং অন্ত সৈষ্ঠাবাহিনীর'উপর 
গুলি করার হুকুম দেয়! হয়। 

শুধু সীমান্ত প্রদেশ নয়, যেখানেই আন্দোলনকারীদের উপর 
অত্যাচার হয় সেইখাঁনেই তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করে রিপোর্ট প্রকাশ 
করে কংগ্রেস। এই সব রিপোর্ট থেকে ও গান্ধীজীর ইংরেজ শিশ্কা৷ 
কুমারী ম্যাডেলিন স্পেডের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তখন. সরকার 
সত্যাগ্রহীদের উপর কী ধরনের অত্যাচার করত। সত্যাগ্রহীদের 
গ্রেপ্তার করে মাথায়, বুকে, পেটে লাঠি দিয়ে মারা হত. ও গোপন অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গে লাঠি দিয়ে খোঁচ৷ মারা হত। মারার আগে তাদের উলঙ্গ 
করে ফেলা হত। অচৈতন্ত হয়ে না পড়া পর্যস্ত অগুকোষ চেপে 
ধরে পীড়ন করা হত। তাদের মারতে মারতে হাত পা ধরে হিচড়ে 
টেনে নিয়ে যাওয়া হত। আহতদের কাটা ঝোঁপে অথবা লবণ 
জলে ফেলে দেয়া হত।- অনেক সময় তাদের উপর ঘোড়া “চুটিয়ে 
দেয়৷ হত, গায়ে আলপিন বা কাটা ফুটিয়ে দেয়! হত । 
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- ৮ই মে তারিখে বড়লাটের কাছে একখানি পরে গান্ধীজী ছুখের 
সঙ্গে লেখেন, আমি আশ! করেছিলাম, আইন অমান্তকারীদের সে 
প্রকার ভদ্রভারে লড়াই করবেন। তাঁদের সঙ্গে মৌকাবিলা 
ক্লরতে গিয়ে সরকার যদি শুধু আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেই ক্ষাস্ত 
হতেন তাহলে আমার কিছু বলার থাকত না। তানা করে পরিচিত 
নেতাদের প্রতি যখন্ন কমবেশী আইনসম্মত ব্যবহার করা হয়েছে 
ডখন সাধারণ জনগণের উপর প্রায়ই বর্বরভাবে অশোভনভাবে আক্রমণ 
করা হয়েছে। এগুলি যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হত তাহলে এগুলিকে 
উপেক্ষা কর! যেত। কিন্তু বাংলা, বিহার, উৎকল, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী 
ও বোম্বাই হতে গুঞ্জরাটের অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করে আমার কাঁছে 
রছ সংবাদ এসেছে; এবং আমার কাছে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
করাচী, পেশোয়ার ও মাজ্রাজে বিনা প্ররোচনাতেই গুলি চালান! 
হয়েছে এবং তার কোন প্রয়োজন ছিল না? 

তাছাড়া লবণ সত্যাগ্রহীদের গায়ের হাড় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। 
মধুরায় একজন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট দশ বছরের এক ছেলের কাছ 
থেকে জাতীয় পতাক। ছিনিয়ে নিয়েছেন। জনতার চাপে পড়ে পরে 
অবশ্য পতাকাটি ফেরৎ দেন। 
. বাংলা দেশের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন সবচেয়ে গুরুতর 
: রূপ ধারণ করে মেদিনীপুর ওসটটগ্রামে। ছুই জায়গাতেই পুলিশ ও 
: মৈন্যবাহিনী খুব বেশী অত্যাচার করে আন্দোলনকারীদের উপর। 
এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে 
. বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের দল। 
-. এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্রবীরাই এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে সরকারী অজ্জ্রাগার 
দুঠন করে। সারা দেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। বিপ্লবী নেতা তূর্য সেনের 
নেতৃতে একদল বিপ্লবী যুবক একদিন হঠাৎ চট্টগ্রামের অন্ত্রাগার 
আক্রমণ করেন। প্রহরীদের সব গুলি করে হত্যা করে গোটা 
অস্থাগারটি দখল করে নেন। যতদূর সম্ভব অস্ত্র নিয়ে... বাকি অস্ত 
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নষ্ট করে ফেলেন। শহরের বাইরেই পাহাড়। সেই পাহার সংলগ্ন 
জংগলে গিয়ে লুকিয়ে থেকে দিনের পর দিন গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে 
যান বিপ্লবীরা। দিনকতক সরকারী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলার পর 
প্রথম দলটি গ্রেপ্তার হয়। লারা চট্টগ্রাম শহরে ও জেলায় সামরিক 
আইন জারি হয়। 

দলের নেতা ঘূর্ধ সেন ও অনেক সদন্ত পালিয়ে গিয়ে অনেক দিন 
আত্মগোপন করে থাকেন। ধার! ধরা পড়েন তাদের যাবজ্জীবন 
দীপান্তর হয়। তাদের আন্দামান হ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়। 

লবণ উৎপাদনের অধিকার দাবী করে বড়া: একাছে আবার 
চিঠি লেখেন গা্বীজী। তখন মাসের প্রথম 1 হঠাঁং ৬ই মে তারিখে 
সরকার গ্রেপ্তার করল গান্ধীজীকে | বিনাবিচারে জেলে আটক করে 
রাখল অনির্দিষ্ট কালের জন্য । ৃ 

এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এক বিরাট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে 
সারা দেশে । সবচেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর 
অন্তর্গত সোনারপুর শহর। ওখানকার সব কারখানার শ্রমিকরা 
আইন অমান্য করে সব বিধিনিষেধ ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশদের 
সঙ্গে যুন্ধে পুলিশদের হারিয়ে দিয়ে গোটা শহরকে দখল করে নিয়ে 
জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেয় সধত্র। পরে বোম্বাই থেকে সৈন্য 
গিয়ে আবার দখল করে নেয় শহরটাকে। প্রকাশ্তে কেউ খন্দরের 
তৈরি গান্ধী টুপি পড়লেই তাকে গ্রেপ্তার করে পীড়ন করতে 
লাগল। ১৬ 

জুন মানে নাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
আবার প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। লগ্ুনের ডেইলি হেরাম্ডের প্রতিনিধি 
জর্জ গ্লোকম্বে নামে একজন বুটিশ সাংবাদিক শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা 
করতে লাগলেন। গান্ধীজী তখন পুণীর জেলে। জেলে 
গান্বীজীর সঙ্গে দেখ! করলেন গ্লৌকম্বে। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 
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কোন শর্তে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করতে রাজী 
আছেন। 

গান্বীজী আগে য! বলেছিলেন এখনও তাই বললেন । আইন অসাস্থ 
আন্দোলন বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সব রাজবন্দীদের যুক্তি দিতে হবে। 
লবণ কর, মদ, আফিং, বিদেশী কাপড় প্রভৃতির উপর নিষেধাজ্ঞা 
_ জারি করতে হবে। গান্ীজী আগে যে সব দাবী ভার চিঠিতে 
বড়লাটকে জানিয়েছিলেন সেবিষয়েও আলোচনার সুযোগ দিতে, 
হবে। গোল টেবিল বৈঠকের আগে এইসব শর্তগুলি মেনে নিতে হবে 
মরকারকে। 

এরপর কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর 
সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন শ্লোকম্বে। কিন্ত তিনিও তাই বললেন । 
তবে কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে আলোচনার ভিন্তিম্বরূপ একটি 
বিবৃতির খসড়া তৈরি করলেন আঁর সেটি সমর্থন করলেন পণ্ডিত 
মভিলাল। এই বিবৃতিতে একটা! জিনিস স্পষ্ট ছিল, সেটা এই যে 
রূটিশ ও ভারতীয় সরকার ভারতের জন্ত পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার 
গঠনের দাবী সমর্থন করবেন এই মর্মে আশ্বাস দিতে হবে। এই 
আশ্বাস দিলে আঁইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়া 
এ 

স্ভাষচন্দ্র তখনও জেলে। গীন্ধীজীকে তখনও মুক্তি দেয়া 
হয়নি। ইতিমধ্যে পণ্ডিত মভিলাল ও জওহরলাল নেহেরুকেও 
গ্রেপ্তার করে এলাহাবাদের কাছে নৈনি জেলে রাখা হয়েছে। জাতীয় 
কংগ্রেসের মধ্যে তখন গান্ধীবাদী উদারপন্থীদের প্রাধান্য চলছিল । 
তাদের মধ্যে স্তার তেজ বাহাছুর সপ্র ও এম, আর, জয়্াকার আপোষের 
চেষ্টা করতে লাগলেন। পারষ্পরিক আলোচনার সুবিধার জন্ট 
পণ্ডিত মতিলাল ও জওহরলালকে নৈনি থেকে বারবেদনার জেলে 
গাস্বীজীর কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। 

১৯৩০ সালের ১৫ই আগস্ট কংগ্রেন নেতাদের মধ্যে জোর 
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আলোচনা চলে। সেখানে আপোষকারী ছুজন ও পগ্ডতজীরা 
ছাড়াও ছিলেন সরোজিনী নাইডু আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল । 
একটি যুক্ত বিবৃতি মারফৎ এঁদিন ঘোষণা কর! হয়, ভারতকে স্বেচ্ছায় 
বৃটিশ সাআজাজ্যের বাইরে আসার অধিকার দিতে হবে ; জনগণের 
প্রতিনিধিত্বের দ্বারা একটি জাতীয় সরকার গঠনের অধিকার দিতে 
হবে আর সরকারী খণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদস্ত কমিটি, বসাতে 
হবে। 

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের এই সব দাবীর একটিও মেনে নিলেন ন! 
বড়লাট লর্ড আরউইন। ঠিক এই সময় পণ্ডিত মতিলাঙ নেহেরু 
খুরুতরভাবে অসুস্থ হওয়ায় তাকে জেল থেকে যুক্তি দেয়া হয়। 
তখন সেপ্টেম্বর মাস। এই মাসের ২৫শে সুভাষচন্দ্রকেও মুক্তি দেয়! 
হয়। ও 
জেল থেকে বেরিয়ে এসেই পৌরসভার কাজে মন দিলেন 
সুভাষচন্দ্র । জেলে থাকাকালেই মেয়র নির্বাচিত হন। তখন বাংলা 
প্রাদেশিক কমিটির সভাপতিও ছিলেন সুভাষচন্দ্র । কিন্তু আইন অমান্য 
আন্দোলনের সময় থেকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে ঝগড়া চলছিল . 
তার জের তখনও মেটেনি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 
নরমপন্থী দল বিরোধিতা করছিলেন সুভাষচন্দ্রেরে। পৌরসভার 
নির্বাচনের সময় স্ুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে বতীন্দ্রমোহনকে দীড় করানো 
হয়। কিন্তু নির্বাচনে সুভাষচন্দ্রই জয়ী হন। ও 

বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধ তবু চলতে থাকে । এই 
বিরোধ মেটাবার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল 
বাংল দেশে ছুটে আসেন ছুটি দলকে এক করে প্রদেশ কংগ্রেসের 
মর্ধাদা ও শক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখবার চেষ্টা করতে থাকেন। তার 
চেষ্টা কিছুটা! সফল হয়। কোন রকমে একটা মীমাংসা হয়। 

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে গোল টেবিলের প্রথম 
অধিবেশন বলল লগুনে। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন বৃটিশ 


০ 


, প্রধান মন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনান্ডি! তাতে. যোগদান করেন মোট 
.উমনববই জন সদস্ত।। বৃটিশ দলগুলে৷ থেকে যোল, ভারতীয় দেশীয় 
'রাজ্যগ্ুলি থেকে ষোল এবং সাতান্প জন প্রতিনিধি যোগদান করেন 
বুটিখ ভারত হতে। কিন্তু ভারতের সবচেয়ে, বড় রাজনৈতিক দল 

কগ্রেসের কোন প্রতিনিধি এ বৈঠকে যোগদান করেননি । 

এই সম্মেলনে ঠিক হয় ভারতের চূড়ান্ত শীসনতন্্ হবে যুক্তরাীয় 
ধরনের অর্থাৎ তাতে বৃটিশ ভারতের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে দেশীয় 
রাজাগুলি। আর ঠিক হয়, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ প্রভৃতি 
কতকগুলি প্রধান দপ্তর থাকবে বৃটিশ পার্লামেন্টের অধীনে । 

. বৈঠকের শেষের দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন বৈঠকের 
এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেই ভারতে দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হবে 
ভারতের উদারপন্থী নেতার! এই সিদ্ধান্ত খুশির সঙ্গে মেনে নিলেন? 
একমাত্র জাতীয়তাঁবিরোধী মুসলমান প্রতিনিধিরা বললেন, গ্রতে 
সাম্প্রদায়িক সমস্তার সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেই। স্মৃতরাং এ 
দিদধান্ত তার! মানবেন না। মহম্মদ আলি জিনা এ কথ৷ স্পষ্ট জানিয়ে 
দিলে গোল টেবিল বৈঠক ভেঙ্গে গেল। 


চর 


.॥ এগার 0 

প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের দিদ্ধান্ত উদারপন্থীরা মেনে নিলেও 
স্ভাষচন্দ্র বা ভার দলের কেউ তা মানতে পারলেন না। বিপ্লবী 
বাংলার সংগ্রামী এতিহ্থ কোন পথ না পেয়ে বিহ্বল হয়ে গড়ে। 
কিন্তু এ বিহ্বলতা! নিতাস্তই সাময়িক। বিপ্লবী বাংলার বিপ্লবী নেতা 
সুভাষচন্দ্র নতুন উদ্ধামে প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগলেন নতুন আন্দোলনের 
জন্য। জেলায় জেলায় জালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন । 
সারা ভারতে স্বদেশী জিনিস প্রচারের জন্য স্বদেশী লীগ গড়ে 
ভুললেন। 


৬০ 


ছুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রামের 
সবচেয়ে বড় শক্র হলো দেশের উদারপন্থী নেতারা । দেশীয় 
রাজন্যবর্গকে খুশি করে সান্প্রদায়িক তার বিষ ছড়িয়ে ও কিছু কিছু 
সংবিধানগত সুযোগ সুবিধা দিয়ে বুটিশ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যের 
ভিত্রিটাকে পাঁক! করে যাচ্ছে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামী 
উগ্ভমকে নষ্ট করে দিচ্ছে একে একে । অথচ উদারপন্থী নেতারা 
তা বুঝেও বুঝছে না । 

জানুয়ারি মাসের প্রথমেই তিনি বহরমপুরের এক জনসভায় 
রাজবন্দীদের সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিলেন। বহরমপুর থেকে বহু 
জায়গায় আমন্ত্রিত হলেন। বহরমপুর থেকে প্রথমে গেলেন 
জিয়াগঞ্জ। তারপর মালদহ । কিন্তু তিনি তার গস্ভব্যস্থলে যাবার 
আগেই সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমিতি নিষিদ্ধ করে দ্িল 
সেখানে । আলমুরা স্টেশনে সুভাষচন্দ্র নামতেই তাকে গ্রেপ্তার 
করে আলিপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সাতদিন পর.মুক্তি 
পেলেন জেল থেকে । 

দেখতে দেখতে ২৬শে জানুয়ারি এসে গেল। সেদিন স্বাধীনতা 
দিবসের দ্িতীয় বাধিকী। গত বছরে এই দিন পূর্ণ স্বরাজের 
শপথ নিয়েছিল দেশবাসী। কলকাতা পৌগ্সভার মেয়র 
হিসাবে এই দিনটি বিশেষভাবে উদ্যাপন করবার মনস্থ করলেন 
সুভাষচন্দ্র । 

তিনি ঠিক করলেন, যি পাঁদদেশে এক বিরাট মিছিল 
নিয়ে গিয়ে জনসভা করবেন সেখানে । 
_ নির্দিষ্ট সময়ে পৌরসভার অফিস হতে কয়েকজন সহযোগীকে 
সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা করে বেরিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র । জ্ঞোতির্সয়ী 
গাঙ্গুলির নেতৃত্বে একটি মহিলাদের মিছিলও এগিয়ে যেতে 
লাগল মন্নমেন্টের দিকে । হঠাৎ একজন পুলিশ অফিসার 
এসে নিষেধ করলেন স্থভাষচন্দ্রকে । বললেন, পলিশ কমিশনার 


নিজে আপনাকে অন্থুরোধ করেছেন । আপনি এ মিছিল পরিচালনা 
করবেন নাঁ। | 

কিন্তু শ্ুভাষচন্দ্র রাগের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আপনার বড়কর্তীকে 
বলবেন যে আমি আইন অমান্ত করবই। 

যথাসময়ে, শোভাযাত্রাটি চৌরঙ্গী রোড পার হতেই পুলিশ 

. বাধা দিল স্ভাষচন্দ্রকে। তার হাত হতে জোর করে জাতীয় পতাকা 

ছিনিয়ে নিয়ে ছিড়ে দিল। পুলিশের সঙ্গে ধবস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে 
আহত হলেন সুভাঁষচন্দ্র। তাঁর ছুটি আদ্দুল ভেঙ্গে গেল। কপাল 
থেকে রক্ত ঝরতে লাগল । তবু তিনি অবিচল, অনমনীয়। 

সেখান থেকে জোর করে তাকে লালবাজারে নিয়ে গিয়ে চব্বিশ 
ঘন্টা আটকে রাখা হলো। কিন্তু একটু 'জল পর্যন্ত তাকে খেতে 
দেয়। হলো না। এক ফৌটা ওষুধও দিল না। পরের দিন চীফ 
প্রেমিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তাঁকে হাজির করা হলে তিনি 
বললেন, 

একজন অপহযোগী হিসাবে আমি আদালতে কোন উকিলের 
সাহায্য গ্রহণ করতে চাই না। আমি শুধু বন্দীদের সঙ্গে লালবাজার 
নকমাপে কি ধরনের ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। আহত বন্দীদের একটু ওষুধ পর্যস্ত দেয়! হয়নি। 
আপনি নিজে সেখানে যান ত দেখবেন সেটা! একটা আস্ত নরক 

ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গ বললেন, আপনি আপনার অভিযোগ 
লিখিতভাবে দিন। 

সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি লিখতে পারছি না। আমার হাতটি 
আহত। 

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, আমি লিখে নিচ্ছি । 

বিচারে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হলো সুভাষচন্দ্রের। 

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুও মানতে পারেননি গোল টেবিল 
বৈঠকের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি তখন ভার এলাহাবাদের বাড়িতে 


শয্যাগত। উদারপন্থী নেতারা লগ্ন থেকে দেশে ফিরবার আগেই 
তার করে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন 
গান্ধীজী পণ্ডিত মতিলালকে। 

বৈঠক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন, 
ভারত বৃটিশ প্রজাতন্ত্রের অধীনে ওপনিবেশিক স্বায়ত্রণাসন পাবে । - 
এই ঘোষণার পরই গান্ধীজী ও অন্যসব নেতাদের ছেড়ে দেয় হয়। 
১৯৩১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি উদারপন্থী নেতাদের অনুরোধে দিল্লীতে 
গিয়ে লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা করলেন গান্বীজী। একটি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই চুক্তিরই নাম গান্ধী-আরউইন 
চুক্তি। 

২/ এই চুক্তিতে লরকারের পক্ষ থেকে বল! হলো, পুলিশী অত্যাচারের 
তদন্ত করা হবে। অহিংস আন্দোলনে ধুত রাঁজবন্দীদের মুক্তি দেয়া 
হবে এবং বিদেশী পন্যের দোকানের সামনে শাস্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং 
করতে দেয়া হবে। গান্ধীজী তাঁর পক্ষ থেকে সরকারকে আশ্বাম 
দিয়ে বললেন, আসন্ন গোল টেবিল বৈঠকে কগগ্রেন প্রতিনিধি দল 
পাঠাবার জন্য করাচী কংগ্রেমকে অনুরোধ করবেন। আইন অমান্য 
আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন। 

২/ দেশের ব্যবসায়ী মহলও শাস্তি চাইছিল। তাঁরা দেখল, ' দেশে 
আন্দোলন বা সংগ্রাম চললে তাদের ব্যবসায়ে লোকসান হবে। 

. দেশের স্বাধীনতার চেয়ে লাভটাই তাদের কাছে বড় কথা। তাঁই 
অনেকে বলতে লাগল, গান্ধী-আরউইন চুক্তির পিছনে ব্যবসায়ী 
মহলেরও হাত আছে। তাঁরা দিল্লীতে গান্ধীজীকে চারদিক থেকে ঘিরে 
ছিলেন। ৬/ 

চুক্তিতে সই করবার আগে খসড়াটি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে 
পাঠিয়ে দিলেন গান্ধীজী। জওহরলাল নেহেরু তখন সভাপতি । তিনি 
কোন বাধা দিলেন না! চুক্তিটি কমিটির সভায় অনুমোদন লাঁভ 
করল। “জওহরলাল স্বীকার করলেন, এই চুক্তির সব শর্ত আমি ' 


মানি না। তবু নেতার একজন অনুগত সৈনিক হিসাবে আমাকে 
তা মানতেই হবে ।,/ 

করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন বসবে মার্চ মাসে। চুক্তির সমর্থকরা 
জনমত সংগঠনের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। যেমন করে হোক 
এ চুক্তি বেশীর ভাগ সদস্যকে দিয়ে অনুমোদিত করাতেই হবে । ২ 

অন্তান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও মুক্তি পেলেন ৮ই মার্চ 
তারিখে । মুক্তি পেয়েই বোম্বাই চলে গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা 
করতে। দীর্ঘ আলোচনার সময় স্পষ্ট করে জানিয়ে দিজেন 
সুভাষচম্্, যতক্ষণ আপনি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন 
করে চলবেন আপনাকেও আমরা সমর্থন করে যাব। কিন্তু আমাদের 
এই দাবী থেকে আপনি একটু দূরে সরে গেলেই আপনার কিক 
লড়াই করা আমাদের উচিত বলে মনে করব। 

বোম্বাই থেকে ট্রেনে করে একসঙ্গে করাচী গেলেন সুভাধচন্জ্র 1 
প্রতিটি স্টেশনে-গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সংবর্ধনা পেলেন 
গান্ধীজী। এর দ্বারা বোঝা গেল গান্ধী-আরউইন চুক্তি মেনে নিয়েছে 
দেশের জনগণ। কিন্তু দিল্লী পৌঁছতেই একটা খবর শুনে মর্মাহত 
হলেন সুভাষচন্দ্র | 

লাহোর যল্ভন্ত্র মামলার যে রায় বেরিয়েছে তাতে নাকি সর্দার 
ভগৎ সিং ও তার ছুজন সহকর্মীর ফাসির ছকুম হয়েছে। সারা দেশে 
নেমে এল বিষাদের ছায়া। সবাই বলাবলি করতে লাগল, গান্ধীজী এ 
বিষয়ে বড়লাট লর্ড আরউইনকে জোর করে ধরলেই তিনি ফাসি নদ 
করে দেবেন। 

গান্ধীজী লর্ড আরউইনের সঙ্গে দেখা কই আরউইন বললেন, 
সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য আমি ফাসি স্থগিত রাখছি, ইতিমধ্যে 
আমি বিবেচনা করে দেখছি । 

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন বসতে মাত্র আর দশ দিন বাকী। 
কিন্ত তার আগেই হঠাৎ একদিন ফাঁসি হয়ে গেল ভগৎ সিং ও 


৬৯ 


তার সহকর্মীদের । তাদের মুতদেহগুলি পর্যস্ত ফেরৎ দিল না 
সরকার । ্ 
ংলাদেশেও তখন চলছে .সরিষাঁবাঁড়ি বোমা! ষড়যন্ত্র মামলা ও 

ডালহৌনি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার বিচার। নুভাষচন্দ্রের অনুরোধে 
বিপ্লবীদের পক্ষে ওকালতি. করছিলেন জাতীয়তাবাদী এ্যাডভোকেট 
হেমেন্দ্রনাথ দীসগুপ্ত। 

ভগৎ সিংএর ফাঁসির খবর শুনে ক্ষেপে উঠল বাংলা ও পাঞ্জাবের 
যুবকরা । তাঁরা ক্ষু্ধ হুলো। গান্ধীজীর প্রতি। তাদের দৃঢ় ধারণা, 
গাদ্ধীজী যদি বড়লাটকে চাপ দিয়ে বলতেন, এই ফীঁসির হুকুম রদ 
না করলে আগের চুক্তি তিনি মানবেন না তাহলে বড়লাট নিশ্চয়ই 
তা মানতেন, ভগব্ৎ সিংএর জীবন রক্ষা হত। 

সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতা হতে করাচীর পথে। পথেই ফীঁসির 
খবর শুনে মর্সাহত হলেন। করাচীতে নেমে দেখলেন গান্ধীজীর 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বহু যুবক । শোকের প্রতীক হিসাবে কালো 
ফুল আর কালো মালা নিয়ে অভ্যর্থন! জানাচ্ছে। 

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেলের 
সভাপতিত্বে । কিন্তু মহ! ভাবনায় পড়লেন নেতারা। অনেকে 
ভাবলেন, একেবারে ভেঙ্গে ছু টুকরো হয়ে যাবে হয়ত কংগ্রেস। 
একে সুভাষচন্দ্রের অনুগামী বামপন্থী দল গান্ধী-আরউইন চুক্তি 
মানেন না; তাঁর উপর ভগৎ সিংএর হত্যার ব্যাপারে গান্ধীজীর 
গুদাসীন্ত। সরকারও এই ভাঙ্গনের আঁশাতেই ভগৎ সিংএর ফীসির 
উপর জোর দিয়েছিল। সরকার আশ! করেছিল, এ ব্যাপারে দলের 
ভাঙ্গন ধরবেই এবং একবার ভাঙ্গন ধরলে শক্তিহীন হয়ে পড়বে 
দল। নষ্ট হবে দলের মর্যাদা | 

কিন্তুতা হতে দিলেন না সুভাষচন্দ্র । কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী 
কম্টির সামনে একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন, কংগ্রেসের বামপন্থী 
দল গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদন করেন না, কিন্তু দেশের বর্তমান 


পরিস্থিতির কথা৷ বিবেচনা করে তারা সভার মধ্যে কৌন অনৈক্য স্পট 
হতে দেবেন না । 

স্ুভীষচন্দ্রের এই বিবৃতিতে চুক্তির সমর্থক দক্ষিণপন্থীরা খুব খুশি 
হয়। 

এদিকে সভাপতির ভাষণে সর্দার বল্পভভাই প্যাটেল দেশের উন্নতির 
জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বললেন £ 
দেশের কৃষিকার্ষের অভাব অভিযোগগুলির কথা তুলে ধরলেন। 
কিন্তু াধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবের উপর কোন কথা৷ বললেন 
না। অনেকে বলতে লাগল, প্যাটেল গান্ধীজীর গোঁড়া সমর্থক ; 
তাই তিনি এমন একটি কথাও বলতে চান না যাতে গান্ধীজী 
্ুপন হন। | | 

তবে একটি প্রস্তাবে লাহোর চক্রাস্ত মামলার আসামী বিপ্লবী 
ভগৎ সিং ও তীর সঙ্গীদের আত্মোৎসর্গের প্রশংসা! করা হলো। কিন্তু 
সেই সঙ্গে হিংসাত্মক সব কার্যকলাপের নিন্দা করা হয়। ১৯২৪ 
সালে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস সম্মেলনেও বিপ্লবী গোপীনাঁথ সাহার 

মৃত্যুতেও ঠিক এই ধরনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। করাচী 
কংগ্রেসে অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তি সমর্থন, 
গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নির্দেশ দান এবং ভারতীয় 
জনগণের মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার 
কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি । 

কংগ্রেসের এই সব প্রস্তাবে যুব কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হতে 
পারল না। তারা কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালেই নিখিল ভারত 
নওজোয়ান স্ভার একটি অধিবেশন বসাল করাচীতে। তাতে 
সভাপতিত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র । পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের- যুবকরা 
জাতীয় কংগ্রেসু থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। 

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন, দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দল না 


গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে 
যুব কংগ্রেস। এই চুক্তির ক্রটিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেন 
ঝুভাষচন্দ্র। তিনি বলেন, চুক্তিতে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক 
কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রধান কথা স্বরাজের বিষয়ে কিছু বলা 
হয়নি। গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি ভারতীয় জনগণ মনোনীত 
করবে না, করবে বৃটিশ সরকার। সুতরাং তাতে কাজের কাজ 
কিছু হবে না। ভাঁরতবাদীর! চায় শুধু স্বাধীনতা, কিন্তু চুক্তিতে বৃটিশ 
যে সব রক্ষাকবচ চেয়েছে তা ভারতে স্বাধীনতা। লাভের পরিপন্থী । 
তাছাড়। চুক্তিতে শুধু অহিংস আন্বোলনকারীদেরই মুক্তি দানের ব্যবস্থা 
কর! হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনে হিংসাত্বক কার্বকলাপের জন্যও 
ধরা গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়েছেন তাদেরও মুক্তি দিতে হবে। শুধু 
বাংল! দেশেই আটক আছে এই ধরনের এক হাজার রাজবন্দী 

গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের এই সমালোচনাগুলি 
যুবকংগ্রেস অনুমোদন করে এবং ছুক্তিকে নিন্দা করে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। 

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতাদের কাছে প্রশ্ন করলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা 
বা স্বরাজ ত দূরের কথা পনিবেশিক স্থায়ন্তশাসনই বা কবে দেবে 
সে সম্বন্ধে কোন আশ্বাস আজও পর্স্ত দিল না! বৃটিশ সরকার। - 
তা যদি না দেয় তাহলে আইন অমান্য আন্দোলন কেন বদ্ধ হবে 
বলতে পারেন ? 

এ প্রশ্থের জবাব দিতে পারলেন না'কৌন নেতা . 

মার্চ মাসের প্রথম দিকেই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দীর্ঘ 
রোগভোগের পর মারা গেলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর 
প্র পণ্ডিত মতিলাল গান্ধীজীর ছারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়লেও 
অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিভিন্ন সময়ে 
গান্ধীজীর ভুল ক্রটিগুলি ধরিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে তাঁর কথার 
গ্রতিবাদ করতেন। অন্ধভাবে গান্ধীজীর সব নির্দেশ ভির্নি মেনে 


নিতেন না। তাই পণ্ডিত মতিলালের ক্ষেত্রে ভারতীয় রাজনীতির 
ক্ষেত্রে একটি অপূরণীয় ক্ষতি। 

এদিকে একের পর এক তুল করে যাচ্ছিলেন গান্ধীজী।. দিল্ী 
চুক্তিতে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য 
_ আর চাঁপ দিলেন না তিনি। অথচ চাপ দ্বিলেই সরকার সে তদন্তের 
ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত। তা না করে ৰড়লাটের এক ব্যক্তিগত 
আবেদনেই সে তদন্তের দাবী ত্যাগ করলেন গান্ধীজী। 

রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও ভুল করেছিলেন গান্ধীজী। তিনি 
শুধু ,অহিংদ সত্যাগ্রহী বন্দীদেরই মুক্তি চেয়েছিলেন। বিপ্লবী 
রাজবন্দীদের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি । একমাত্র বাংলা দেশেই 
এক হাজার বিপ্লবী রাঁজবন্দী ছিলেন। বহু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও 
প্রতিনিধিও জেলে আটক ছিলেন। গান্ধীজীর ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেন 
তারা সবাই। 

ভারতের বিপ্লবীরা একটি পত্রে বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন, 
গান্ধীজীর সঙ্গে সরকার পক্ষের চুক্তি হলে তা তারা মানবেন ন1। 
সরকার যদি ভারতের সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে বিপ্রবীদের 
সঙ্গে আলাদাভাবে একটা বোঝাঁপড়। করতে হবে । 

বাংলার গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসন হতীন্রমোহন দেনগুপণ্ডের 
মাধ্যমে বিপ্লবীদের দঙ্গে যোগাযোগ করলেন ).. আলোচনা করতেও 
রাজী হলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা বললেন, আলোচনার সময় কোন 
পুলিশ থাকবে না। এ কথায় গভর্ণর পিছিয়ে ষেতে আলোচনা আর 
হলো না। 

এই সব ভুল ক্রি সহ্থেও কংগ্রেস সংগঠনের উপর দিনে দিনে 
বেড়ে যেতে লাগল গান্ধীজীর প্রভাব । ২রা এপ্রল . তারিখে: 
কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক সমিতি গান্বীজীকে লগ্ডনে আসন্ন গোল 
টেবিল বৈঠকে একমাত্র গ্রতিনিধিরূপে মনোনীত করলেন! 

কিন্ত গাম্ধীজী হঠাৎ ছুটি বিৰৃতি দান. করে “নতুন সমস্তার সৃষ্টি 


করলেন। তিনি বললেন, তাঁর গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান নির্ভর 
করছে হিন্দুুসলমান সমস্তার সমাধানের উপর। তিনি আরও 
বললেন, মুনলমানরা: যদি নতুন শাসনতন্ত্র যুক্তভাবে প্রতিনিধিত্ব ও 
পৃথক নির্বাচনের দাঁবী জানায় তাহলে সে দাবী তিনি মেনে 
নেবেন। 

গোল টেবিল বৈঠকে যাঁবার আগে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান 
নেতার! একদিন গান্ধীজীর সঙ্গে দিল্লীতে মিলিত হন। সুভাষচন্দ্র তখন 
দিল্লীতে ছিলেন। আলোচনার পর সেইদিন সন্ধার সময় তিনি দেখা 
করতে গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে 

গান্ধীজী বললেন, পৃথক নির্বাচনের দাবীতে তোমার আপত্তি 
আছে? 

সুভাষচন্দ্র বললেন, হিন্দু ও মুঘলমানদের মধ্যে যারা জাতীয়তাবাদী 
তাদের সঙ্গে মীমাংসার জন্তই কংগ্রেসের চেষ্টা করা উচিত। জাতীয়তা- 
বিরোধী হিন্দু বা মুসলমানরা কি চায় বানা চায় তা নিয়ে মাথা ঘামানো৷ 
কংগ্রেসের উচিত নয়। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি জাতীয়তাবাদীদের মূল 
নীতিবিরোধী। এইরূপ নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্বরাজ গ্রহণ 
করাও উচিত নয়। 

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান দেখা করতে 
এলেন গান্বীজীর সঙে। তীরাও দেই কথাই বললেন। তারা 
বললেন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমগ্র দেশের 
পক্ষেই ক্ষতিকর। এই দাবী মেনে নিলে আমর! প্রতিক্রিয়াশীল 
জাতীয়তা বিরোধী মুসলমানদের সঙ্গে বিরোধিতা করব। 

অবশেষে গান্ধীজী প্রকাম্ঠে ঘোষণা করলেন, তিনি সাপ্্রদায়িকতা” 
বাদী মুসলমানদের দাবীগুলি মেনে নিতে পারেন না। . 

১৮ই এপ্রুল বড়লাট.লর্ড আরউইনের কার্ধকাল শেষ হলো । 
আ'রউইন সত্যি সত্যিই ভারতের জন্য ভাল কিছু করতে চেয়েছিলেন। 
লর্ড রিপনের পর এত ভাল বড়লাট ভারত আর পায়নি। 


2েছে 


তিনি রক্ষণশীল দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য হলেও ভারতের প্রতি 
শুভেচ্ছ৷ ও সহানুভূতির অস্ত ছিল না তার । 

কিন্তু পরবর্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
মান্ষ। যেমন কড়া তেমনি হৃদয়হীন। তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
ভারত ও ইংলগডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি উৎসাহ পেল। সরকারী 
অফিসাররা আরও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করল। 

মে জুন ছুটো মাস কৈটে গেল। বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ 
পাওয়া গেল, সরকার গান্ধী-আর্উইন চুক্তি ত মাঁনছেই না, 
উল্টো তা লঙ্ঘন করছে। গান্বীজী নিজে সিমলায় গিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর 
হাতে এ বিষয়ে একটি অভিযোগপত্র দিলেন । 

ইংলগ্ডের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর মত 
একজন নরমপন্থী নেতাকেই চাইছিলেন। এজন্য বড়লাটকে তারা 
চাপ দিলেন, গাম্বীজী যাতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন 
তার জন্ত প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে দাও। আগষ্ট মাসে বড়লাটের 
সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো! গান্ধীজীর। গান্ধীজীর অভিযোগ সম্বন্ধে 
তদন্ত কর! হবে বলে কথা দিলেন উইলিংডন ।- 

সুভাষচন্দ্র জানতেন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে কোন 
ফল হবে না। বৈঠকে যে একশো! সাত জন বৃটিশ ও ভারতীয় 
প্রতিনিধি যোগদান করেন ভারা অল্প বিস্তর সবাই প্রতিক্রিয়াশীল। 
স্বতরাং এক তাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না৷ গান্ধীজী । 

তবু তিনি যাবেন এবং তাঁকে বিব্রত করে লাভ নেই। তাই আর 
কিছুই বললেন না স্ৃভাষচন্দ্র। লগুন যাবার জন্ত ট্রেনে করে বোস্বাই 
রওনা হলেন গান্ধীজী । 


১৪৫ 
হুভাষ--১* 


॥ বার ॥ 


কোমরে এক টুকরো কাপড়, গাঁয়ে একট! চাঁদর আর পায়ে চটি 
পরে ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী দেশের মাসাই 
বন্দরে নামলেন গাদ্ধীজী। পরের দিন পৌছলেন লগ্তনে। ১২ই 
সেপ্টেম্বর হতে ১লা' ডিসেম্বর পর্যস্ত একটানা তাকে থাকতে হবে 
সেখানে । | 

একজন বুটিশ সাংবাদিক গান্ধীজীকে তীর . পৌষাক সম্বন্ধে প্রশ্ন . 
করলে তিনি বললেন, আমি যদি এখানে ইংরাঁজ নাগরিকরূপে এখানে 
থেকে কাজ করতে আসতাম তাহলে আমি এদেশের প্রথামত 
চলতাম। সেই রকম পৌঁষাক পরে আসতাম । কিস্তআমি এসেছি 
এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আমার এই কটিবন্ধ পৌষাকই 
ভারতবাসীর পোষাক । 

গোল টেবিল বৈঠক উপলক্ষে মোট বারে! বার বক্তৃতা দিতে হয় 
ভাকে। পূর্ণ অধিবেশনে ছুবার, ফেডারেল স্রীকচার কমিটিতে 
আটবার ও সংখ্যালঘু কমিটিতে ছুবার। 

গোঁল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে গান্ধী যা চাইলেন তা অতি 
সামান্ভ। এমন কি লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতা সন্বন্ধে প্রস্তাবটির 
কথাও তুলে ধরলেন না। তিনি এক বক্তৃতায় বললেন, এমন একদিন 
ছিল যখন আমি নিজেকে বুটিশের প্রজা বলে গর্ববোধ করতাম । 
এখন প্রজা বলা ছেড়ে দিয়েছি ; এখন আমায় প্রজা না! বলে বিদ্রোহী 
বলাই ভাল। 

কিন্তু পরক্ষণেই বললেন, কিন্তু এখন আমি যা চাইতে এসেছি তা৷ 
হলো বৃটিশ সাঁমাজ্যের ভিতরে নয়, কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে 
নাগরিকত্ব । 


তবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে যে কিছু হবে না তা 
দিনকয়েকের মধ্যেই বুঝতে পারলেন গান্ধীজী। প্রতিনিধিদের 
 ভালিকা দেখে তিনি বুঝতে পারলেন, ধাদের আশা! উচিত ছিল অর্থাৎ 
ধারা ভারতবাসীর প্রকৃত প্রতিনিধি তারা আসেননি । যাঁরা এসেছেন 
সারা জাতির প্রতিনিধি নন, সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি। এর 
. মধ্যে পয়ষটি জন ছিলেন বুটিশ ভারতের এবং বাইশ জন ছিলেন 
দেশীয় রাজ্যের এবং কুটিশের তিনটি প্রধান দল হতে কুড়ি জন। 
নখ্যালঘু কমিটিতে জাতীয়তাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের 
. সখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী; জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন মাত্র 
একজন । 
মাঝে মাঝে বেশ শক্ত হয়ে উঠতে পারতেন গান্ধীজী । একটা 
উদ্ধত আপোষহীন শক্তি অনমনীয় দৃঢ়তায় মাথা তুলে উঠত তীর 
.মধ্যে। কিন্তু সে দৃঢ়তা স্থায়ী হত না৷ বেশীক্ষণ। কোন এক 
: রৃহস্তময় দুর্বলতায় পরক্ষণেই গলে যেতেন যেন তিনি। 
১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র এই মর্মে এক প্রস্তাব 
এনেছিলেন যে কংগ্রেসের পাল্টা সরকার গঠন করে সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়া উচিত। কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। 
প্রায় তিন বছর সেই পুরনো কথাটা গোল টেবিল বৈঠকের এক 
বক্তৃতায় তুললেন গান্ধীজী। তিনি বললেন, আজকের সরকার 
. আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন যে আমর! গুদ্ধত্যপূর্ণ ভাবে 
এক পাশ্টা সরকার গঠন করেছি। এ অভিযোগ আজ আমি স্বীকার 
করে নিতে চাই। যদিও আমরা কোন পাশ্ট। সরকার গঠন করিনি, 
আমাদের আশা আছে যে কোন না কোনদিন আমরা বর্তমান 
সরকারকে উৎখাত করবই এবং যথাসময়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে 
সরকারের ভারও গ্রহণ করব । 
আর একটি বক্তৃতায় দুঁঢ়তার সঙ্গে গান্ধীজী বললেন, সুরদাযিক 
সমন্তার সমীধানে ব্যর্থ হলাম আর এই ব্যর্থতার কারণ রয়েছে 


প্রতিনিধিদের তালিকা তৈরির মধ্যে। এদিকে ১৩ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির বৈঠকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি মিলে 
সরকারের সহযোগিতায় মনগড়া এক চুক্তি সম্পাদন করে। এই 
চুক্তিতে শাসনতত্ত্রে সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়ার 
কথা ছিল। শিখের! এ চুক্তিতে যোগ দেয়নি। তপশ্রীল সম্প্রদায়ের 
পক্ষে ছিলেন মনোনীত সদস্য ডক্টর আম্বেদকর। - তিনি চেয়েছিলেন 
ভারতের আইন সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত আসন। 
তাঁর সে দাবী তখন মেনে নিতে পারেননি গান্ধীজী । 

তিনি বললেন, হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে 
কোন সমাধাঁনই কংগ্রেস মেনে নেবে । কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের জন্য 
- আসন সংরক্ষণ ব৷ পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা মেনে নিতে পারবে না 
আমাদের দল | 

সৈম্বাহিনী ও বৈদেশিক ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্টভাবে 
জানিয়ে দিলেন গান্ধীজী। বিদেশী শাসনের উত্তরাধিকারীরূপে 
ভারতকে যদি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয় তাহলে 
সৈন্যবাহিনী ভারতীয় বা বৃটিশ যাই হোক না কেন আমাদের নিয়ন্ত্রণের 
অধীনে আসা উচিত। 

তিনি আরও বললেন, যদি বৃটিশ জাতি মনে করেন এর জন্ 

আমাদের একশো বছর সময় লাগবে, তাহলে এই একশো বছরই 
কংগ্রেস কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং দরকারি 
হলে বা ঈশ্বর চাইলে গুলিবর্ষণেরও সম্মুখীন হবে। 

এস, এস, রাজপুতানা জাহাজে করে লগ্ন যাওয়ার পথে 
সাংবাদিকদের কাছে তিনি আশ! পোষণ করেছিলেন বৈঠক সন্থন্ধে। 
কি্তু বৈঠক যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই হতাশ হয়ে পড়তে 
লাগলেন তিনি। তিনি বললেন, কংগ্রেস শুধু বৃটিশ ভারত নয়, 
সমগ্র ভারতের শতকরা পচাশি ভাগ অধিবাসীর প্রতিনিধিত্ব করে। 
কিন্ত সে প্রতিনিধিত্ব আপনারা স্বীকার করেন না । 


তিনি আরও বললেন, আমি কেন্দ্রের সেই দায়িত্ব চাই যা আমাকে 
গৈন্ঠবাহিনী ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণীধিকার দেবে । 
বৃটিশদের বাণিজ্যিক রক্ষাকবচগুলির বিরোধিতা! করে তিনি 
বলেন, বর্তমানে ও গুলির উপর আইনসন্মত উপায় ছাড়া হস্তক্ষেপ কর! 
হবে না। কিন্তু ভবিষ্যতের জাতীয় সরকারের পক্ষে গরীবদের অর্থাৎ 
লক্ষ লক্ষ অনশনরিষ্ট ভারতবাসীর স্বার্থে ধনীদের বঞ্চিত করার 
“প্রয়োজন হতে পাবে। 
কিন্ত কোন আশাই পূর্ণ হলো! ন! গান্ধীজীর। তীর কোন কথাই 
; কেউ শুনল না। বৈঠক শেষে সরকারী নীতি ঘোষণ! করে প্রধানমন্ত্রী 
“ র্যামসে ম্যাকভোনান্ড যে বিবৃতি দিলেন তাতে কিছুই পাওয়া 
গেল না। ৃ 
অবশেষে হতাশ হয়ে সাংবাদিকদের কাছে লগ্ডন ত্যাগ করার 
আগে বললেন, কিন্তু এই মুহুর্তে সার! দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন 
শুরু করা সম্তব নয়। তবে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে যে 
নব জরুরী আইন চালু আছে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে অসহযোগ 
আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে। 
কিন্ত তার আগে বৃটিশ জাতির কাছে যে সকরুণ মিনতি 
জানিয়েছিলেন তা ভারতবাসী ও কংগ্রেস দলের পক্ষে সত্যিই 
অসম্মানজনক ও বেদনাদায়ক । তিনি বলেছিলেন, আমি. এখানে 
যতদিন প্রয়োজন থাকব কারণ আমি এখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু 
করতে চাই না। 
তারপর আরও বলেছিলেন, দোহাই আপনাদের বাষট্রি বছরের 
বৃদ্ধ এই ক্ষীণ মানুষটিকে একবার সুযোগ দিন। যে প্রতিষ্ঠানের সে 
প্রতিনিধিত্ব করে তাকে দীড়াবার একটু হাই দিন। 
একটি সংগ্রামশীল প্রগতিবাদী জাতির প্রতিনিধি হিসাবে 
গান্ধীজীর কণ্ঠস্বর আরও দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। : বৈঠকে শেষ পর্যস্ত 
নাঁ থেকে বেরিয়ে এসে ইউরোপে ভারতের দাবী সম্বন্ধে জনমত 
১৪৯ 


স্থষ্টি করতে পারতেন। লগ্নে থাকাকালে অবসর সময়ে তিনি 
ইংলগ্ডের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তিনি তার অহিংসা মন্ত্রের প্রচার করে 
বেড়াতেন। ফলে একজন রাঁজনীতিবিদের চেয়ে বিশ্বপ্রেম ও 
অহিংসা মন্ত্রের প্রচারক হিসাবেই তীর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল বেশী। 

স্থভীষচন্দ্রের মতে এটা ছিল বৈঠকে গান্ধীজীর ব্যর্থতার অন্যতম 
কারণ। 
ফিরবার পথে প্যারিস ও জেনেভা হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী 
লেখক ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধু রোমা রোলার সঙ্গে দিনকতক 
কাটান। পরে ইটালি গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গেও দেখা করেন। 

যাবার সময়কার মত ফিরবার সময়েও জাহাজে সামান্য ডেকযাত্রী- 
রূপে এলেন গান্ধীজী। বোস্বাইয়ে নামলেন ২৮শে ডিসেম্বর) 
বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি এক বিরাট সংবর্ধনার আয়োজন করল 
তার জন্য। দেখে মনে হতে লাগল গোল টেবিল বৈঠক সব দিক 
দিয়ে সফল হয়েছে যেন গান্ধীজীর যোগদান। 
_. স্ভাষচন্দ্র বুঝে উঠতে পারলেন না কংগ্রেস প্রচারের মাধ্যমে 
কেন দেশজোড়া এই ভ্রান্তির স্থপ্রি করছে। তিনি বুঝতে 
পারলেন না, বৈঠকের এই শোচনীয় ব্যর্থতা সত্ত্বেও কেন হতাশ 
হয়নি কংগ্রেস। কেবলমাত্র ডক্টর আম্বেদকর ও তার কিছু 
লোকজন আর স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো 
হয়েছে । কিন্তু তা কোন রেখাপাঁত করতে পারেনি কারো মনে। 

পরদিনই কার্যনির্বাহক সমিতির এক বৈঠক বসল। সমিতি 
এই বৈঠকে যোগদানের জন্ত সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও লীমাস্তপ্রদেশে জরুরী আইন 
বলবৎ ও ব্যাপক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করবার জন্য গান্ধীজীকে 
বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার ক্ষমতা দিল। 

৩১শে ডিসেম্বর বড়লাট তার জবাবে জানালেন, ও সব নিয়ে 
আপনার সঙ্গে আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত নই। 

১৫০ 


॥ তের ॥ 


গত বছরের শেষের দিক থেকেই মেঘ জমতে শুরু করেছিল । 
নতুন বছর পড়তে না পড়তেই সেই মেঘ হয়ে উঠল আরও ঘন 
আরও কালো । দিকে দিকে প্রকট হয়ে উঠল আসন্ন ঝড়ের 
ূর্বাভাষ। দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতার কথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে 
থাকে দিকে দিকে । 

গান্ধীজী যখন লগ্নে গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা করছিলেন, 
তখনই চরমে ওঠে তীর দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতা। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ 
ও সীমান্তপ্রদেশে জরুরী আইনের মাধ্যমে পুলিশী অত্যাচারের 
সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কার্কলাপও বেড়ে যায়। চুক্তি অন্থুসারে পুলিশী 
অত্যাচারের তদন্ত না হওয়ায় জনগণ বাধ্য হয়ে প্রতিশোধমূলক 
সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে । 

গত বছরে কলকাতায় সুভীষচন্দ্রের সভাপতিত্বে করাচীর যুব 
কংগ্রেস ও কলকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দিল্লী 
চুক্তির নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাংলা দেশের বিপ্লবী 
রাজবন্দীদের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাঁরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। 

১৯৩০ সালের এপ্রিলে উট্টগ্রীম অন্ত্রাগার লুষ্ঠনের পর থেকেই 
সরকারী দমননীতি ভয়ানক ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামে যে 
জরুরী আইন বলবৎ করা হলে! সামরিক আইনের চেয়েও তা কঠোর। 
যখন তখন যেখানে সেখানে কারফিউ জারি করা হতে লাগল । 
জনগণকে সব সময় পরিচয়পত্র কাছে রাখতে হত। যুবকদের 
সাইকেলে চাপা নিষিদ্ধ করা হলো৷। সন্দেহভাজন লোকদের 
বাঁড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হলো। যে সব গায়ে বিপ্লবীরা 
আনাগোণা করতেন সেখানে পাইকারী হারে জরিমান! ধার্ধ করা 
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হলো। মাঝে মাঝে এক একটি গায়ের মধ্য দিয়ে সৈম্যবাহিনী 
মার্চ করে যেত এবং তাঁদের অভ্যর্থনা করতে গ্রামবাসীদের বাধ্য 
করা হত 

পরে মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলাতেও এই ধরণের আইন জারি 
করা হলে । অকারণে বহু যুবককে ধরা! হলো। জেলের মধ্যে 
রাঁজবন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হতে লাগল । আগে এই 
ধরণের অত্যাচারের কোন ত্দস্ত না হওয়ায় পুলিশ ও সরকারী 
অফিসারদের ছুঃসাহস বেড়ে গেল। 

এই সব অত্যাচার অবিচারের জন্যই ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে 
ঢাকার পুলিশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান মিস্টার লোম্যান 
গুরুতরভাবে আহত হন। এই বছরের শেষের দিকে কলকাতাঁয় 
জেল বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল সিম্পসনকে তার অফিসে হত্য। 
করা হয়। 

মেদিনীপুর জেলায় করবন্ধ আন্দোলনের সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
মিঃ পেভি যে অত্যাচার করেন তার জন্য ১৯৩১ সালে পেডি ও তার 
ছ্জন উত্তরাধিকারীকে পর পর হত্যা করা হয়। মেদিনীপুর জেলার 
- জনগণ্রে উপর যে অত্যাচার চলছিল তার জন্য কলকাতার জনসাধারণ 
একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। এ কমিটি সরকারের 
কাছে সব কিছু জানিয়ে রিপোর্ট দেয়। কিন্ত সরকার কোন প্রতিকার 
না করায় উৎপীড়িত জনগণ প্রতিশোধের ও ₹সার পথ গ্রহণ 
করে। পু | 

চট্টগ্রামে খুব বাড়াবাড়ি করায় একজন পুলিশ অফিসারকে হত্যা 
করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে শহরে সরকারের পক্ষ থেকে বহু গুণ্ডা ছেড়ে 
দেয়া হয়। তারা ইচ্ছামত প্রকাশ্টে দিনের বেলায় লুটপাট করে। 
পুলিশ কিছুই করে না। বিপ্লবীদের যাঁতে শহরের জনসাধারণ সাহায্য 
না করে তার জন্য শহররাসীদের ভয় দেখানোই ছিল সরকারের 
উদ্দেশ্ঠ। 
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এর কিছুদিন পর ঢাকার ম্যাজিন্টেটকেও হত্যার চেষ্টা করা হয়। 
কিন্তু সে চেষ্টা নফল হয়নি। সেইদিন রাত্রিবেলায় পুলিশের চারটি 
বড় দল শহরবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। ঘর তল্লাসী 
করতে গিয়ে অনেক ধনী লোকের বাড়ি থেকে দামী জিনিসপত্র নিয়ে 
আসে থানায়। 

হিজলি জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের উপর সশস্ত্র প্রহরীর নির্মমভাবে 
আক্রমণ চালায়। প্রহরীদের একট] সামান্য কথা কাটাকাটি নিয়ে 
এই ঝগড়ার সুত্রপাত হয়। পরে নিবিচারে গুলি চালানো হয় এবং 
রাইফেলের বেয়োনেট দিয়ে বন্দীদের খুঁচিয়ে মারা হয়। গুলি চালনার 
ফলে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নামে ছুজন রাঁজবন্দী মারা যান 
এবং কুড়ি জন আহত হন। সরকারী তদন্ত কমিটিও রায় দেয়, 
খুলিচালনা সংগত হয়নি । | 

ঢাকার পুলিশী অত্যাচারের ব্যাপারে তদস্তের জন্ত কলকাতা হতে . 
যে বেসরকারী তদন্ত কমিটি ষায়, সুভাষচন্দ্র ছিলেন তার একজন সদস্য । 
তারা পৌছানোর আগেই তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে 
ছেড়ে দিলে তদন্ত কার্ধ চলে । 

১৯৩১ সালের মার্চ মাসে দিল্লী চুক্তি সম্পাদিত হলেও সরকারী 
অত্যাচার কমার পরিবর্তে ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। একের পর 
এক করে বিপ্লবীদের ফাঁসি দিয়ে যেতে লাগল সরকার। তার . 
প্রতিশোধে পদস্থ রাঁজকর্মচারিদের হত্যা করা হতে লাগল। এই 
বছরের ডিসেম্বরে কুমিল্লায় শাস্তি ও সুনীতি . নামে ছি স্কুলের ছাত্রী 
কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্টেটকে রিভলবার দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। 

এই সময় কলকাতায় বিপ্লবী বন্দী দীনেশ গুপ্তের বিচারে ফাসি 
হয়। এই ফাঁসিতে ছুখ প্রকাশ করে কলকাতা পৌরসভা এক 
প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে সরকার ও পৌরসভার ইংরেজ কর্মচারিরা 
রেগে যায়। 

বাংল! প্রদেশ কংগ্রেদ কমিটিও সরকারের উপরে মোটেই স্ন্ষ্ট 


ছিল না। ডিসেম্বর মাসে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের 
এক অধিবেশন বসল! তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, সরকার 
দিল্লী চুক্তি কার্ধতঃ লঙ্ঘন করেছে। এখন কংগ্রেসের উচিত, 
সরকারকে যথাবিধি নোটিশ দিয়ে আবার আইন অমান্য আন্দোলন 
শুরু করা'। তখন বাংল! কংগ্রেস কমিটিতে সুভাষচন্দ্র ও অনুগামীদের 
প্রীধান্ত ছিল। 

গান্ধীজী যখন লগ্নে ছিলেন তখন সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও 
দারুণ অশান্তি দেখা দেয়। সীমান্ত প্রদেশে খান আবছুল গফফর 
খানের অহিংস লালকোর্তী স্বেচ্ছাসেবকদের সৈম্ত পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করা 
হয় ও সংগঠনকে ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয়। 

ুক্তপ্রদেশে বছুদিন হতেই খাজনা বন্ধ আন্দোলন চলছিল। 
সেখানে চাষের কোন উন্নতি না হওয়ায় চাষীরা স্বতন্ফুর্তভাবে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিল এই আন্দোলনে । এর আগে গান্ধীজী শতকরা পাশ 
ভাগ খাজনা দেবার অনুরোধ করেন । কিন্ত চাষীরা তাও দিতে ন! 
পারায় আন্দোলন চলতে থাঁকে। সরকার তখন এই আন্দোলন 
জোর করে বন্ধ করবার জন্য দমননীতি চালাতে থাকে। ডিসেম্বরের 
মাঝামাঝি এলাহাবাদ হতে গান্ধীজীর সম্বর্ধনার জন্য বোস্বাই যাবার 
সময় গ্রেপ্তার হন । আরও বু কর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

গল টেবিল বৈঠকে যোগদান করে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরেই 
এই সব দেখে শুনে স্ত্তিত হয়ে গেলেন গান্মীজী। মর্মে মর্মে 
অনুভব করলেন তাঁর দিল্লী চুক্তির ব্যর্থতা। তবু একবার শেষ চেষ্টা 
করে দেখলেন, কংগ্রেম কমিটির অনুরোধে বড়লাটের সঙ্গে দেখা 
করতে চেয়ে পত্র দিলেন। কিন্তু বড়লাট তা প্রত্যাখ্যান করলেন। 


১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক সমিতি 
একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল। এই প্রস্তাবে সরকার কিছু না 
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করায় জাতিকে আইন অমান্ত শুরু করার জন্য আহ্বান জানানো 
হলে । 

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমাবর্তন 
উৎসবে কুমারী বীণা দাস নামে এক স্নাতকোত্তর ছাত্রী গভর্ণর স্ট্যানলি 
জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করে ধরা পড়েন। গভর্ণর 
বেঁচে যান। বিচারে বীণা দাসের নয় বছর জেল হয়। 

তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখলেন গান্ধীজী। বড়লাট যাতে 
তার সিদ্ধান্ত পুনধিবেচনা করে দেখেন তার জন্য একখানি চিঠি 
পাঠালেন। তার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রস্তাবটিও পাঠিয়ে দিলেন। 

বড়লাট তার পরের দিনই জবাব দিলেন, আইন অমান্যের ভয় 
দেখানোর মধ্যে সাক্ষাৎকারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

গান্ধীজী উত্তরে জানালেন, অকপট এই মতপ্রকাশকে ভয় 
দেখানে। বলে বর্ণনা! করা নিশ্চয়ই তুল। 

তিনি আরও জানালেন, আইন অমান্য চলাকালেই চুক্তি 
হয়েছিল। সেজন্য আইন. অমান্য বন্ধ রাখা . হয়েছিল, পরিত্যাগ 
করা হয়নি। 

কিন্ত সরকার সে চুক্তি না মানায় তারা আবার শুরু করতে চাঁন 
আইন অমান্য আন্দৌলন। তবে একটা আশ্বাস সরকারকে দিতে 
পারেন। তিনি বললেন, আমি সরকারকে এই আশ্বীন দিতে চাই 
যে, বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে পুরোপুরি অহিংসভাবে এ সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়ার জন্য কংগ্রেস সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে । 

গান্ধীজীর একথায় কোন কান দিলেন ন] বড়লাট। উল্টো 
আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার আগেই বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস 
নেতাদের গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। তিরিশ হাজারেরও বেশী কংগ্রেস 
কর্মী ও নেতা গ্রেপ্তার হলেন। 

তখন আর গ্রেপ্তার না করে অন্যান্য দমনমূলক নীতি গ্রহণ 
করলেন। প্রথমে কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা 
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হলো। সভা, শোভাযাত্রা, জাতীয়তাবাদী পত্র পত্রিকা ও সাহিত্য _ 
নিষিদ্ধ করা হলৌ। জমির খাজনা না দিলে জমি ক্রোক করা হতে 
লাগল । 

অন্যদিকে কংগ্রেসকর্মীগণও এই নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে এই সব 
নিষিদ্ধ কাঁজগুলি একের পর এক করে যেতে লাগল। সরকারী 
বাঁড়িগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, লবণ উৎপাদন ও করবন্ধ 
ছাড়াও সভা সমিতি করতে লাগল । 

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালীবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ৬ই 
এপ্রিল হতে ১৩ই এপ্রিল পর্যস্ত জাতীয় সপ্তাহ পালন কর! হয়। 
এই উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় সভা ও শোভাযাত্রা হয়। ৮ই এপ্রিল 
তারিখে এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিধবা স্ত্রী একটি 
শোভাষাত্রা পরিচালনা করেন। হঠাৎ পুলিশ এসে শোভাযাত্রা 
ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শ্রীমতী নেহেরু সমেত কয়েকজন আহত হন। 
ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা যায় তার গায়ে ছয় জায়গায় ক্ষত চিহ্ন ছিল; 
লাঠির ঘায়ে মাথা! ফেটে ভীষণ রক্ত পড়ে। 

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসে। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে 
পথে গ্রেপ্তার করা হলেও যথাসময়ে সভা শুরু হয়। সভার 
্রস্তাবগুলি আগেই ছাপা! ছিল। তাড়াতাড়ি সভার কাজ সেরে সেই 
ছাপা প্রস্তাবগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। 

দিল্লী কংগ্রেসের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদেশ, জেলা ও 
মহকুমা! সম্মেলনগুলিও অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সংগঠন অবৈধ ঘোষণা 
করলে আইন বাঁচিয়ে ভারতীয় জিনিস কিনুন নামে বু সংঘ গড়ে 
তোলা হয়। ১৫ই মে তারিখে ওয়াদালায় লবণ ডিপো অভিযান 
করা হয়। ২৯শে মে স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার 
জন্ত স্বদেশী দিবস পাঁলন কর! হয়। $ঠা জুলাই সারা ভারত কর্মী 
দিবস পালন করা হয়। 
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.. শ্রীয় আশী হাজারেরও বেশী লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তার 
মধ্যে অনেক নারী ও শিশু ছিল। তারপর রাজবন্দীদের উপর চরম 
অত্যাচার চালানো হয়। করাচী ও সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর জেলে 
রাজবন্দীদ্দের বেত মারা হয়। বাংলা! দেশের সিউড়ী জেলে নারী 
ব্দীরা অনশন করেন এই সব অত্যাচারের প্রতিবাদে । রাজশাহী 
জেলার রাঁজবন্দীদের পায়ে বেড়ী ও হাতে হাতকড়া পড়ানো হয়। 
মধ্যপ্রদেশ ও আজমীরের জেলেও প্রহরীরা লাঠি মারে বন্দীদের 
মাথায়। 

আন্দোলনের প্রথম দিকে বাংল! দেশে অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের 
সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের দিনকতক আগে 
বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে একখানি চিঠিতে লেখেন, যুক্তির আনন্দ 
আর স্বাধীনতার আস্বাদ চাও? তবে তার মূল্য দাও। এবং এই 
মুক্তির মূল্য হলো ছুংখভোগ আর আত্মত্যাগ । 

এই সময় কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা এযাডভোকেট পৌরসভার 
অল্ডারম্যান ও কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বন্ুকেও গ্রেপ্তার করা৷ হয়। 
ইনি আন্দোলনে অর্থ সাহায্যও করল্নে। 

১৯২১, ১৯২২ ও ১৯৩০ . সালের আন্দোলনগুলির সঙ্গে 
১৯৩২ সালের আন্দোলনের একটা পার্থক্য ছিল, এর আগের 
. আন্দোলনগুলি ছিল মোটের উপর আক্রমণাত্মক এবং তখন সরকারের 
ভূমিকা ছিল আত্মরক্ষামূলক | কিন্তু এবার সরকারই প্রথম আক্রমণ 
করেন এবং কংগ্রেস আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে। আগের 
আন্দোলনগুলিতে বোম্বাই ও গুজরাট অনেক কাজ করেছিল। 
যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল জনগণ | এবার 
মে মাসে হঠাৎ বোম্বাইএ হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা! লাগায় গুজরাট ও 
বোম্বাইএর জন্ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারল না। . 

১৭ই আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বীটোয়ারা৷ ঘোষণা 
করলেন এই বাঁটোয়ারা অনুযায়ী ঠিক হয় প্রাদেশিক আইন 


সতাঁগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য নিদিষ্ট সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা 
থাকবে এবং এই আসনগুলি পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ণ করা 
হবে। এছাড়া সাধারণভাবে হিন্দুদের সঙ্গে নির্বাচনে দীড়াবার 
অধিকারও অনুন্নত শ্রেণীদের দেয়া হয়৷ 

গান্ধীজী এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদ করে বললেন, 
এ কখনই হতে পারে না। এর দ্বার! হিন্দুদের প্রধান শাখা হতে 
বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হচ্ছে অনুন্নত শ্রেণীদের। এতে আমি বাধা দেব 
এবং আমরণ অনশন করব। 

অনশনের দিনও ঠিক করে ফেললেন। ১৯৩২ সালের ২*শে 
সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা! । দিন ক্ষণ ঠিক করে বুটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি 
দিলেন গান্ধীজী । আরও জানালেন, তাদের এই লব চিঠিপত্রগুলি 
যেন প্রকাশ করা হয়। 

৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ছুঃখের সঙ্গে জানালেন বাঁটোয়ারার 
শর্তগুলি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। 

গান্ধীজীও জানিয়ে দিলেন, তিনি তার সংকল্প অনুসারে এ তারিখ 
হতে আমরণ অনশন শুরু করবেন। 

গান্বীজী তখনও পুণার জেলে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন মাজ্রাজের 
জেলে । সার! দেশের নেতারা জীবন রক্ষার জন্ত উদ্িপ্ন হয়ে উঠলেন। 
তাকে বিরত করার জন্য সকলে আবেদন জানালেন । সকলেই 
ভাবলেন অসুস্থ অবস্থায় গান্ধীজী যদি অনশন শুরু করেন এবং 
রক্ষণশীল বুটিশ সরকার যদি তীর দাবী মেনে না নেয় তাহলে তাঁর 
মৃত্যু অনিবার্ধ। 

সরকার কয়েকটি শর্তে মুক্তি দিতে চাইলেন গান্ধীজীকে। কিন্তু 
কোন শর্তে মুক্তি নিতে চাইলেন না তিনি 

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আহ্বানে ১৯শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইএ 
হিন্দু নেতাদের এক সম্মেলন বসল। বনু আলোচনার পর সবাই 
একমত হয়ে গান্ধীজীর জীবন রক্ষার জন্য অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য 


পৃথক নির্বাচন রদ করলেন। হিন্দু মহাসভাও তা সমর্থন করলো । 
পরে সরকারও মেনে নেয়। 

কিন্তু পুণা! চুক্তিতে ফল যাই হোক অনেকে বলতে লাগল সামান্ত 
একটি কারণে গান্ধীজীর আমরণ অনশন করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। 
তাছাড়া এতে পৃথক নির্বাচন একেবারে রদ হয়নি। ইউরোপে 
অনেকে প্রচার করতে থাকে, যে অস্পৃশ্ঠতা দূরীকরণের জন্য চেষ্টা 
করেন গান্ধীজী। তাদের কতকগুলি অধিকার দানের বিরুদ্ধে নিজেই 
অনশন করছেন। 

যাই হোক, গান্ধীজীর অনশনের ফলে আইন অমান্ত আন্দোলনটা 
চাঁপা পড়ে গেল। সারা দেশের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরে গেল। 
অস্পৃশ্ঠতা দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন 
গান্ধীজী সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের। ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর 
আবেদনে সাড়। দিয়ে সারা দেশের সব মন্দির অল্পৃশ্তদের জন্য খুলে 
দেয়া হয়। অবশ্য বন্ছ মন্দিরের অছিগণ অস্পৃশ্যদের ঢুকতে দিতে 
রাজী হননি। তারা আইনের আশ্রয় নেন। আইনগত বাঁধাগুলি 
দূর করার জন্য আইন পাসে সরকার রাজী হলো না। 

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে হিন্দু-মুদলমান বিরোধ মীমাংসার জন্যও 
এক আবেদন করেন গান্ধীজী । 

এর আগের আগষ্ট মাসে কানাডার রাজধানী অটোঁয়া শহরে এক 
অর্থনৈতিক সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধিগণ একটি অন্যায় চুক্তি ভারতের 
উপর চাপিয়ে দেয়। এই চুক্তির বলে ভারতকে তার মোট আমদানির 
ছাব্বিশ ভাগ বৃটেন হতে করতে হবে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
দেখা যায় সারা দেশে। কিন্ত আইনসভায় জাতীয় সদস্ত না থাকায় 
সহজেই পাস হয়ে গেল। গান্ধীজীও কোন জোর প্রতিবাদ করলেন না। 

আগষ্ট মাসে লগ্ুন হতে ইপ্ডিয়া লীগের চার জন সভ্য ভাঁরত 
ভ্রমণে আসেন। এ দলে ছিলেন মিস উইলকিনসন, মিস মনিকা 
“হোয়েটলি, মিস্টার নিওনার্ড ম্যাটার্ম ও কৃষ্ণ মেনন । তারা এদেশে 


যতদিন ছিলেন প্রকাশে কোন ভাষণ দেননি। শুধু গান্ধীজীর 
অনশনের সিদ্ধান্ত শুনে বলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর না থাকার অর্থ 
বৃটেনের প্রতি সহনশীলতা, শাস্তি ও সৌহার্দের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ যে 
শক্তিটি কাজ করে চলেছে তার অপসারণ । | 

এই বছর ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় অপরাধ আইনের সংশোধন হয়। 
এতে ঠিক হয় হত্যার চেষ্টা করলেই প্রাণদণ্ড হবে। গ্রামবাসীদের 
উপর পাইকারী হারে জরিমানা ধার্য করা হয়। পুলিশী অত্যাচারের 
প্রতিশোধ হিসাঁবে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্েটে ডগলাস ও কুমিল্লার 
অতিরিক্ত পুলিশ স্থুপারকে হত্যা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই ছুটি 
জেলাতেই সৈন্য মোতায়েন করা হয়। 

নভেম্বরের মাঝামাঝি আবার তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বসে 
লগুনে। বুটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির এক ছোট আকারের 
প্রতিনিধিদল যোগদান করে তাতে। বুটিশ ভারত হতে যায় শুধু 
উদ্দারপন্থীর! । তাতে ঠিক হয় ভারতে যুক্তরাষ্্ীয় ধরনের শাসন চালু 
হলে তার আইনসভায় মোট সস্সংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ 
মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকবেন। প্রতিরক্ষা বাজেট ভোটে 
দেয়া চলবে না। ভারতরক্ষার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে 
ভারতের বাইরে পাঠানো হবে । 

স্বভাষচন্দ্রের মতে ১৯৩২ সালে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হলো, ভারত ' হতে ইংলগ্ডে সোনা চালান। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ইংলগ্ডে ত্বর্ণমান হাস পাওয়ায় ভারত হতে সেখানে সোন। 
চালান বেড়ে যায়। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যস্ত একশো! পাচ 
কোটি টাকার উপর দামের সোনা চালান হয়। ফলে ভারতের 
স্বণ্ভাগ্তার কমে যায়। ১৭৫২৬ মিলিয়ন টাকার নোটের তুলনায় 
মাত্র ১১২৩ মিলিয়ন টাকার স্বর্ণভাণ্ডার অবশিষ্ট থাকে! চেম্বার 
অফ কমার্দ ও দেশের নেতারা এই সোন! চালান বন্ধ করার জন্য 
বার বার আবেদন জানান সরকারের কাছে। কিন্তু ফল হয়.ন!। 


বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলের ভিতর সুভাষচন্দ্র স্থাস্থ্যও 
খারাপ হয়ে আনতে থাকে । তখন তিনি ছিলেন মাদ্রাজ জেলে। 
মান্দালয় জেলে থাকার সময় যে সব রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল 
এবার তাই দেখা যেতে লাগল। তখন একেবারে সেরে উঠলেও 
ক্রমাগত কয়েকবছর পরিশ্রম করে এই ভয়ঙ্কর স্বাস্থ্যহানির দিকে 
ঠেলে দিয়েছেন নিজেকে । 

আগষ্ট মাসের শেষে মাদ্রাজ জেল থেকে মেজযৌদিকে একখানি 
চিঠিতে জানাল সুভাষচন্দ্র, নীলরতনবাবু ও বিধানবাবু পরীক্ষা করে 
দেখে ফিরে গেছেন। তাদের কাছে বিস্তৃত সংবাদ পাঁবেন। তাদের 
সঙ্গে আরও ছুজন ডাক্তার ছিলেন সকলে একমত হয়ে রিপোর্ট 
দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাদের মত এই যে, যক্ষার লক্ষণ পাওয়া 
গেছে, পেটের মধ্যে গোলমাল আছে- হয়ত এ্যাপিত্িসাইটিস। 
অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠানো উচিত। সুইজারল্যাণ্ডে অথবা 
ভারতে ভাঁওয়ালি স্তানাটোরিয়ামে রেখে চিকিৎসা করতে হবে। 
জেলে থাকলে রোগের প্রকোপ আরও বাড়বে ।'"-এখন আবার সরকার 
বাহাদুরের আদেশের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে। 


॥ চোদ্দ ॥ 


১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন একরকম ব্যর্থ হলেও 
বিরাট উদ্দীপনা দেখা গেল নতুন বছরের স্বাধীনত! দিবসে । গত 
দুবছর হতে ২৬শে জানুয়ারি তারিখটি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত 
হয়ে আসছে। পূর্ণ স্বাধীনতীর প্রথম শপথ নেয়া হয় এই দিনটিতে । 
এই দিন সারা দেশের কংগ্রেস কর্মীর! বিক্ষোভ মিছিল বার করে বনু 
ছুখ কষ্ট ভোগ করে আসছে সেই থেকে । 

সেবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সবচেয়ে উৎসাহ দেখা দিল. বাংলা 
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দেশে আর গুজরাটে । সুভাষচন্দ্র জেলে আটক থাকলেও বিক্ষোভ 
মিছিল বার হলো বাংলার জেলায় জেলায়। বৈপ্লবিক সন্ত্রাবাদের 
কাজকর্ম বাংলাদেশেই বরাবর বেশী। সরকার তাই বাংলার জন্যই 
সবচেয়ে বেশী চিস্তিত। দমনমূলক অত্যাচারের দরকার হয় বাংলাতেই 
বেশী। 

অন্যবারকার মত সেবারও কলকাতার .পথে পথে বিক্ষোভ 
মিছিলের ছড়াছড়ি । সে মিছিল ছত্রভঙ্গ করবাঁর জন্য সরকারও উঠে 
পড়ে লেগে গেল। একের পর এক করে চলল লাঠিচার্জ, কীদানে 
গ্যাস, তারপর গ্রেপ্তার। সারা কলকাতায় তিনশো লোককে 
গ্রেপ্তার করা হলো। 

এ বছরে স্বাধীনতা দিবসের পক্ষে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, 
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষঠনের নেতা । 
বিপ্লবীদের নায়ক ন্ূর্ধ সেনের গ্রেপ্তার। তিন বছর গ্রেপ্তার এড়িযে : 
ঘুরে বেড়ান সূর্ধ সেন। কিন্তু আর পারলেন না । হঠাৎ ধর! পড়ে 
গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ আদালতে বিচার হলো তার। 
বিচারে তার ও তীর একজন সঙ্গীর ফীঁসি হলে! । 

শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল বাক্জালী জাতি। 

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমীয় বদনগঞ্জে শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ 
করার জন্য গুলি চালাল সরকারী কর্তৃপক্ষ । 

এর দিনকতক পর ণই ফেব্রুয়ারি গুজরাটের বৌরসাঁদ নামক 
জায়গায় একটি মহিলা শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় গান্ধীজীর 
রী শ্রীমতী গান্ধী গ্রেপ্তার হন। বিচারে ছয় মাস জেল হয় 
তার। 

* এদিকে সুভাঁষচন্দ্রের কারাবাঁসের চোদ্দ মাস পূর্ণ হলো! রোগের 

লক্ষণগুলি* তখনও পর্যন্ত একটুও কমেনি। বরং বেড়েই চলছিল। 

লক্ষৌএর একজন সরকারী ডাক্তার কর্ণেল বাঁকলে তাকে দেখতেন। 

তিনি স্ুভাষচন্দ্রের চিকিৎসার জন্য ইউরোপে বদলির সুপারিশ, 
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করেন। তখন ইউরোপ যাবার অনুমতি দেয় সরকার। ব্যয়ভার 
সরকারই বহন করবে । 

২২শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাঁন স্ুভাষচন্দ্র। অবশেষে ভিয়েনা 
যাবার ঠিক হয়। বোম্বাই থেকে ভিয়েন যাত্রা করলেন মাচ মাসের 
প্রধম দিকে । ১১ই মার্চ ভিয়েনায় ডাক্তার ফুর্থএর স্বাস্থ্য নিবাসে 
ভণ্তি হলেন। 

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভয় পেয়ে গেলেন ভাক্তীররা। বহুদিন 
চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। তখন. কংগ্রেদ নেতা বিঠলভাই 
প্যাটেলও ছিলেন ভিয়েনায়। নিজের চিকিৎসা চলাকালেই একদিন 
তার সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্র । দেশের অবস্থা 
নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা চলল ছুজনে। 

ভারতে তখন দ্রুত আর অনিবার্ধভাবে বয়ে চলছিল রাজনৈতিক 
ঘটনাবলীর স্রোত। সে শ্োত নিয়ন্ত্রিত করার মত কেউ নেই। 
নেতারা অসহায়, কর্মীরা দিশেহারা, জনগণ বিষুঢ়। সকলেই 
ভেদে চলেছে সেই- সব অবাঞ্ছিত ঘটনার শোতে । তবু উপায় 
নেই। ” 

১৭ই মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি সরকারী 
প্রস্তাব সমেত একটি শ্বেতপত্র ঘোষিত হয়। শ্বেতপত্রের এই সরকারী 
প্রস্তাব আঁলোচন। করে দেখার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের এক অধিবেশন 
ডাকা হয় কলকাতায়। সভাপতি নির্বাচিত হন পণ্ডিত মদনমোহন 
মালব্য। 

স্ভা সমিতি ডাকা তখনও নিষিদ্ধ কলকাঁতাঁয়। তবু সারা 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে নেতা ও প্রতিনিধিরা এসে জড়ো হলেন 
১১ই এপ্রিল তারিখে । আসার সঙ্গে সঙ্গেই নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। 
প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মালব্য, পণ্ডিত 
মতিলালের স্ত্রী শ্রীমতী নেহেরু, মধ্যপ্রদেশের শ্রীমতী এযানে, পাঁঞাবের 
ডাঃ আলম, বিহারে ডাঁঃ সৈয়দ মাধুদ | শ্রীমতী নেহেরু ছাড়া এ'র! 

১৬৩ 


সকলেই ছিলেন কাঁধনির্বাহক সমিতির সদস্ত । পণ্ডিত জওহরলাল 
ছিলেন জেলে । 

তবু নেতার! ঘোষণা করলেন, অধিবেশন বসবেই। কোন শক্তি 
তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রীমতী নেলী 
সেনগুপ্তা প্রায় আড়াই হাজার কংগ্রেস কর্মীকে নিয়ে নিদিষ্ট জায়গায় 
হাঁজির. হলেন। ন্বল্পকাঁলীন অধিবেশনে শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলির 
নিন্দা করা হলো৷। স্বাধীনতার লক্ষ্য, এ লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আইন 
অমান্যের কার্যকারিতা, বিদেশী কাপড় ও বৃটিশ পণ্য বর্জনের প্রতি 
সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হলে! । 

শ্বেতপত্রের সবচেয়ে প্রধান প্রস্তাব হলো, বৃটিশ ভারতের এগারোটি 
প্রদেশ ও যোগদানেচ্ছু দেশীয় রাজাগুলিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের 
সিদ্ধান্ত। যুক্তরাষ্্ীয় আইন সভায় বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিগণ 


নির্বাচিত হবেন ; কিন্তু দেশীয় রাজ্যের গ্রতিনিধিগণ হতেন সরকারের 


মনোনীত। এর ফলে শাসনযন্ত্ে সরকারের হাতই আরও বলিষ্ঠ হবে। 


সরকার ও দেশীয় রাজাদের যোগসাজসে একটি রক্ষণশীল শক্তি গড়ে | 


উঠবে শীসনযস্ত্রে। তাছাড়া এই যুক্তরাষ্ট্র কখন হবে তাঁর ঠিক নেই, .. 
অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রাখাও যেতে পারে। এই শ্বেতপত্রে .' 


বড়লাট ও গভর্ণর জেনারেল পদটিও ছুই ভাগে ভাগ করা হয়। 
একই লোক থাকবেন ছুটি পদে। যুক্তরাষ্্ীয় শাসনের প্রধান হবেন 
গভর্ণর জেনারেল এবং বৃটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে সাম্রাজ্যের 
্বার্থ দেখবেন বড়লাট বা “ভাইসরয় ॥ 

শ্বেতপত্রের আর একটি দোষ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার 
নীতি। এই নীতি অনুসারে আইনসভাগুলিতে শিখ, মুসলমান, 
ভারতীয় খুষ্টান, এযাংলে! ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের জন্য আসন 
সংরক্ষিত হয় এবং পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তাঁদের জন্য । এর 


ফলে ভারতকে আরও ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা হয়। সব প্রদেশ মুসলমান 
সওহপহাচিল করাহবিলজার ভুনা উপহযক্তে গভতিনিমিত টি তর 


লাভবান করে ভোল! হয়। কিন্তু বালা ও পাঞ্জাবে: যেখানে হিন্দুরা 
সংখ্যালঘু সেখানে তাদের অনুরূপ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়নি। 
৬৮ এ শ্েতপত্র কোন দিক দিয়েই মানতে পারা যায় না। কংগ্রেস 
তা মানতে পারেনি । কলকাঁত৷ কংগ্রেসের সভা শেষ না হতেই জোর 
করে ভেঙ্গে দিল পুলিশ । সভানেত্রী শ্রীমতী নেলী সেনগুণ্তার 
সঙ্গে চল্লিশ জন নারী ও আঁড়াইশো। জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো। 
সরকারী দমননীতির কঠোরতাঁয় পণ্ডিত মালব্যের মত প্রবীণ নরমপন্থী 
নেতারাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। . 

সরকারী দমননীতির কঠোরতার জবাব দেবার জন্য জনগণ যখন 
আইন অমান্য আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলার জন্য 
তৈরি হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় জেল থেকে হঠাৎ ঘোষণা করলেন 

" গান্ধীজী, তিনি আগামী ৮ই মে থেকে তিন সপ্তাহের জন্য অনশন 

করবেন । 

এই অনশনের কারণ কিন্তু কোন সরকারী নীতির প্রতিবাদ নয়। 
এর উদ্দেশ্ঠ ছিল *প্রীয়শ্িত্ত অর্থাৎ তার নিজের ও সঙ্গীদের অন্তর 
শুদ্ধিকরণ। গান্ধীজীর অভিযোগ হরিজনদের উন্নতি ও অস্পৃশ্ঠতা 
দূরীকরণের ব্যাপারে কংগ্রেসকর্মীরা মনোযোগ দেননি ঠিকমত। 

সরকার দেখল গান্ধীজী যখন নিজের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অনশন 
করছেন তখন তাঁকে আটকে রেখে লাভ নেই। বরং তাঁকে ছেড়ে 
দিলে দলের মধ্যে নরম ও. চরমপন্থীদের মধ্যে ফাটিলটা বড় হতে 
পারে আরও। 

গান্ধীজীকে জেল থেকে মুক্তি দেবার পরদিনই গান্ধীজী ছয় সপ্তাহের 
জন্য আইন অমান্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন। আর সেই 
নির্দেশমত অস্থায়ী কংগ্রেন সভাপতি শ্রীঞ্যানে আইন অমান্য বন্ধের, 
আদেশ দিলেন কংগ্রেনকর্মীদের। ৯৮৮ 

অনশন চলতে লাগল। এই অনশন চলাকালেই গান্ধীজী 
সরকারের কাছে এক আবেদনে জরুরী আইন: প্রত্যাহার ও 

১৬৫ 





রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য অনুরোধ জীনালেন। কিন্তু তাঁর সে 
অনুরোধ রাখল না সরকার । 

কংগ্রেস দলের মধ্যে একটি বিরাট অংশ গান্বীজীর এই আচরণে 
বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি তখন অনশন করছিলেন বলে কেউ 
তাঁকে বিরক্ত করল না। 

ভিয়েনাতে সুভাষচন্দ্র ও বীঠলভাই প্যাটেল এর প্রতিবাদ করে 
বললেন, গান্বীজীর এই অনশন নিছক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। যে আইন অগান্যের জন্য তিনি গত বছর জেলে গিয়েছিলেন 
বিনা কারণে এখন হঠাৎ সে আন্দোলন মুলতুবী রাখলেন । 

তবে স্ভাষচন্দ্রের মত অতটা উগ্র নন বীঠলভাই । কংগ্রেসের 
নীতি নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছুটা তর্কও হলো। একদিন এক 
সাংবাদিকের কাছে বীঠলভাই বললেন, আমার তরুণ বন্ধুটি মনে : 
করেন, আক্রমণ হবে ছোরার মত ধারালো আর আমি মনে করি, 
নিজেদের বাড়িতে আমাদের অতট। বেপরোয়া হলে চলবে না। 

সুভাষচন্দ্র বললেন, গান্গীজী হলেন সেকেলে 'এক জীর্ণ গৃহনজ্জা। 
এক সময়ে কাজে লেগেছেন, কিন্তু এখন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন । 

প্যাটেল বললেন, সক্রিয় রাজনীতিবিদ হিসাবে হয়ত তাই, কিন্তু 
ভার নামের মূল্য আজও বিরাট এবং কিছুদিন থাকবে । : 

সুভাবচন্দ্র বললেন, গোল টেবিল বৈঠকে মিথ্যে সময় নষ্ট হলো । 
আলাপ আলোচনার দ্বারা ইতিহাসে কখনই কোন সত্যিকারের 
রাজনৈতিক পরিবর্তন আসেনি ।, 

প্যাটেল বললেন, আবার আলোচন! না কর! মানে ত যুদ্ধ করতে 
যাওয়া । 

সুভাষচন্দ্র বললেন, আপত্তি কী? স্বাধীনতার জন্ত ভারতবর্ষ 
সহজেই রক্ত দিতে পারে। পয়ত্রিশ কোটি হতভাগ্য মানুষ মুক্তির 
পথ চেয়ে বসে আছে। 

শেষকালে সুভাঁষচন্দ্রের যুক্তিকে স্বীকার করে, পে প্যাটেল 


বললেন, নতুন ভারতের মনের কথা হলো এই। কিন্তু মনটা 
ধারালোও হতে পারে, ভোতাও হতে পারে। স্প্টিশীল হতে পারে 
আবার আত্মঘাতীও হতে পারে। তবে দেবতারা! যদি নিজেরাই 
ক্ষুধার্ত হন তাহলে রক্ত না দিয়ে আমাদের উপায় কী? 

সঙ্গে সঙ্গে একটি যুক্ত বিবৃতির খসড়া তৈরি হলো । ১৯৩৩ সালের 
৯ই মে তারিখে সই করলেন দুজনে সে খসড়ায় । ১৯২০ সাল থেকে 
গত তেরো বছরের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমালোচন! করে 
বিবৃতিতে বলা হলো £ 

গত তের বছরের ঘটনাবলী এই কথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের 
ছুখভোগ হবে সবচেয়ে বেশী আর প্রতিপক্ষের কষ্ট হবে সবচেয়ে 
কম, এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালিত 
হয় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু নিজেরা ছুঃখ ভোগ করে আর 
প্রতিপক্ষকে ভালবেসে কোনদিনই আমাদের শাসকদের হৃদয় গলাতে 
পারব, এ আঁশ বৃথা। আইন অমান্য বন্ধ রেখে মহাত্মা যা করলেন 
তাতে কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতির ব্যর্থতাঁকেই মেনে নেয়া হয়। 
আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিনাবে মহাত্মা 
গান্ধী ব্যর্থ 

কংগ্রেসের আমূল সংস্কারের কথাও বলা হলো বিবৃতিতে । 

সুতরাং নতুন নীতির উপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে 
নাজাবার সময় এসেছে এখন। কংগ্রেসের পুনর্গ ঠনের জন্য নেতৃত্বের 
বদল হওয়া দরকার; কারণ এটা মহাত্মা গান্ধীর কাছে আশা করা 
যায় না ষে, তিনি এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন যা তার সার! 
জীবনের নীতির সঙ্গে মিলবে নাঁ। যদি গোটা কংগ্রেন দলের মধ্যে 
এই পরিবর্তন আসে ত ভালই। যদি তা না হয় তাহলে আমূল 
সংস্কার যার চায় তাদের নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরেই একটি নতুন 
দল গড়ে তুলতে হবে। অসহযোগ ত্যাগ করা যেতে পারে 
না তাৰ তার রূপটাকে পান্টে জঙ্গী ধরনের করে তুলতে হবে 


এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম ষেন দেশের সব.দিকে সব স্তরে ছড়িয়ে 
পড়ে। | 

তবে এই বিরৃতিতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাবে না ভারতে, 
সেকথা ছুজনেই জানতেন। ছুজনেই তখন ভাবলেন, এখন বিদেশে 
থেকে পরাধীন ভারত সম্পর্কে বিশ্বের জনমৃত স্থষ্টি করতে পারলে 
কাজ হবে। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলি ধিকার ও লজ্জা দেবে 
বৃটিশকেণ 
১/রাশিয়৷ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে । সে আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করার জন্য সুভাষচন্দ্রও উৎস্থৃক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু 
বীঠলভাই নিষেধ করলেন ।৬/ 

সুভাষচত্্র বললেন, আমি কমিউনিজমের কথা বলছি না। 
ভারতবর্ষের সমস্তা! কমিউনিজমে সমাধান হবে না, তবে রাশিয়ার কাছ 
থেকে বিপ্লবের কলাকৌশল সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখার আছে। 
বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইএর ব্যাপারে কিছু সাহায্যও পাওয়া যেতে 
পারে। 

প্যাটেল বললেন, কিন্তু তাতে ভারতে তোমার কাজের ক্ষতি 
হতে পারে। 

যাই হোক রাশিয়া! না গিয়ে মে মাসে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি 
ভ্রমণ করার অনুমতি যোগাড় করলেন সুভাষচন্দ্র । তখন তার 
স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে । কিন্তু বীঠলভাই প্যাটেলের শরীরের 
কোন উন্নতি দেখা গেল না। সুভাষচন্দ্র একাই বালিন, রোম, প্রাগ, 
ওয়ারশ, ইস্তামবুল, বেলগ্রেড, বুখারেষ্ট প্রভৃতি দেশে ঘুরে বেড়াতে 
লাগলেন । 

এই সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু সংবাদ শুনে অনেকখানি 
বিচলিত হয়ে পড়েন সুভাষচন্দ্র । বাড়িতে অস্তরীণ থাকার সময় 
২৬শে জুলাই হঠাৎ মৃত্যু হয় যতীব্দ্রমোহনের | 

এদিকে ভারতে জুলাই মাসে কংগ্রেদ নেতাদের এক বেসরকারী 
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সভা বস্ল পুণাতে। তাতে একদল আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নিতে চাইল আর একদল আন্দোলন চালিয়ে যেতে চাইল। 
গা্ধীবাদীদেরই জয় হলো । ঠিক হলো, কংগ্রেস গণ আইন অমান্ত 
আন্দোলন ত্যাগ করে ব্যক্তিগত আইন অমান্য শুরু করবে। আরও 
ঠিক হলো, সরকারের সঙ্গে একটা বোবাপড়ায় আসার জন্ক 
বড়লাঁটের সঙ্গে দেখা করে চেষ্টা করে যাবেন গান্ধীজী | 

বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি চেয়ে পাঁঠালেন 
গান্ধীজী। কিন্তু বড়লাট রাজী হলেন না। এই অপমানজনক * 
. প্রত্যাখ্যানে রেগে গিয়ে ব্যক্তিগত আইন অমান্য শুরু করলেন 
গান্ীজী। আগষ্ট মাসে আবার গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে এক 
বছরের জেল হলো । 

এর আঁগের বার জেলে থাকার সময় বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার জন্য কতকগুলি সুযোগ সুবিধা 
পেতেন গান্ধীজী, যার ফলে জেলে বসেই তিনি অস্পৃশ্ঠতা বিরোধী 
আন্দোলন. পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্ত এবার সে সব সুবিধা 
সুযোগ দিতে চাইল ন! সরকার । 

তখন গান্ধীগী আবার অনশনের ভয় দেখালেন সরকারকে । 

সরকার বলল, একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে জেলের নিয়ম কানুন 
সব অবাধে মেনে চল! উচিত গান্ধীজীর। কিন্ত এখন তিনি বলছেন 
উল্টো কথা । - 

যাই হোক, গান্ধীজীকে ছেড়ে দিল সরকার। কারণ তাঁরা ভাবল 
ব্যক্তিগত আইন অমান্ত করে কিছু করতে পারবেন না গান্ধীজী। 
বেরিয়ে এসে গান্ধীজী বললেন, আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ এক বছর। 
আগে ছেড়ে দিলেন সরকার। এ মেয়াদ শেষ না হলে আমি কোন 
কাজই করব না। 

ঠিক এমনি সময়ে ছুই বছরের কারাদণ্ড ভোগের"পর জেল থেকে 
বেরিয়ে এলেন পণ্ডিত জওহরলাল। এসেই দেখলেন, গান্ধীজীর 
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নির্দেশে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি দেশের সব কংগ্রেস সংগঠন ভেঙ্গে 
দেবার আদেশ দিয়েছেন। গান্ধীজীর অভিযোগ, কংগ্রেস সংগঠনগুলি 
ছুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে । আইন অমান্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত 
গোপনতা অবলম্বন করেছিল বলেই তা ব্যর্থ হয়েছে। 

ফলে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল কংগ্রেসকর্মীরা । একে সরকার 
কংগ্রেস সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা! করেছে, তার উপর নেতারা 
, যদি একেবারে ভেঙ্গে দেন সংগঠনকে, তাহলে কিসের মাধ্যমে 
আন্দোলন করবে জনগণ কংগ্রেসকর্মীরা তা ভেবে পেলেন না। 
অনেকে ভাবলেন পণ্ডিত জওহরলাল এবার কংগ্রেস সংগঠনের 
ভার নিজের হাতে তুলে নেবেন। জনপ্রিয়তাঁয় গাঁ্বীজীর পরেই 
যার স্থান, যার চিন্তাধারা মহান এবং বিচারবুদ্ি স্বচ্ছ, পৃথিবীর সব 
দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারার কথা ধার জানা আছে, তিনি 
যদি দলের ভার নেন তাহলে নিশ্চয়ই কংগ্রেম আবার নতুন জীবন 
পাবে। 

কিন্তু তা করলেন না পণ্ডিত জওহরলাল। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
সাম্য সম্বন্ধে কিছু লিখলেন, কিন্ত কাজে কিছুই করলেন 'না। 
বোম্বাইএর কংগ্রেস নেতা নরীম্যানও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অনেক 
. যুক্তি দেখিয়ে গান্ধীজীর কথা ও কাজের অনেক সমালোচনা করলেন। 
কিন্তু কাজের বেলীয় কিছুই করলেন না । 

২২শে অক্টোবর বীঠলভাই প্যাটেলের হৃদরোগে মৃত্যু হলো! 
জেনেভার কাছে এক সুইস ক্লিনিকে! খবর পেয়ে জেন্ভোয় ছুটে 
এলেন সুভাষচন্দ্র । স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর যোদ্ধাকে 
হারাল ভারত। সুভাষচন্দ্র তখনো ইউরোপেই দ্বুরে বেড়িয়ে 
রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছিলেন বিভিন্ন দেশের সঙ্গে। কার 
কাছ থেকে কখন কি সাহায্য পাওয়া যাঁয় বলা যায় না। দেশে 
ফেরার উপীয় নেই। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার করা হবে। 

ভিয়েনাতে এসে দেখলেন সুভাষচন্দ্র, ভারতের কথা বিদেশে 
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প্রচারের জন্ঠ বীঠলভাই তীর প্রচুর টাঁকার অছি করে গেছেন 
সভাষচন্দ্রকে । তাঁর প্রতি ন্বর্গত বন্ধুর এই গভীর বিশ্বীস দেখে 
অভিভূক্তী হয়ে পড়লেন স্ুভীষচন্দ্র। তিনি এইটাই চাইছিলেন । 
বিদেশে প্রচারের কাজে প্রচুর উৎসাহ পেলেন । 


॥ পনের ॥ 


১৯৩৩ চলে গেল। 

কংগ্রেসের অচলাবস্থার জন্য উদ্বেগের অস্ত রইল না সুভাষচক্রের 
মনে। বিশেষ করে বছরের শেষ কটা মাস কেটেছে নিদারুণ উদ্বেগ 
আর আশঙ্কার মধ্যে । কিন্ত সুদূর.বিদেশে থেকে করার কিছু নেই। 
তাছাড়। ঠিক এখন দেশে থাকলেও কীই বাঁ করতে পারতেন তিনি। 
কংগ্রেসের বেশীর ভাগ নেতাই গান্ধীজীর প্রতি মোহগ্রস্ত। এর 
আগেও যখনই কংগ্রেসের মধ্যে সংকট ঘনিয়ে উঠেছে তখনই কুষ্ঠায় 
কঠরোধ হযে উঠেছে পণ্ডিত জওহরলালের। একটা কথাও বলতে 
পারেননি গান্বীজীর বিরুদ্ধে। কাঁজের মত একটা! কাজও করতে 
পারেননি। ূ 

নতুন বছর অবশ্ঠ কিছুটা নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে এল। দিল্লীর 

ংগ্রেস নেতা ডাঃ এম, এ, আনসারী ও বাংলার বিধানচন্দ্র রায় এগিয়ে 

এলেন কংগ্রেসকে নতুন করে বাঁচাবার জন্য । ১৯৩৪ সালের মার্চ 
মাসে দিল্লীতে এক সম্মেলন ডাকা হলো কংগ্রেসের । 

দেশের জরুরী আইন তখনও পর্স্ত বলবৎ থাকায় কংগ্রেস কাজ 
করতে পারছিল না। কিন্তু সরকার বলল, বিনা শর্তে আইন অমান্য 
প্রত্যাহার করে না নিলে জরুরী আইন তোলা হবে না। 

দিল্লী অধিবেশনে বিশেষ কোন কাজ হলো! নাঁ। পরের মাসে 
আঁবার অধিবেশন বসল রাঁচিতে । তার পরের মাসে পাটনায়। পাটনা 
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কংগ্রেসে বেশীর ভাঁগ সময় আলোচনা হয় নির্বাচন নিয়ে। সরকার 
আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে নভেম্বর মাসে নতুন নির্বাচনের ঢলময় ঠিক 
করেছে। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করায় স্বরাজ্য দলের নীতিটিকে 
গান্ধীজী নিজেই প্রস্তাবের আকারে উত্থাপন করলেন । 

পাটনা কংগ্রেসের সভা প্রকাশ্যে ববল। সরকার কোন বাধা 
দিল না। কারণ এর আগের মীনে ৭ই এপ্রিল তারিখে এক 
বিবৃতিতে স্বরাজ লাভের উপায় হিসাবে আইন অমান্ বন্ধ রাখবার 
পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আইন অমান্যের সব দায়িত্ব তিনি নিজেই 
বহন করবেন। তার এই নির্দেশ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
মেনে নেয়। 

কংগ্রেস কমিটি মেনে নিলেও নবগঠিত সমাজতন্ত্রীদল আইন সভার 
নির্বাচনে অংশ গ্রহণের নীতি মানল না । . অগ্দিকে আবার নতুন 
সমস্তা দেখা দিল কংগ্রেসের মধ্যে । পণ্ডিত মদনমোহন, মালব্য ও 
প্রী গ্যানে বললেন শ্বেতপত্রের মত সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারারও 
তীত্র প্রতিবাদ জানানো হোক । কিন্তু কংগ্রেসের মুসলমান সদস্যর! “না 
গ্রহণ না বর্জন" নীতি গ্রহণ করার কথা বললেন। 

মুসলমান সদস্যদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে কংগ্রেস এই নীভিই 
মেনে নিল। 

ফলে পণ্ডিত মালব্য ও শ্রী এাঁনে দলের কার্ধনির্বাহক সমিতি ও 
পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য পদ ত্যাগ করে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী 
দল নামে আলাদা একটি দল গড়লেন। এ৯শে আগষ্ট তারিখে এই 
দলের প্রথম অধিবেশন বসল কলকাতায়। 

সেপ্টেম্বর মাসে ৮ই ৯ই ও ১০ই তারিখে কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক 
সমিতির সভা বসল ওয়ার্ধায়। কংগ্রেসের ছুটি দলের মধ্যে মিটমাটের 

- চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সফল হয়নি সে চেষ্টা। ফলে বিশেষ ক্ুণ্ হয়ে 

রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণের কথা ভাবতে থাকেন গান্ধীজী। : তবে 
বন্ধুদের অনুরোধে বোম্বাই অধিবেশন পর্যস্ত অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত 


স্থগিত রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সদস্তাদের মধ্যে দুর্নীতির 
উল্লেখ করে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে তিনটি সংশোধন আনার প্রস্তাব 
করেন। 

কংগ্রেস যে সব আন্দোলন করবে তার সব ক্ষেত্রেই বৈধ ও 
ই শবস্তিপর্ণ- কথাছুটির বদলে সত্যাশ্রয়ী ও অহিংস শব ছুটির প্রয়োগ 
করতে হবে। চার আনা টাঁদার বদলে আট হাজার ফিট হাতে- 
কাটা মিহি সুতো জম! দিতে হবে। ছয় মাস কংগ্রেসের সাস্ত না 
থাকলে এবং নিয়মিত খন্দর না পরলে কেউ নির্বাচনে ভোটদানের 
অধিকার পাবেন না । 

বোম্বাই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো ১৯৩৪ সালের ২৬ শে অক্টোবর । 
ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট 
তখনও প্রকাশিত হয়নি। স্থৃতরাং তা আলোচনা করে দেখা সম্ভব 
হলো না। বোম্বাই কংগ্রেসে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হলো! 
মংগঠন সম্বন্ধে । প্রস্তাব ছুটি গান্ধীজীর নিজের হাতে রচিত বলেই 
অনেকের ধারণা । 

প্রথম প্রস্তাবটিতে কংগ্রেস প্রতিনিধি ও নিখিল্‌ ভারত কংগ্রেস 
কমিটির সদন সংখ্যা অনেক কমিয়ে দেয়া হলো । দ্বিতীয় প্রস্তাবটিতে 
নিথিল ভারত গ্রাম্য শিল্প সমিতি গঠনের কথা বলা হলে 

গান্ধীজী রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের কার্য. 
পরিষদের নামের তাঁলিক! হতে তার নাম বাদ গেল। কিন্তু তারই 
গোঁড়া সমর্থকদের দ্বারা ভরে রইল কার্ধ পরিষদ। তাঁর মত না নিয়ে 
কোন কাজ করবেন না তার! । সাম্প্রদায়িক বটোয়ারার প্রশ্থে যারাই 
একমত হতে পারেননি গান্ধীজীর সঙ্গে তাদের সকলকেই বাদ দেয় 
হলো! কার্ধনির্বাহক সমিতি থেকে 1/ 

ইউরোপে ঘুরে বেড়ালেও ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিটি 
খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। “দি ইপ্ডিয়ান 


স্টাগল' নামে একখানি বই লিখেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হতে 
নভেম্বরে সেটি প্রকাশিত হলো! । 

এই বইটিতে একদিকে তিনি দেখালেন ভারতের জাতীয় আন্দোলন. 
কোন পথে চলছে, কোথায় কোথায় তার ক্রটি? আবার সঙ্গে সঙ্গে 
দেখালেন কী ধরণের শাসনতন্ত্র ভারতের পক্ষে দরকার। 
এই শাসনতন্ত্র হবে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম এর মাঝামাঝি একটি 
পথ। রোম ও ইস্তামবুলে যা তিনি দেখেছেন তা প্রবলভাবে নাড়া 
দিয়েছে তার মনকে । এক জায়গায় দেখেছেন কড়া পার্টি সংগঠন 
আর এক জায়গায় দেখেছেন দেশ গঠন।, মুস্তাফা কামাল পাশা 
কিভাবে এক। তুকীঁর মত প্রাচ্যের একটি অনুন্নত দেশকে গড়ে তুলছেন 
সম্পূর্ণ আধুনিক ধচে ত1 দেখে আশ্চর্য হয়ে যান সুভাষচন্দ্র । 

তিনি দেখলেন, ভারতের সমাজেও এ এক ভাবে দেশগঠনের 
কাজ হওয়া দরকাঁর এবং দেশশাসনের জন্ত চাই একজন ডিক্টেটরু। 
বছর কয়েকের জন্য ডিক্টেটরী ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় সরকার 
দরকার আর তার সঙ্গে সঙ্গে চাই সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি পার্টি। 
শুধু স্বাধীনতা! পেলেই হবে না সে স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে এবং 
এটাই হলো তার একমাত্র উপায়। 

নভেম্বরের শেষের দিকে বাড়ি থেকে হঠাৎ এক তাঁরবার্তা পেলেন 
সুভাষচন্দ্র । বাবা মৃত্যুশষ্যায়। 

বিমানযোগে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলেন। পৌছতে একদিন দেরি 
হয়ে গেল। দমদম বিমান ঘণটিতে পৌছে দেখলেন, এক 
বিরাট পুলিশ বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য দীড়িয়ে। তবে 
এবার আর জেলে নয় নিজের বাঁড়িতেই অন্তরীণ হয়ে থাকতে হবে 
যতদিন দেশে থাকবেন। 

বাঁড়ি এসে দেখলেন সব শেষ হয়ে গেছে। শেষ দেখা হলো না 
বাবার সঙ্গে । মনে বড় ব্যথা পেলেন সুভাষচন্দ্র । ূ 

দুখের উপর ছুখ। এতদিন পর দেশে এলেন, তাঁর উপর 

১৭৪ 


এতবড় একটা শৌক। অথচ বাঁড়ি থেকে বেরোবাঁর উপায় নেই। 
বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী কথা৷ বলা চলবে না। বাড়িতে বসেই 
আলোচনা হয়। অনেকে দেখা করতে আসেন, ভারতের আইন 
সভার নতুন নির্বাচন নিয়ে কথা হয়। কিন্তু এসবে কী হবে? এতে 
কোন উৎসাহ অনুভব করেন না৷ স্ুভাঁষচন্দ্র। আজকাল একটা কথা . 
তাঁর বারবার মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ধারাটি 
ভুল পথে চলে আসছে এতদিন। প্রতিপক্ষের কাছে কেবল আপোষ 
আর আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। 


॥ ষোল ॥ 
৯/১৯৩৫ সাল 


নতুন বছর পড়তেই ১০ই জানুয়ারি আবার ইউরোপেই ফিরে 
গেলেন স্ুভাষচন্দ্র। ১৯৩৫ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হলো বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পাঁস। 

কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে এই আইন প্রত্যাখ্যান করল ৷ দেশের 
জনগণ এর বিরোধিতা করল। তবু সরকার এটিকে বলবৎ করল। 
সরকার বলল, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসন সংস্কার । স্বায়ত্তশীসনের 
পৃথে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 

কিন্ত দেশের জনগণের এটা! বুঝতে বাঁকি রইল না, সরকারের 
আসল উদ্দেশ্য হলো ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়া- 
শীল ও বৃটিশ ঘেঁষা শক্তিগুলির সাহায্যে বুটিশ শাসনের ভিতটাকে 
শক্ত করা। 

১৯৩৫ সালের নতুন শীসনতন্ত্ের ছুটি প্রধান দিক হলো! 
ুক্তরাষ্ত্ীয় ও প্রাদেশিক। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে 
. নী সর্বভাঁকতীয এক কেন্দীয় সরকার গঠনের কথা বলা হলো তার্ে 


একেই বলী হবে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রেরে আইনসভায় থাকবে 
ছুটি কক্ষ। আর এই ছুটি কক্ষেই দেশীয় রাজারা যথাক্রমে পাঁচ 
ভাঁগের ছুই ভাগ ও তিন ভাগের এক ভাগ সদস্য মনোনীত করবেন । 

কেন্দ্রে ও প্রদেশে নাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির জন্ত আঁসন সংরক্ষিত 
হলো, আইনসভাগুলির ক্ষর্মতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করা হলো!। 
বড়লাটের হাতে সৈম্তবাহিনী ও প্রতিরক্ষা, নাকচ বা কোন মন্ত্রীসভাকে 
বরখাস্ত করতে পারবেন। কোন আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে শাসনত্ত্ 
স্থগতি রাখার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এদিকে প্রাদেশিক গভর্ণরও শাস্তি 
ভঙ্গ হলে জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন ।/* 

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বলেন, এই বছরের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা! হলো, কংগ্রেস সমাজতম্ত্রী দলের প্রভাব বৃদ্ধি! কংগ্রেসের 
মধ্যে যারা! তরুণ, চরমপন্থী ও সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের 
পক্ষপাতী তারা নিজেদের সংহত করতে লাগল এই মতের মধ্যে) 

+/১৯২০ সাল হতে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীবাদীদের যে একচেটিয়া প্রভাব 

প্রতিদিন চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ আজ 
সংহত ও সোচ্চার হয়ে উঠল প্রথম ।১/ 

আসলে এই দলটির উদ্ভব হয়েছিল বছর কতক আগে। পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু রাশিয়া থেকে ফিরে এসে নিজেকে সমাজবাদী 
বলে ঘোষণা করলে অনেকে সংগত ভাবেই আশা করেছিলেন, এ 
দলের নেতৃম্ভভার তিনিই তুলে নেবেন নিজের উপর। কিন্তু গান্ধীজীর 
রক্ষণশীল প্রভাব হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে না পারার জন্য 
তা পারেননি পণ্ডিত জওহরলাল । 

তখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা! করেছিল বৃটিশ 
সরকার। এই পার্টর সদস্ত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মাধ্যমে 
নিজেদের দলগত আদর্শ প্রচার করতে থাকে । বিশেষ করে শ্রমিক 
যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে থাকে কংগ্রেস 
সমাঁজতন্ত্রী দলের প্রভাব । 


পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তখনও জেলে । প্রকান্টে যোগদান 
না করলেও তিনি ভার নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস 
সমাজতন্ত্রী দলের প্রতি । 

বর্ধার পর শরৎ আসতেই দেশে খবর এল পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরুর স্ত্রী প্রীমতী কমলা নেহেরু ইউরোপের স্বাস্থ্যনিবাসে 
মৃহ্যশষ্যায়। তিনি তীর স্বামীকে শেষবারের মত দেখতে চেয়েছেন। 
- এদিকে জওহরলালকে জেল থেকে মুক্তি দিতে চাইল না ভারত 
সরকার।: অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের ফলে জওহরলালকে 
মুক্তি দেয়া হলো |. 

জেল থেকে বেরিয়েই সোজা ইউরোপ চলে গেলেন জওহরলাল । 
সতী মৃত্যুর পর জার্মানীর বাদেনওয়ালাতে কিছুদিন থাকেন। এই 
সময় তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। জার্মানী থেকে 
মাঝে মাঝে লগ্তন প্যারিস প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে 
বেড়ান। কিছুকাল পর তার ইউরোপে থাকাকালেই আত্মজীবনীটি 
প্রকাশিত হয় । উদীরপন্থী ইংরেজদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করে বইখানি। 


॥ সতের ॥ 


ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে এলেন জওহরলাল ১৯৩৬ সালের 
মার্চ মাসে। এসেই শুনলেন আগামী এপ্রিল মাসে লক্ষৌএ ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসছে তাতে সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছেন তিনি। এ সভার গুরুত্ব অনেক বেশী। ১৯৩৫ সালের 
ভারতশাসন আইন অনুমারে আগামী বছরে যে সাঁধাঁরণ নির্বাচন 
অনুষিত হবে সে নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে কি না তা এই 
অধিবেশনেই ঠিক হবে। 


নদ 


ঠিক এই সময় স্ুভাষচন্দ্রের অভাবটাকে বিশেষভাবে অনুভব 
করলেন জওহরলাল। তার কেবলি মনে হতে লাগল আজ 
সুভাষচন্দ্র তার কাছে থাকলে অনেক সাঁহস পেতেন তিনি। ভাবার 
সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকে সরাসরি লিখে দিলেন জওহরলাল, তুমি 
এখনি দেশে চলে এসো। এবার বৃটিশের সঙ্গে যাতে কোনরকম 
আপোষ না হয় তার জন্য তোমার থাক। দরকার । | 

ভিয়েনাঁতে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ থেকে 
ঘোষণা করলেন, আমি দেশে ফিরে যাব 14 

এদিকে ভিয়েনার বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারত সরকারও তীকে 
জানিয়ে দিল, দেশে ফিরলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে ।, 

সুভাষচন্দ্র তার জবাবে জানালেন, আমি সরকারের হুমকি ও 
চোখ রাঙানিকে ভয় করি না। 

৮ই এপ্রিল বোম্বাইএ জাহাজ থেকে নামলেন সুভাষচন্দ্র । দ্রেশের 
লোক আজ তাঁকে স্বতস্ুর্তভাবে চাঁয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রের্ 
আজ তাকে চায়। তাকে দেশে ফিরতেই হবে। তাছাড়া ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে এখনও তার দেবার অনেক কিছু আছে। 

জাহাজ থেকে নেমেই অবাক হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র, এক বিপুল 
জনতা অপেক্ষা করছে তাকে অভ্যর্থনা জানাঁবার জন্য । আবার 
সদলবলে পুলিশ ফৌজও তৈরি হয়ে আছে তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য । 
কিন্ত আসন্ন কারাবরণের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হলো না 
তার। আজ এই যে অসংখ্য দেশবাসী তীর প্রতি এক অকৃত্রিম 
ভালবাসার বিপুল ও উচ্ছ(সিত আবেগে ফেটে পড়েছে, এর কাছে 
যে কোন ছুখ কষ্টই তুচ্ছ! আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন 
সুভাষচন্দ্র । 
/ পুলিশকে ধরা দিয়ে জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন সুভাষচন্দ্র, 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলতে থাকবে। 

চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। জনগণ ক্ষু্ধ হলো এই 

১৭৮ 


. গ্রেপ্তারে। সুভাষচন্দ্র তার ইপ্ডিয়ান জ্রাগল'- বইখানিতে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস নেতাদের লমালোচনা করলেও কংগ্রেস 
: নেতারা একবাক্যে প্রতিবাদ করলেন এই গ্রেপ্তারের । আইন সভায় 
* নিন্দাস্থচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো । সুদূর ইংল্ডেও ধ্বনিত হলো! মে 
- প্রতিবাদ। কিন্তু কোন ফল হলো না। ভারত সরকাঁর বলল, 
: সুভাষচন্দ্র ভারতে আইরীশ কায়দায় ঝুটিশের সঙ্গে লড়াই করবাঁর 
: জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। 
ইংলগ্ডে বুটিশ সরকার বলল, সুভাষচন্দ্র একজন অসাধারণ 
ক্ষমতাদম্পন্ন লোক; কিন্তু বুটিশের বিরুদ্ধে হিংসামূলক কাজে 
লিপ্ত । 
নতুন আইন অনুসারে নির্বাচন হবে ১৯৩৭ সালের মাচ মাসে,। 
, ঠিক হলো বুটিণ ভারতের এগারটি প্রদেশের ষে বে প্রদেশে 
মখ্যাগরিষ্ঠত অর্জন করবে কংগ্রেন সেখানেই মন্ত্রীসভা গঠন করবে। 
কিন্তু কংগ্রেস সমাঁজতন্ত্রী দল ও কংগ্রেসের অনেকেই কংগ্রেসের মন্তরীত্ 
গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দৌলন শুরু করলেন। 
কংগ্রেস বলল, নির্বাচনে যোগদান করলে জয়ী হলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ 
করতে হবে। তা না করলে নিবাচনে যোগ দেয়ার কৌন অর্থ 
হয় না। 
নির্বাচনে আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস যাতে জয়ী হতে না পারে তার 
জন্য অনেক বাধ! স্থ্টি করেছিল বৃটিশ সরকার । কিন্তু সব বাঁধা সত্বেও 
এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল কংগ্রেস। 
এর পর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ । মন্ত্ীত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে তখনও আন্দোলন 
চলছে। স্ুুভাষচন্দ্রকে জেল থেকে ছাড়া হলো মার্চ মাসে নিধাটন 
হয়ে যাওয়ার পর। ভারতের অন্যান্ত প্রদেশের প্রায় সব রাজবন্দীদেরও 
ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু বাংলা ও আন্দামানের রাজবন্দীদের ছাড়া 
হলো নাঁ। কয়েক হাজার বাঙ্গালী রাজবন্দীকে তখনও পর্যস্ত বিনা 
বিচারে আটক রাখ! হয়েছিল। আন্দাীমানের রাজবন্দীরা তখন 


হতাশ হয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। সরকার বাধ্য হয়ে তাঁদের 
দেশের জেলে পাঠিয়ে দেয় । 

জুলাই দাঁসে নির্বাচন শেষ হয়ে যাঁওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রীসভ। গঠন করার স্বপক্ষে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে 
নেয়। এর ফলে কংগ্রেসের মধ্যে যে আন্দোলন চলছিল এ বিষয়ে ত1 
বানচাল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে । ও 

সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তগ্রদেশ, বিহার, বোস্বাই প্রেসিডেন্সী, মধ্যপ্রদেশঃ 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দী ও উ়্িস্তা এই আটটি প্রদেশে কংগ্রেস 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পরে এই সাতটি প্রদেশেই মন্ত্রীনভা 
গঠন করে। একমাত্র বাংলা দেশেই মন্ত্ত্ব গঠন সম্ভব হলোনা । 
| ১নুভাফচন্দ তখন দেশের বাইরে। কিন্তু কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠন 
করার ব্যাপারে চুপচাপ রয়ে গেলেন। হাঁ বানা কিছুই বললেন না 
মুক্তি পেয়েছিলেন মাে। গ্রীষ্মকালে মন্ত্রীসভী গঠনের সিদ্ধান্ত 
হওয়ার পরই তিনি তীর ধরমবীর নামক একজন বন্ধুর আম্্রণে 
ডালহোৌসির শৈলীবাসে গেলেন। ই অক্টোবর পর্বস্ত সেখানেই রয়ে 
গেলেন। 

নভেম্বরের প্রথমে গান্ধীজী এলেন কলকাতায় । একদিন শরৎচন্দ্র 
বস্থুর উডবার্ণ পার্কের বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল 
সুভীষচন্দ্র ও গান্ধীজীর মধ্যে । এক সময় গান্ধীজী বললেন, তোমাকে 
বিপ্লবীদের সংশ্রব ছাঁড়তে হবে। পু 

সুভীষচন্দ্র বললেন, না। 

গান্ধীজী আশ্চর্ধ হয়ে জিজ্ঞানা করলেন, কেন? 

স্ুভাষচন্্র হাসিমুখে উঠে বললেন, তাহলে ত আপনার স্ব 
সবচেয়ে আগে ত্যাগ করতে হয়। 

ছুজনেই হাসতে লাগলেন । 

গান্ধীজী বললেন, আমি কি বিপ্লবী? 

সুভাষচন্দ্র বললেন, সবচেয়ে বেশী আর বিপজ্জনক | 
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আঁবাঁর হাসিতে ফেটে পড়লেন দুজনে | 

তারপর ফিরে এলেন কলকাত্ীয়। কলকাতা থেকে আবার 
: ইউরোপে । ভারত থেকে সোজা তীর প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাঁস অস্্িয়ার 
- বাদগেস্টাইনে | 


১৯৩৮ সাল শুরু হতেই অস্ত্র থেকে গেলেন ইংলগ্ডে। জানুয়ারি 
. মাসের প্রথমটা সেখানেই কাটালেন। এবার লগ্নে বিরাট নন্বর্ধনা 
পেলেন সুভাষচন্দ্র। লগুনে মিঃ এাটলী, মিঃ আরনেস্ট বেভিন এবং 
স্তার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ প্রভৃতি রাজনীতিবিদগণ সাদর অভ্যর্থনা 
জানালেন 'তীকে | ডরচেষ্টারে একটি সম্বর্ধনা সভা হলো। 

পরদিন ম্যাঞ্চেস্টার গাড়িয়ান মন্তব্য করল, যেসব ইংরেজ প্রথম' 
 স্তীকে দেখল তারা সবাই তীর শাস্ত মধুর বাবহার দেখে ও তার মুখে 
_ ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে দৃঢ়তীব্যপ্তক কথ শুনে খুব খুশি হলো। 

১৮ই জানুয়ারি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি ঘোষণা করলেন, 
১৯৩৮ দালের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন 
নুভাষচন্দ্র। জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের আর দেরি 
নেই। এবার এ অধিবেশন বসবে গুজরাটের অন্তর্গত তান্তী নদীর 
ধারে হরিপুরায়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর বীঠলভাই 
প্যাটেলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বীঠলনগর নির্মাণের 
কাজ শুরু হয়ে গেছে সেখানে । 

লগ্নে বসেই খবরটা শুনলেন স্থুভাঁষচন্দ্র। কংগ্রেস নিজে থেকে 
যে গুরুদায়িত্ব তাঁকে দিয়েছে তা পালন করতেই হবে। তাই 
কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে রওনা হলেন। এ বছরের সভাপতি 
পদের জন্য মোট চারটি নামের প্রস্তাব উঠেছিল। এই চারজন 
হলেন, স্ুভীষচন্দ্র বস্তু, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু ও খান আবদুল গফফর খা । কিন্তু সুভাষচন্দ্রের 


অতুলনীয় ত্যাগ আর কৃতিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত, তিনজন 
নাম প্রত্যাহার করে নেন। সুতরাং বিনা প্রতিদ্বন্বীতায় সভাপত্তি 
নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র | / 

১৪ই ফেব্রুয়ারি বসল কার্ষকরী সমিতির সভা । সুভাষচন্্র 
পৌঁছলেন ১৩ই তারিখে। এর আঁগে ইংলগু থেকে যেদিন করাচী 
বিমান বন্দরে নামেন স্বভাষচন্দ্র সেদিন দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিপুল 
সম্বর্ধনা জানানে। হয় তাঁকে । গান্ধীজী আশীর্বাদ জানান । 

১৬ই ফেব্রুয়ারি তখন নিথিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ 
সভায় বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্য দিয়ে শুরু হলো অধিবেশন । বিদায়ী 
নভাপতি জওহরলাল সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান 
জানালেন সুভাষচন্দ্রকে । প্রকাশ অধিবেশন বসবে ১৯শে |. 

এবার কংগ্রেসের সামনে বিরাট সমস্তা। রাজবন্দী যুক্তির 
ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে গোবিন্বল্লভ পন্থ 
ও স্ত্রীকৃষ্ণ সিংহ পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন॥ তারা৷ অন্তান্ত 
প্রদেশের মন্ত্রীপভা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য চাপ স্থষ্টি করতে 
লাগলেন কংগ্রেদ নেতাদের উপর। তারপর ইউরোপে আবাঁর 
মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এই আসন্ন মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 
বৃটেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথাটা নতুনভাবে ভেবে দেখতে 
হবে কংগ্রেস নেতাদের 

শারীরিক দুর্বলতা সত্বেও কার্ধভার গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র । 
সভাপতির ভাষণে একই সঙ্গে রাজনৈতিক দূরদশিতা ও বাস্তব জ্ঞানের 
পরিচয় দিলেন। 

সভাপতি হওয়ার পরই আসামে ছুটে গেলেন সুভাষচন্দ্র । সেখানে 
তখন অন্তান্ত দলের সহযোগিতায় সাছুল্লার সাম্প্রদায়িক শাসন 
গ্রতিটিত হয়েছে । সেখানে গিয়ে সাছল্পা মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে 
কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে এলেন। বাংলা দেশে তখন চলছে 
ফজলুল হকের কৃষক-প্রজাদলের মন্ত্রীতব। এখানেও ভুল করেছিল 
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কংগ্রেস। কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করতে রাজী 
ছিলেন ফজলুল হক। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রাহ্া করেনি 
সেকথা। যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় ছুজন মুসলমান সদস্তকে না 
: নিয়েও ভুল করে কংগ্রেস। কংগ্রেস ওয়াঞ্িং কমিটির অন্যতম 
, প্রভাবশালী নেতা জওহরলাল তখন রাজনৈতিক দুরদর্শিতার চেয়ে 
নীরস তত্ব ও যুক্তিকেই বেশী দাম দিয়ে চলতেন। 

আসামের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা কয়েকমাস বেশ ভালই চলতে 
থাকে। কংগ্রেস নেতারা খুশী হলেন স্ভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক 
দূরদিতায়। এদিকে ইউরোপে - তখন অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ। ইংলগু যুদ্ধকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু উপায় 
নেই। যুদ্ধে ইংলগুকে জড়িয়ে পড়তেই হবে। 

সুভাষচন্দ্র দেখলেন এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ । তিনি প্রকাশ্থে 
বললেন, জাতির সামনে মহা সুযোগ এগিয়ে আসছে । এর সম্যবহার 
করতেই হবে। 

গান্ধীজী ভেবেছিলেন সভাপতির পদ পাওয়ার পর অনেকটা 
নরম হয়ে যাঁবেন সুভাষচন্দ্র । কিন্তু সুভাষচন্দ্র নরম ত হলেনই না ; 
উল্টো বুটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও জোরদার করে তোঁলবার 
জনক উঠে পড়ে লাগলেন। ফলে মতবিরোধ দেখা দিল গ্রান্ধীজীর 
সঙ্গে । 

দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে গান্ধীবাদ যে 
বাধা স্থ্টি করবে একথা আগেই জেনেছিলেন সুভাষচন্দ্র । ১৯২৮ 
সালে কলকাতায় এক যুব সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, এই রকমের 
একটা অনুভূতি ও মনের ভাব আছে যে, আধুনিকতা খারাপ, বৃহৎ 
শিল্প উৎপাদন দোষের, চাহিদা বাড়ানো ঠিক নয় এবং জীবনযাত্রার 
মান বাড়ানোও অন্যায় ।---আত্মা জিনিষটা এত দামী যে তাঁর জন্য 
শরীরচগ ও সামরিক শিক্ষা তুচ্ছ । 

তিনি তখন আরও বলেন, ভারতে মুণিখধিদের আদর চিরকালই 


থাকবে কিন্ত আমরা যদি স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ নতুন ভারত গড়ে 
তুলতে চাই আহলে তাদের নির্দেশ আমাদের অনুসরণ করলে চলবে 
না ।.' "আমাদের বাল করতে হবে আজকের যুগে । 

স্থভাষচন্দ্র চান দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতির : 
জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা । সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সংবিধান 
রচনার জন্থোও তৈরি হতে হবে। | 

গান্ধীজী বললেন, আগে চাই স্বাধীনতা । দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোর পরিবর্তন ও সংবিধান রচনা ছুদিন পড়ে হলেও চলবে। 

সুভাষচন্দ্র বললেন, আমি সমাজতান্ত্রিক ; ভারতের পুনর্গ ঠনের 
ব্যাপারটা পৃ'জিবাদীদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নই। স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই । , 

কংগ্রেস সভাপতি হবার পর সুভাষচন্দ্র দেখলেন গান্ধীজীর কাছ 
থেকে কোন কিছু আশা করা বৃথা। তিনি সমাজব্যবস্থার আমূল 
পরিবর্তন যেমন চান না, তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন 
সংগ্রাম চান না। আরও বুঝলেন আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে 
স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারকে আক্রমণ করার স্থযোগও তিনি 
গ্রহণ করবেন না ।, 

১৯৩৮ সালে কার্ধনির্বাহক সমিতির কয়েকটি সভায় এবিষয়ে 
কথাটা বার বার তোলেন সুভাষচন্দ্র । কিন্তু গান্ধী প্রভাবিত নেতারা 
ঠিক করতে পারলেন না মহাযুদ্ধ বাধলে বুটিশের প্রতি ভারতের নীতি 
কি হবে। 

গান্বীজীর দোষগুলি বিশ্লেষণ করে দেখালেন সুভাষচন্দ্র । 

গান্ধীজী প্রতিপক্ষকে ঠিকমত বুঝতে পারেন না। 

তিনি পরিকল্পনা করে কোন কাজ করেন না । 

তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী বলে বুটিশের সঙ্গে তার সমস্ত সংগ্রাম 
আপোষের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুটিশের উপর ভরসা ও বিশ্বাসের 
অন্ত নেই ভার। ৰা 

১৮৪ 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে তাঁকে তিনি ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারেন না।, 

রাজনৈতিক নেতা৷ হওয়ার চেয়ে বিশ্বপ্রেম ও অহিংস নীতির 
প্রচারক হওয়ার দিকেই ঝৌঁক তার বেশী। 

সুভাষচন্দ্র আরও দেখলেন নেহেরুর মাধ্যমে গান্ধীজীর বিকল্প 
নেতৃত্বের কোন সম্ভীবনা নেই। নেহেরুর প্রধান দোষ হলো 
তিনটি__অস্তরের ছুর্বলতা, আত্মবিশ্বাস ও বৈপ্লবিক দর্শনের অভাব । 

১288৮ শরিক শের 

কংগ্রেসের পাণ্টা দল হিসাবে কংগ্রেস সমাজতনত্রী দল ও কমিউনিস্ট 
দলের যোগ্যতার কথাও একবার ভেবে দেখেন সুভাষচন্দ্র । কিন্তু এই 
ছুটি দলই সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেনি । জুমাজত্রী 
দলের কোন বৈপ্লবিক কর্মনীতি ছিল না। কংগ্রেসের ভিতরে থেকে 
কয়েকটি বিষয়ে ঝগড়া করে যাওয়া ছাড়া অন্ত কোন কাঁজ ছিল না। 
স্বাধীনতার চেয়ে সমাজবাদের কথাই বেশী বলত তার! । 

কমিউনিস্ট দল তখন জাতীয় ফ্রণ্ট নামে কাঁজ করছিল। শ্রমিক 
ও ছাত্র দলের উপর কিছু প্রভাব ছিল তাদের। কিন্তু দলটির 
সদন্তসংখ্যা বেশী ছিল না। তাদের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে দেশের 
মাটির কোন যোগ ছিল না। তারা রাশিয়ার নির্দেশে চলত । "দেশের 

' পরিস্থিতি ও আসল সমস্তার ঠিকমত বিচার করতে পারত না। 

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন অংশ গ্রহণ করত না। 

নিজে সভাপতি হয়েও কংগ্রেসের সংগঠনগুলিকে, নিজের মনের 
মৃত করে পরিচালনা করতে পারছিলেন না সুভাষচন্দ্র । মনে মনে 
কেমন যেন অন্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে 
লিখলেন সুভাষচন্দ্র, তুমি আর পণ্তিচেরী আশ্রমে ফিরে যেও না । 
দিনরাত আমায় কতকগুলো! অবাঞ্চিত লোকের সঙ্গে চলাফেরা করতে 
হয়। তুমি যদি কলকাতায় থাকতে তাহলে জানতাম অস্ততঃ এমন 
একজন আছে যাঁর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য মনের কথা বলে 


লাখে প্যাখশ্তা ) 


দিলীপকুমার বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে আশ্রমের নির্জন বাসে 
চলো। 

সুভাষচন্দ্র বললেন, তা হয় না। জীবনযুদ্ধে পরাজিত এই 
বদনাম নিয়ে আমি ঘোগী হতে পারব না। কিছুদিনের জন্যও নয়। 
কারণ তাতে মনের মধ্যে যে সংগ্রামের আগুন জ্বলছে সে আগুন 
নিবিয়ে যাবে, সংগ্রামী মনোভাব ক্ষুণ্ন হবে । 

এই সময় একদিন একটি অটোগ্রাফের খাতায় নিজের মনের 
কথাটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন সুভাষনন্দ্র, বাঁধা রাস্তার 
বাইরে আশ্রয়ের সন্ধানে যে অভিযাত্রী জীবন, সেই জীবনই আমায় 
বেশী করে টানে। সে জীবনে যন্ত্রণা থাকতে পারে, কিন্তু আনন্দও 
আছে, অন্ধকার প্রহর থাকলেও রাত পোহানে! সকালও আছে। 
আমি আমার দেশবাসীকে ডাকছি এই পথে এসো । 


॥ আঠারো ॥ 


কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে প্রথম বছরটা কোনরকমে কাটালেন: 
স্বভাধচন্দ্র। কিন্তু সমস্তা দেখা দিল ১৯৩৯ সালের সভাপতিত্ব নিয়ে | 
সুভাষচন্দ্রের মত একজন চরমপন্থী নেতাকে কংগ্রেসের গান্ধীবাদী 
দক্ষিণপন্থীরাঁ কোন মতেই সহা করতে পারছিলেন না । সবচেয়ে 
গোলযোগ বাধল যুক্তরাষ্ীয় শাসনবিধি সম্পর্কে বৃটিশ প্রস্তাব 
নিয়ে। 

গান্ধীজী আপোষ চাঁন বৃটিশের সঙ্গে এ প্রস্তাব তিনি ও তার 
অনুগামীরা মেনে নিতে চাঁন। বৃটিশ ভারতের সাতটি প্রদেশে 
কংগ্রেদ মন্ত্রীনভা গঠন করেছে এতেই তারা খুশি । সুভাষচন্দ্র কিন্ত 
মোটেই খুশি নন। তিনি স্পষ্ট বললেন, যুক্তরাষ্ীয় শাসনবিধির 


প্রস্তাব যে কোন সংশোধিত আকারেই আম্ক না কেন আমি তা 
মানতে পারব না। 

এক বছরের মধ্যেই ভয় পেয়ে গেলেন গান্ধীজী। পরের বছরে 
স্থভাষচন্দ্র যাতে আর সভাপতি না হতে পারেন তাঁর জন্য চেষ্টা করে 
যেতে লাগলেন তলায় তলাঁয়। ওয়ার্কিং কমিটির পাচ ছয়জন সদস্যও 
(যোগ দিলেন তীর সঙ্গে । 

কিন্তু মুস্কিল হলো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। তিনি সুভাষের হয়ে 
গান্ীজীকে চিঠি দিলেন। জওহরলালকে ডেকে পাঠালেন 
শান্তিনিকেতনে । গান্ধীজী তার উত্তরে সুভীষ সম্বন্ধে তার আপত্তির 
কয়েকটি কারণ দেখালেন। প্রথম কারণ, বাংলায় বড় বেশী দুর্নীতি 
দেখ দিয়েছে এবং সুভাষচন্দ্র সভীপত্তির পদের বাইরে না থাকলে কাজ 
করতে পারবেন ন[। দ্বিতীয় কারণ, সাম্প্রদায়িক সমস্থ । 
গান্ধীজীর ধারণা মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতি হলে 
সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে। তৃতীয় কারণ, সুভাষচন্দ্র 
বৈপ্লবিক পরিকল্পনা য! তার ইউরোপে থাকার সময় তার মাথায় ঢুকেছে 
এবং যা তার নীতির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।» 

গাম্বীজীর আসল রাগ সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং কমিশনের উপর । 
শিল্পো্নতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সমাজবাদের দিকে বড় বেশী ঝু'ঁকেছেন 
সুভাষচন্দ্র. তুচ্ছ হয়ে পড়ছে সেখানে গান্ধীবাদ ও দর্শন /- 

অথচ যে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে শ্রদ্ধ! করতেন গান্ধীজী সেই 
রবীন্দ্রনাথ অকু্ভাবে মেনে নিলেন স্ুভীষচন্দ্রের অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনাকে । ১৯৩৮ সালে ১৯শে নভেম্বর তিনি জওহরলালকে . 
একখানি চিঠিতে লিখলেন, ভারতের শিল্পোনয়নে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা 
সম্পর্কে সেদিন ভাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো। 
আলোচনা খুব চিন্তাকর্ষক হয়েছিল। আমি এর প্রয়োজনীয়তায় 
বিশ্বাসী হয়ে পড়েছি। এর দ্রিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য 
স্বভাষ যে কমিশন গঠন করেছে, জানলাম, তুমি তার সভাপতি হতে 


সম্মতি জানিয়েছ। তাই এ সম্বন্ধে তোমার মতামত জানতে ইচ্ছা 
করছে। 

তার একান্ত অনুগত ও ভাবশিষ্য জওহরলালকে লেখ রবীন্দ্রনাথের 
এ চিঠি ভাল লাগেনি গান্ধীজীর, যেমন ভাল লাগেনি রাশিয়ার চিঠি? 
গান্ধীজীর মনে হলো, রাজনীতি নিয়ে গুরুদেবের মাথা না ঘামাঁনোই 
ভাল। রাশিয়াকে এতখানি প্রশংসা করা. তার উচিত হয়নি। 
রাশিয়া না গেলে নাকি একটি তীর্থ পরিক্রমাই বাকি থেকে যেত। 
হিংসার পথে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা কিছুতেই মানতে 
পারবেন না তিনি। তার চেয়ে অহিংস ও শীস্তিপূর্ণ উপায়ে মানুষের 
হৃদয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হাতে চালানো গ্রামীণ শিল্পের সাহায্যে 
ধীরে ধীরে সমাজবাঁদ প্রতিষ্ঠাই ভাল । 

কিন্তু তীর এই সমাজবাঁদের নীতিকে সেকেলে ও অচল বলে 
উড়িয়ে দেন স্ভাষচন্দ্র। _১৯৩৮ সালের মে মাসে প্রাদেশিক 
মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলন ডেকে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার কথাটি তুলে 
ধরেন সুভাষচন্দ্র। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের শিপগঠন, বৈছ্যাতিক 
শক্তির উৎস সন্ধান, সম্প্রারণ ও সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা! 
হয়। | 

তিনি আরও বলেন, শিল্পবিপ্রব হয়ত ছূর্নীতি ও অশুভ উপসর্গের 
সুষ্টি করবে। কিন্তু একে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। এর 
ক্রুটির দিকট1ও ধরে নেবার দায়িত্ব আমাদের। এই বিপ্লবের গতি 
রাশিয়ার মতই তীত্র করে তুলতে হবে ; ইংলগ্ডের মত মন্দায়িত নয়। 

জওহরলাল ইউরোপে থাকাকালেই তাঁকে প্র্যানিং কমিশনের 
সভাপতি করলেন ন্ুভীষচন্দ্র। জওহরলালও এর গুরুত্ব স্বীকার 
করে নিলেন। তার “দি ডিসকভারী অফ ইত্ডিয়া" বইখানিতে 
এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন তিনি । 

এই বছরই আন্দামান থেকে রাঁজবন্দীদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা 


বি [টি সাশ্রশ্রিি রানি রিক রি টঞ্জ্জী কি টিনার দি 











যায়। বাংলীর স্থরাষ্ট্র্্রী মুসলিম লীগ নেতা। নাভিমউদ্দীন জানিয়ে 
দেন কয়েকটি শর্তে রাজবন্দীদের যুক্তি দেওয়া যেতে পাঁরে। 

খুশি হন সুভাবচন্দ্র। বলেন, মন্দের ভাল, তবু ওরা দেশে ফিরছে। 
খুশি হন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান সুভাষচন্দ্রকে । 
কাছে ভেকে বলেন, সুভাষ আমি বাঙ্গালী কবি, বাংলা দেশের হয়ে 
আমি তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি। 

বছর শেষ হতে না হতেই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন 
বমল ওয়ার্ধায়। নতুন বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচন করতে হবে। 
বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা তিনটি নাম প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। সে 
তিনজন হলেন সুভাষচন্দ্র, মৌলামা! আবুলকাঁলাম আজাদ আর পট্টভি 
সীতারামিয়া। 

ছুই একদিনের মধ্যে প্রভি সীতীরামিয়ার অনুকূলে নিজের নাম 
প্রত্যাহার করে নিলেন মৌলান।। 

ওয়ার্ধ৷ থেকে সভার কাজ সেরে কলকাতায় ফিরে এসেই “আশ্চর্য 
হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র । মৌলানা শুধু নিজের নাম প্রত্যাহার 
করেননি, পট্টভিকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেস প্রতিনিধিদের" কাছে 
আবেদন জানিয়েছেন । 

পষ্টভির জন্ত আবেদন জানালেন ওয়াকিং কমিটির আরও 
ছয়জন স্দস্ত। তারা হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু 
রাজেন্দ্প্রসাদ, জয়রামদাঁস দৌলতরাম, শংকররাও দেও ও ভুলাভাই 
দেশাই। 

তারা সবাই একবাক্যে বললেন, পট্টভি সভাপতি পদের সম্পূর্ণ 
যোগ্য। 

সভাপতি সুভাঁষচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে ওয়াকিং কমিটির সদস্তদের এই 
জঘন্ ষড়যন্ত্র সত্যি সত্যিই মর্মীস্তিক। তবু তাঁতে কাতর হলেন না 
সুভাষচন্দ্র। তিনি নির্ভীক ও দৃঢ়সংকল্প । এ নির্বাচন হতে কিছুতেই 
সরে দাঁড়াবেন না তিনি। আজ তিনি শেষবারের মত দেখতে 
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চান ছুটি পথের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস। 
ওরা অনেক প্রচার করছেন পট্রভির পক্ষে । কিন্তু সুভাষচন্দ্র 
বিশেষ কিছুই করলেন না। শুধু ছোট একটা বিবৃতি দ্রিলেন খবরের 
কাগজে । তিনি বললেন, 
আগামী বছরে বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে 
ুক্তরাষ্্ীয় শাসনবিধির প্রস্তাব নিয়ে একটা বোঝাপড়ার সম্ভাবনা 
আছে। তাই একজন বামপন্থীকে সভাপতির পদে নির্বাচিত হতে দেয়া 
দক্ষিণপন্থীদের অভিপ্রেত নয়। বামপন্থী সভাপতি হলে ওঁদের 
আলোচনা আর বোঝাপড়ায় বাধা স্থপ্টি হতে পারে, এই আশঙ্কা 
জেগেছে ওদের মনে । 
সভাপতির নির্বাচন হলো ১৯৩৯ সালের ২৯শে জানুয়ারি। জয়ী 
হলেন নুভাষচন্দ্র। মোট ভোটসংখ্যার মধ্যে সুভাষচন্দ্র পেলেন 
১৫৮ আর পট্টভি পেলেন ১৩৭৭ অর্থাৎ ২০* ভোটে জয়লাভ 
করেছেন সুভাষচন্দ্র । 
খবর শুনে গন্তীরভাবে স্থভাষচন্দ্র বললেন, এট! আনন্দোল্লাসের 
সময় নয়। এটা হচ্ছে আত্মানুসন্ধান ও ।ভবিষ্যাতের জন্য প্রস্তুতির 
সময়। 
সঙ্গে সঙ্গে মালদহে জেলা দন্মেলনে যোগ দিতে চলে গেলেন। 
সুভাষচন্দ্র তখন ছিলেন মালদহে। হঠাৎ একদিন বিকালে 
খবরের কাগঞ্জে গান্বীজীর একটি বিবৃতি দেখে চমকে উঠলেন 
সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের জয়লাতে ছুঃখিত হয়ে গান্ধীজী বলেছেন, 
: ডাঃ পষ্টভির পরাজয় মানে আমার পরাজয় 1...তবু বলব স্থভাষ দেশের 
শক্ত নয় ।, 
অবাক বিস্ময়ে ও বেদনায় প্রথমে কথা বলতে পারলেন না 
স্ুভাবচন্দ্র। অনেকক্ষণ পর শুধু বললেন, এত অল্পে ওঁর মত মানুষের 
ধৈর্ষচ্যুতি ঘটবে, এটা ভাবিনি। 


কিছুক্ষণ পর বললেন, মহাক্মীজীকে আমি সমালোচনা করি 
যতটা, শ্রদ্ধা করি তার চেয়েও বেশী। উনি এতটা! নামলেন কি 
করে? ] 

গান্ধীজী আরও বলেছেন, আমি অবশ্যই আজ একথ। স্বীকার 
করব যে, প্রথম থেকেই স্থভাষের পুননির্বাচনের বিরুদ্ধে আমার 
দু অভিমত ছিল | এর কারণ আজ আমি বলতে চাইনে। আমিই 
ডাঃ পষ্টভিকে নির্বাচন ক্ষেত্র হতে সরে দীড়াতে দিইনি । এই 
কারণেই আমি বলতে বাধ্য যে, এ পরাজয় পষ্টরভির নয়, এ পরাজয় 
আমার পরাজয়। নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতি বাদ দিলে আমার আর 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আজ একথা স্পষ্ট হলো! যে, আমার নীতি 
ও আদর্শ বেশীর ভাগ কংগ্রেস প্রতিনিধি পছন্দ করেন না। পরাজয়ে 
তাই আমি খুশি হয়েছি । | 

ওয়ার্ধ। গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন সুভাষচন্দ্র । 
আলোচনা! করে বেশ কিছুটা খুশি হয়ে কলকাতায় ফিরলেন। 
কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনলেন ওয়াকিং কমিটির বারোজন সাদস্ত 
একযোগে পদত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ তীরা নির্বাচিত সভাপতির 
সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে পারবেন না| গান্ধীগোষ্ঠির এই 
বারোজন হলেন, বল্পভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপরসাঁদ সরোজিনী নাইড়ু, 
তুলাভাই দেশাই, প্রতি, হরেকৃষ্ণ মহতাব, আচার্ষ_কৃপা'লনী, আবুল 
গর খান, রমনা দৌলতরম ও বুল বাজ 
৮“ এই বারোজন যে যুক্ত বিবৃতি দিলেন জওহরলাল তাতে সই 
করলেন নাঁ। তিনি ওয়াকিং কমিটি হতে পদত্যাগও করলেন না। 
খবরের কাগজে একটি আলাদা বিবৃতিতে ন্ুভাষচন্দ্রের উপর 
দোষারৌপ করলেন। কমিটিতে থাকবেন অথচ সেই কমিটির 
স্ভাপতিকে নিন্দা করবেন, গান্বীজীকে খুশি করবেন আবার 
ুভাষচন্দ্রের কাছেও প্রগতিবাদী সাঁজবেন। এ বিষয়ে সেদিনকাঁর 
জওহরলালের আচরণের তাৎপর্য অনেকেই বুঝতে পারেননি । 
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এবার জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন বসল জববলপুরের 
কাছে ত্রিপুরীতে। বড় মনোরম আর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জায়গা এই 
্রিপুরী। নর্মদা নদীর গা ঘেঁষে মাথা উচু করে দাড়িয়ে থাকা 
মর্মর পর্যতের পাদদেশে ঘনসবুজ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে যেন 
ত্রিপুরী। 

মার্চ মাম। সুভাষচন্দ্র তখন ভীষণ অনুস্থ । ডাক্তার নীলপরতন 
সরকার চিকিৎসা করছিলের। তিনি বললেন, এ অবস্থায় যাওয়া 
উচিত নয়। 

কিন্তু সুভাষচন্দ্র যাঁবেন। কারও কথা শুনবেন, নী। অবশেষে 
ঠিক হলো, মা ও দাদা ডাক্তার সুনীলচন্দ্রও সঙ্গে যাবেন । 

অন্থবারকার মত এবারও শুরু হলো কংগ্রেসনগরের পথে 
সভাপতিকে নিয়ে জাকজমকপূর্ণ বিরাট শৌভাঘাত্রা। কিন্তু এবার 
অনুস্থতার জন্য রোগীর গাড়িতে করে যেতে হলো! সুভাষচন্দ্রকে.। 
ভর পিছনে যেতে লাগল বাহান্নতম অধিবেশনের স্মারকম্বরূপ 
বাহান্সটি হাতীটানা রথ । সেই রথে স্ুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি। তার 
সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অসংখ্য মানুষ৷ 

নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেই সভাপতির ভাষণ লিখলেন সুভাষচন্দ্র । 
কিন্ত নিজে পাঠ করতে পারলেন না। পাঠ করল অন্ত 
একজন । ভাষণে বললেন, আজ স্বরাজের দাবী তৌলার সময় 
হয়েছে। আজ আমাদের এই জাতীয় দাবী উত্থাপন করে বৃটিশ 
সরকারের কাছে পাঠাতে হবে এক চরমপত্র ।-এই চরম আন্তর্জাতিক 
ংকটের মধ্যে আমাদের শেষ অভিযান শুরু না করলে আর 
কবে আমরা তা করতে পারব? আমি অচঞ্চল কঠোর বাশ্তবপন্থী। 
বর্তমানে পরিস্থিতির সবটাই আমাদের অনুকূলে। এর পরিপূর্ণ 
সুযোগ আমাদের নিতে হবে ।---আমার গুরু দেশবদ্ধুর আশীর্ধাদে 
আর মহাত্মা গান্ধীর পরিচালনায় আমাদের সকল সমস্তার সমাধান 
হোক, এই আমার আকুল কামনা। 
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স্বভাষচন্দ্র তখন ব্রহ্কো নিউমোনিয়া ও প্রবল জরে আক্রাস্ত। 
একদিকে রোগের আক্রমণ অন্যদিকে গান্বীবাদী প্রতিপক্ষদের 
আক্রমণ। প্রতিপক্ষদের অনেকে প্রথমে বললেন, ওটা রোগ নয়। 

কংগ্রেস কর্মীদের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্য ছলনা করছেন 
স্থভাষচন্দ্র। 

পরে ডাক্তারদের বুলেটিন দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।. 

. ডাক্তারগণ একবাক্যে বললেন, জববলপুরের সদর হাসপাতালে : 
তাকে নিয়ে যাওয়া হোক | এ অবস্থায় তীর শারীরিক বা মানসিক 
কোন কাজই করা চলবে না । 

জওহরলাল এসে অনেক করে বোঝালেন সুভাষচন্দ্রকে । কিন্তু 
স্বভাষচন্দ্র বললেন, আমি এখানে মরব সেও ভাল তবু অধিবেশন শেষ 
না হওয়া পর্যস্ত কোথাও যাব না । 

গান্ীজী তখন রাজকোটে অনশন করছেন। জওহরলাল 
টেলিফোনে স্ুভাষচন্দ্রের শরীরের অবস্থা তাকে জানালেন। কিন্ত 
কোন ফল হলো! না । মহাত্মা গান্ধী তার প্রতিজ্ঞায় অটল। 

১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চ বসবে সাধারণ অধিবেশন ও প্রকাশ্য 
সম্মেলন । এদিন পন্থের প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে সাধারণ 
অধিবেশনে গৃহীত হলো । ৃ 

সবাই ভেবেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করবেন স্মভাষচন্দ্র । কিন্তু 
তিনি তা করলেন না। দেশ ও জাতির স্বার্থে ঠাণ্ডা মাথায় আরও 
কিছুদিন অপেক্ষা করলেন, কাজ করার স্থুযোগ খৃ'জতে লাগলেন । 

গান্ধীবাদীরা! বললেন, ধারা নিজেদের প্রগতিবাদী বলে জাহির 
করেন তারা সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই পালন করে দেখিয়ে দিন কি 
করতে পারেন। তা না হলে আমাদের তুলক্রটির শুধু মুখে 
সমালোচনা করলেই হবে না। 

কলকাতায় ফিরে গিয়ে গাহ্ধীজীকে কয়েকটি চিঠি লিখলেন 
সুভাষচন্দ্র । লিখলেন, আপনি একবার কলকাতায় আন্থুন। ত্রিপুরী 
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কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে ওয়াকিং কমিটি গঠনে আমায় সাহায্য 
করুন। * 
সুভাষচন্দ্র তখনও ভাবতে থাকেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে 
কংগ্রেসের মধ্যে ষে ছুটি দল রয়েছে তাঁদের মিলন সম্ভব । 
গান্ধীজী বললেন, তা সম্ভব নয়। কারণ এটা ব্যক্তিগত ছন্দ 
নয়, এটা আদর্শগত ছন্ব। আজ কংগ্রেসের ভালর জন্যাই কংগ্রেসের 
পরিচালনার ভার একটি দলের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। 

- - ১৯৩৯ সালের ৩০শে মার্চ একখানি চিঠিতে গান্ধীজী সুভাবচন্দ্রকে 
জানালেন, যারা তোমার নীতিতে বিশ্বাস করেন একমাত্র তাদের 
নিয়েই ওয়াকিং কমিটি গঠন করা উচিত। সভাপতিরূপে তোমায় 
যদি কাজ করতে হয় তাহলে তোমার হাত পা৷ মুক্ত থাকা উচিত। 
আমি কারও আত্ম অবদমনের জন্য দায়ী হতে চাই না। তুমি দেশের 
জন্য যে মত জোরের সঙ্গে জাকড়ে ধরে আছ সেটাকে আমি জোর 
করে দমিয়ে দিতে চাই না । গান্ধীবাদীদের কথা যদি বলতে চাও, 
তার! তোমায়ও কোন বিষয়ে বাধা দেবে না। যেখানে পাড়বে তার! 
তোমায় সাহায্া করবে, আর. যে ক্ষেত্রে পারবে না, চুপ করে 
থাকবে। 

সুভীষচন্ত্র তখন ছিলেন মানভূমের জিয়ালগড়ায়। এরপর আরও 
কতকগুলি চিঠি ও টেলিগ্রাম বিনিময় হয় গান্ধীজীর সঙ্গে। কিন্তু 
কোন ফল হয় না। গান্ধীজীর সেই এক কথা তুমি নিজের ইচ্ছামত 
কমিটি করো । 
এর আগে অর্থাৎ ২*শে মার্চ তারিখে জওহরলালকেও একটি 
দীর্ঘ চিঠি লেখেন স্ভাষচন্দ্র। লাতাশ পাতার এই দীর্ঘ চিঠি, এর 
আগে কাউকে কোনদিন লেখেননি। এই দীর্ঘ চিঠিখানির মধ্যে 
কয়েকটি কথা বিশেষ গুরুতপূর্ণ। 
স্ভভাষচন্্র এক জায়গায় লেখেন; আমার বিরুদ্ধে তোমার একটা 
অভিযোগ, আমার নাকি দেশীয় বা! বৈদেশিক ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট 
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নীতি নেই। ভুল বা ঠিক যাই হোক, নীতি আমার একটা নিশ্চয়ই 
আছে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সংক্ষি্ ভাষণে আমি তা অকুষ্ঠভাবে 
বলেছি। বৈদেশিক রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 
পক্ষে একটিমাত্র করণীয় সমস্যাই রয়েছে" বর্তমানে, বৃটিশের সামনে 
স্বরাজের দাবীকে উঁচু করে ও স্পষ্ট করে তুলে ধরা । যর্দি সত্যিই 
স্বাধীনতা জন্য বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের কাম্য 
হয় এবং যদি সত্যিই মনে করি বর্তমান সময়ে জাতির সামনে একী 
সুযোগ দেখা দিয়েছে__আমরা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে সে কথাটা বলঙ্গত 
পারছি না কেন? | 

সত্যি কথা বলতে কি দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্া! সম্বন্ধে তোমার 
ম্তীমত আমার কাঁছে একান্তই ছুর্বোধ্য । এই সেদিনের কথা, এক 
বিবৃতিতে তুমি বলে বসলে যে রাজকোট আর জয়পুরের সমস্থা 
দেশের সমস্ত রাজনৈতিক সমস্তাকে ঢেকে ফেলেছে । তোমার মত 
একজন বিচক্ষণ নেতার মুখে একথা শুনে আমি হতবাক। যেকোন 
সমস্তা, তা সে যত বড়ই হোক, দেশের মৌল ও প্রধান সস্তা 
স্বাধীনতার সমস্যাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে, এ আমার কল্পনারও 
অতীত। 

তোমার বৈদেশিক নীতিও কুয়াশীচ্ছন্ন। বৈদেশিক প্রশ্ন খুবই 
বন্তুতান্ত্রিক ব্যাপার । জাতির স্বার্থের দ্বারাই সে প্রশ্ন নিয়ন্ত্রিত হয়।, 
সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে চেয়ে দেখ। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যতই 
সে কমিউনিজম করুক, বৈদেশিক ব্যাপারে কোন ভাবপ্রবণতাঁকেই 
সে প্রশ্রয় দেয় না। তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সে সাস্রাজ্যবাদী 
ফ্রান্সের সঙ্গে মিতালি করতেও কুদ্তিত হয় ন1।-..এমন কি বুটিশ 
সাআাজ্যবাদের সঙ্গে প্যাক্ট করতেও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে । ৮৮ 

এইবার তোমার বৈদশিক নীতির ব্যাখ্যাটা শুনতে চাই। বল ত 
ওর স্বরূপটা কি? সম্তা ভাবপ্রবণতাঁ আর সততার রং ফলানো 
ভাষাঁয় বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ কর! চঙ্গে না। অবশ্থাস্তাবী পরাজয়ের 
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পক্ষ সমর্থনে সার্থকতা! কি বলতে পার? একদিকে তুসি জার্মানী আর 
ইটালির নিন্দায় পঞ্চমুখ, অন্যদিকে বৃটিশ ও ফরাসী সাস্রাজ্যবাদের 
প্রশস্তি গাও। বলত, তোমার সত্যিকারের মত কোনটি । 
কিছুদিন ধরে তোমাকে এবং মহাত্মা! গান্ধী ও আরও অনেককে 
আমি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে, বর্তমানে আক্তর্ধাতিক সমস্যাকে 
- যাতে ভারতের কল্যাণে কাজে লাগানো যায় আমাদের তা করতেই 
হবে। চরমপত্রের মাধ্যমে জাতীয় দাবী তুলে ধরতে হবে বৃটিশ 
*ব্রকারের কাছে। কিন্ত তোমাদের উপর আঁমি কোন প্রভাব বিস্তার 
করতে পারিনি, যদিও দেশের বহু লোক আমাকে স্মর্থন করতে 
চায়। সম্প্রতি ইলগু থেকে বছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র নিজেদের 
স্বাক্ষর দিয়ে এক বিবৃতি আমার দাবীর সমর্থনে পাঠিয়েছে। 
কমিটির বারো জন সদস্য অকস্মাৎ আর অপ্রত্যাশিতভাবে আমার 
_ স্বুখের উপর পদত্যাগ পত্র ছু'ড়ে ফেলে দিল, এতেও তাদের দোষ 
তুমি দেখলে না । উল্টো তুমি আমার দোষ দিয়ে বললে, সম্ভবত 
সভাপতি নিজের ইচ্ছামত প্রস্তাব উত্থাপন করতে চান, তাই ওয়াকিং 
কমিটির কোন সভা ডাকা হয়নি। 
আরও একটা অভিযোগ তুমি এনেছ। সভায় কার্য পরিচালনার 
ব্যাপারে আমি নাকি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করিনি। অনেকট! 
এযাসেম্বলীর স্পীকারের মত কাজ চালিয়েছি। তুমি সভায়, উপস্থিত 
থাকতে কার সাধ্য সভাপতির কাজ করে যাবে ঠিকমত। ওয়াকিং 
কমিটির সব সময়টা কাটে তোমার একার কথা শুনতে । তোমার মত 
আর একজন .বচনবাগীশ থাকলে আমাদের সব কাজের শেষ হতে 
আর বেশীদিন লাগত ন1।. তাছাড়া সভাপতির যে কাজ তুমি সর্বদাই 
সেট। জবর দখন্ত করে বসে থাকতে চাও। বাধা দিতে আমি পারতাম 
কিন্তু তাহলে ঝগড়া করতে হত। মাঝে মাঝে - তোমার আচরণ 
বকাটে ছেলের মত হয়ে উঠত। কিন্তু তোমার স্বাভাবিক চঞ্চলত। 
আর উচ্ছলতার ফল কি হয়েছে? ঘন্টার পর. ঘন্টা ধরে বকতে 


বকতে শেষকালে তুমি ঝিমিয়ে পড়তে । সর্দার প্যাটেলর। কি করে 
তোমাকে চালাতে হয় তা জানতেন। তারা তোমায় বাধা দিতেন 
না। সমানে কথা বলতে দিতেন তোমায় । তারপর সময় বুঝে তাদের 
প্রস্তাবের খসড়া করার ভার দিতেন তোমার উপর। এতে তোমার 
আনন্দের সীমা থাকত না। তুমি আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবের খসড়া 
করতে লেগে যেতে । সে খসড়ার মধ্যে তোমার বক্তব্য শেষ পরস্ত 
থাকত না। তবু তুমি তাতেই খুশি হতে। 

তারপর বাংলাদেশ | আমার বিশ্বাস বাংলা সম্বন্ধে তোমার কোন 
জ্ঞান নেই। ছুবছর তুমি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলে । এই ছুবছরের 
মধ্যে একটিবারের জন্যও বাংলায় আসার অবকাশ তোমার হয়নি। 
আর সব প্রদেশের চেয়ে বাংলায় আসা এবং বাংলার সমস্যার দিকে 
তোমার নজর দেয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কী ভয়ানক 
অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে এই প্রদেশের বুকের উপর দিয়ে। হক্‌ 
মন্ত্রী বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ প্রদেশে কি ঘটেছে ত। 
জানবার চেষ্টা করেছ তুমি? 

ফি খুঝতে পার না যে প্র দল প্রভাবের: মূল উদ্দেশ্টয ছিল 
মহাত্বাজীকে আমার বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয়া 1...বুড়ো' পাণ্ডাদের 
যদি সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছা ছিল, সোজাম্মুজি 
তা করল না কেন? মহাত্মাজীকে এর মধ্যে টেনে নামালো কেন ? 
তাদের অনুস্থত পথে প্রতারণার চালাকি আছে; কিন্তু সত্য ও 
অহিংসার সঙ্গে ওটা খাপ খাবে কিন! ভাববার বিষয়। 

আমার পুননিরাচনের সময় সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন যে, দেশের 
স্বার্থের পক্ষে এ নির্বাচন হবে ক্ষতিকর । এ সম্পর্কে তোমার মতামত 
আমি জানতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি কোন কথা বলনি। 

এইবার তোমার নিজের কথা বলবার জন্য তোমাঁয় অনুরোধ করব। 
স্পষ্ট করে বলত তুমি কি? ধোঁয়া নয়, ভাসা-ভাস। নয় ; স্পষ্ট করে 
মোজা কথায় বলো, তুমি কি সোস্যালিস্ট ? 
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তুমি কি বামপন্থী ? 

তুমি কি মধ্যপন্থী ? 

তুমি কি গান্ধীপন্থী? 

তুমি এ সব ছাড়া অন্ত কিছু? 

সুভাষচন্দ্র জওহরলালকে এই দীর্ঘ চিঠিখানি লেখেন মানভূমের 
জিয়লগড়া৷ থেকে। চিঠিখানি ডাকে পাঠান ওর! মার্চ। উত্তর এসে 
যায় এক সপ্তাহের মধ্যেই । জওহরলাল লিখলেন, আমার অনেক ত্রুটি 
বিচ্যুতির' কথা উল্লেখ করেছ তুমি। এ বিষয়ে ক্রুটি সত্যিই আমার 
আছে তাও বুঝতে পারছি। তোমার কথার সত্যতা আমি সম্পূর্ণভাবে 
স্বীকার করি। মৃূল্যও দিই যথেষ্ট। তোমার কাছে এর জন্য আমি 
কৃতজ্ঞও কম নই। ব্যক্তিগতভাবে পূর্বে এবং এখনও তোমার 
উপর স্বেহ ও শ্রদ্ধা অপরিসীম, যদিও, তুমি যে সব কাজ 
করো এবং যে ভাবে করো, তার সঙ্গে আমার মতভেদ রয়েছে। 
আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে 
কিছুট! পার্থক্য । জীবন সমস্যা আর জীবন দর্শনও সম্ভবত এক 
নয়। 

জওহরলাল নিজে যখন সভাপতি ছিলেন তখন ওয়াকিং কমিটির * 
প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে তারও মতভেদ দেখা দিত, সংকট দেখ! দিত 
মাঝে মাঝে একথা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন জওহরলাল । পরে 
লিখেছেন, কিন্তু আমি দেখলাম, এইভাবে ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়া তোমার ও আমাঁর পক্ষে উচিত হবে না দেশের স্থার্থে-"-তাছাড়া 

এই ধরনের একট আকম্মিক অবস্থার সামনে দ্রাড়াবার মত আমার 
_ মানসিক প্রস্তুতিও ছিল নাঁ। 

কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের আসল অর্থ ও তাৎপর্যটি কি ত৷ ব্যাখ্যা 
করলেন না জওহরলাল। গান্ধীজীর মত তিনিও এড়িয়ে গেলেন 
এ বিষয়ে। এই সময় একের পর এক সবশুদ্ধ উনপধ্শশ খান। 
চিঠি গান্ধীজীকে লেখেন স্ৃভাষচন্দ্র। কিন্তু এর উত্তরে একবারও 


গান্ধীজী তীর মনের আসল কথাটি খুলে বললেন না। স্হ্ঘোগিতার 
আশ্বাসও দিলেন না| - ্ 
একবার কলকাতায় তার কাছে,এসে দেখা ও আলোচনা করার 
জন্য গান্ীজীকে অনেক অনুরোধ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র |. কিন্ত - 
গান্ধীজী সে অনুরোধ রাখেননি । 
তারপর জুন মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কসিটির অধিবেশন 
. বদল যখন কলকাতায় তখন গান্ধীজী এসে উঠলেন সোদপুরে। 
, জওহরলাল এসে আতিথ্য গ্রহণ করলেন শরৎচন্দ্র বন্থুর। 
অনেকে ভাবল কলকাতা অধিবেশনে সব মতবিরোধের অবসান 
হবে। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অনেক দেশই ভারতের রাজনীতির 
ক্ষেত্রে এই বিরোধ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল। 
অধিবেশনের আয়োজন করা হলো প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসের 
কাছে ওয়েলিংটন পার্ক? সুভাষচন্দ্র জামাভোবা থেকে হাওড়া 
স্টেশনে এসে পৌছলেন অধিবেশনে যোগদান করার জন্তা। এক 
বিপুল সম্বর্ধনার অপরিমিত উচ্ছাসে ফেটে পড়ল সারা কলকাতা! ৃ 
শহর হাওড়া স্টেশন পরিণত হলো! লোকারণ্যে | - 
একখানি খোল! গাড়িতে করে স্থৃভাষচন্দ্র কোনরকমে কলেজ. ্্ীট 
হয়ে ওয়েলিংটনে গিয়ে পৌছলেন। ফুলের মাঁল। আর তোড়ায় টার 
কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। . 
একজন সহকর্মী গাড়িতে পাশে বসে ছিলেন। তিনি মন্তব্য 
করলেন, এ ফুল নয়, রাষ্ট্রপতির বোঝা। 
সুভাষচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, এ বোবা হালকা হুবার 
দেরি নেই। . 
পদত্যাগ করার সংকল্প আগে থেকেই করে ফেলেছিলেন স্থভাষচন্দ্র। 
প্রদেশ কংগ্রেসের অফিসে বসে একটি সাদা কাগজে কংগ্রেস 
সভাপতির পদে ইন্তাফা দেবার জন্য পদত্যাগ রচনা! করলেন 
সুভাষচন্দ্র । তারপর ধীর পদ্রক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সভামঞ্চের দিকে । 
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খাড়৷ হয়ে দীড়িয়ে আপোষহীন কুঠাহীন কণ্ঠে পদত্যাগপত্রটি পাঠ 
করতে লাগলেন । 

প্রথমে ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত পন্থ-প্রস্তাবটি পড়ে শোনালেন। 
তারপর শুরু করলেন নিজের কথা । বললেন, 

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর আজ পর্যন্ত নতুন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের 
মাম ঘোষণা করতে পারিনি বলে আমি ছুঃখিত। কিন্তু এট! ঘটেছে 
এমন একটা পারিপাস্থিকতার চাপে যাতে আমার কোন হাত 
ছিল না। 

এরপর উল্লেখ করলেন, পন্থ-প্রস্তাব নিয়ে গান্বীজীর সঙ্গে ভার 
পত্রালাপ ও আলোচনা আর তার ব্যর্থতার কথা । তারপর বললেন, 
সমিতির সামনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধানকল্পে আমি কি 
এবং কতটা করতে পারি তা নিয়ে আমি আগে হতেই গভীরভাবে 
ভেবে আসছি। বর্তমান অবস্থায় আমারষ্টক্ষে সভাপতির পদ আকড়ে 
থাকা রাষ্থীয় সমিতির চলার পথে বাধা বা বিপত্তি বলে মনে হতে 
পারে। সমিতি এমন কমিটি গঠন করতে উন্মুখ হয়ে উঠতে পারেন 
যাতে আমার অবস্থিতি হবে একান্তই অবাঞ্থিত। অন্য কাউকে 
সভাপতি করলে হয়ত সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে, একথাও 
আমার মনে জেগেছে । বিশেষ চিন্তার পর তাই একাস্ত সহযোগিতার 
মনোভাব নিয়ে আমার পদত্যাগপত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপিত 
করলাম। শেষকালে বললেন, বন্ধুগণ, এইবার সমিতির কাজ 
চালানোর জন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করতে আমি আপনাদের 
অনুরোধ করব। 

অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র । সভার কাজ 
তখনও চলতে লাগল। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিহারের ডাঃ 
রাজেন্্প্রলাদ। | 

স্থভাষচন্দ্র তীর বিশ্বস্ত অনুগামীদের নিয়ে বউবাজারে একটি 
বাড়িতে গিয়ে উঠলেন, তার নেতৃত্বে “ফরওয়ার্ড ব্লক, নামে একটি 
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নতুন দল প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯৩৯ সালের ২২শে জুন তারিখে। 


বউবাজারের প্রথম অধিবেশনের পর দলের অধিবেশন বসেছিল ব্রডওয়ে 
হোটেলে । সর্দার শার্লি সিং আর নানা শঙ্করলাল থাকতেন এ 
হোটেলে । তাদের ঘরেই বৈঠক বসে। 

প্রথমেই সম্পূর্ণ নতুন একটি দল গড়তে চাননি সুভাষচন্দ্র । 
চেয়েছিলেন দেশের বাঁম ঘে'ষা দলগুলিকে সংহত করে কংগ্রেসের 
দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে । এ বিষয়ে 

তখনকার দিনের সোস্যালিস্ট দল, কমিউনিস্ট দল ও মানবেন্্র রায়ের 

দল আশ্বাস দেন তাকে । 

জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বোম্বাই অধিবেশনে 
ছুটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একটিতে প্রদেশ কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়। যে 
কোন সত্যাগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যটিতে বল! হয় প্রদেশ কংগ্রেস 
কমিটি প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধাচরণ বা সমালোচনা 
করতে পারবে না। 

এই প্রস্তাব ছুটি মানতে পারলেন না স্ভাষচন্দ্র। তিনি বললেন, 
এতে করে কংগ্রেস সংগঠন নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে পড়বে আর 
কংগ্রেম সংগঠনের উপর প্রাদেশিক মন্ত্রীদের প্রভাব বেশী পড়বে । 

. তাই এই ছুটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ সভা করতে 
লাগলেন নুভাষচন্্র । তার কাজে রেগে গিয়ে নতুন কংগ্রেস 
সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়াকিং কর্মিটির সভায় একটি প্রস্তাব পাশ 
করে সুভীষচন্দ্রকে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ও 
কংগ্রেসের যেকোন দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তিন বছরের জন্য বরথাস্ত 
করলেন। 

কিন্তু বাংলা প্রদেশ কংগ্রেম কমিটি মানল ন! এ নির্দেশ . কমিটি 
সুভাষচন্দ্রকেই বহাল রাখল। এজন্য কেন্দ্রীয় ওয়াকিং কমিটি গোটা 
বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকেই বাতিল করে দিল। 
এবার কংগ্রেসের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন স্মুভাষচন্ত্র ৷ 
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তিনি বলতে লাগলেন, কংগ্রেসের মধ্যে চলছে জঘন্য একনায়কতন্ত্র। 
হিটলারী ব্যবস্থার সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই । 

জাতীয় কংগ্রেসের অসংগত প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে ৯ই জুলাই 
সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র । দেশের 
অগণিত মানুষ যোগ দিয়েছিল সে প্রতিবাদে । এর জন্য স্থুভাষচন্দ্রকে 
শুধু কংগ্রেসের দায়িত্পূর্ণ পদ থেকে সরানোই হলো না ১৮ই 
জুলাই এক পত্রে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালেন সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ | 
সভাপতির পদ ছাড়লেও স্ুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাচ্ছিল ' 
দিনে দিনে। এতে সত্যিই চিস্তিত হয়ে পড়েছিলেন কংগ্রেস 
নেতারা । গান্ধীজী নিজেই একবার মস্তব্য করেছিলেন, স্ভাষের 
জনপ্রিয়তা সভাপতির পদ ত্যাগ করার পর অনেক গুণ বেড়ে 
গেছে। 

রাজেন্দ্রপ্রসাদের চিঠিখানির উত্তর দেন সুভাষচন্দ্র এই আগস্ট 
তারিখে । তিনি লিখলেন, 

রণাচি থেকে লেখা আপনার ১৮ই জুলাই এর এ চিঠির উত্তর দিতে 
দেরি হলো বলে আমি খুবই ছুঃখিত। বোস্বাইএর নিখিল ভারত 
কংগ্রেন কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে আমি যা 
করেছি তার কৈফিয়ৎ তলব করেছেন আঁমার কাছে। 

প্রথমেই বলি, কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানানো এবং এ 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ বা প্রস্তাঁববিরুদ্ধ কোন কাজ করার মধ্যে 
অবশ্যই পার্থক্য আছে। কিন্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমার মনোভাব 
জানানে। ছাড়া আর কিছুই আমি করিনি । 

ভারতীয় রাষ্ীয় সমিতির গ্রহণ করা কোন প্রস্তাব সম্পর্কে 
আমার মনোভাব জানানোর আইনসঙ্গত অধিকার আমার আছে 
বলে আমি মনে করি। প্রতিটি অধিবেশন শেষ হবার পর বনু 
কংগ্রেস সদস্তই চিরদিন অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে নিজেদের 
মতামত প্রকাম্তটে জানিয়ে আসছেন। কংগ্রেন সদস্তদের এ 
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অধিকার যদি স্বীকার করে নেয়া হয় তাহলে পরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
কোন কথা বল। হবে আইনবিরুদ্ধ, এ কথা বলা সঙ্গত হবে কি? 
আপনার চিঠি পড়ে আমার এই কথাই মনে হলো! যে, বিরুদ্ধ 
মনোভাব প্রকাশ করাই আপনি বন্ধ করতে চান। 
এতদিন আমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষে সব অধিকার আদায় 
করবার জন্য লড়াই করে এসেছি তাদের মধ্যে নাগরিক অধিকার 
অন্যতম । বাক্যের স্বাধীনতা এই নাগরিক অধিকারের অন্যতম । 
€& কংগ্রেসের সংখ্যাগরিঠদের কথা৷ বা কাজের সমর্থন করতে না 
পারলে আমাদের সংখ্যালঘুদের বাক্যের এই মৌল অধিকার বা 
স্বাধীনতার দাবী করার কোন উপায় থাকবে না-_আপনার বক্তব্য হতে 
দেই কথাই মনে হয়। 
ইংরেজের কাছ * থেকে যে অধিকার জোরের সঙ্গে আমরা দাবী 
করি, কংগ্রেস বা তার অন্তর্গত কোন সংস্থার কাছ থেকে সে 
অধিকার পাবার কথা বলা অন্যায় হবে কেন? দেশের পক্ষে 
অকল্যাণকর বলে যদি রাষ্তীর সমিতির কোন প্রস্তাবের আমরা , 
সমালোচনা! করি আর সেই অধিকার থেকে আমাদের যদি বঞ্চিত করা 
হয় তাহলে তার পরেও কি ডেমোক্র্যাসী অক্ষুঞ্জ থাকবে? আমি 
আপনাকে গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে একটা কথ জিজ্ঞাসা করতে চাই, 
গণতন্ত্রের দাবী চিরদিনই কি আমরা উথাপন করব 'কংগ্রেসের 
- বাইরে-_ভিতরে নয় ? 
রাষ্্রীয় সমিতি যদি 'কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে সমিতির পরবর্তী 
অধিবেশনে সে প্রস্তাব সমালোচিত, সংশোধিত, পরিবতিত, এমন 
কি পরিত্যক্তও হতে পারে। আর তা৷ করবার সম্পূর্ণ অধিকার 
আমাদের সমিতির সদন্তদের আছে। আমার বিশ্বাস আমার কথার 
সঙ্গে আপনি একমত হবেন। আমার এ কথার সঙ্গেও সম্ভবত 
আপনি একমত হবেন যে রাসত্ীয় সমিতির কোন সিদ্ধান্ত যদি 
আমাদের মনঃপৃত ন! হয়, তাহলে মূল প্রতিষ্ঠান ভারতীয় কংগ্রেসের 


প্রকাশ্য অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত নাঁকচ বা পরিবর্তনের জন্ত আবেদন 
করার অধিকারও আছে আমাদের । 

শৃঙ্খলা শব্দটির যে ব্যাখ্যা আপনারা করে থাকেন, আমি 
তা মানতে পারি না। নিজেকে একজন কঠোর নিয়মানুবর্তী ও 
শৃঙ্খলাপরায়ণ বলে মনে কর! সত্বেও একথা আমি নিশ্চয়ই বলব 
যে শৃঙ্খলার নামে আপনারা সুস্থ সমালোচনার গতিরোধ করতে চান। 
শৃঙ্খলা কোন মানুষকে তার স্বাভাবিক ও মৌল অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করে না। রঙ 

এই প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের গয়! কংগ্রেসের সময়কার এবং তার 
পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি 
না। সেই সময় স্বরাজ্য দল যা করেছিল তা ভুলে না যেতে আমি 
আপনাকে অন্গরোধ করব । একথাও দয়া করে ভুলবেন না যে গয়া 
কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব সংশোধিত হয়ে গৃহীত 
হয় পরবর্তী রাষ্ীয় সমিতির অধিবেশনে | আর গুজরাট প্রাদেশিক 
রায় সমিতি সে প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। 

আগস্ট পার হয়ে সেপ্টেম্বর আসে। যুদ্ধের আশঙ্কায় ঘন 
কালো হয়ে ওঠে ইউরোপের আকাশ । সুভাষচন্দ্র তখন দক্ষিণ 
ভারতে । নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রচারকার্ধ করে বেড়াচ্ছেন 
অনলস ও অক্লাস্তভাবে। 

সেদিন ১৯৩৯ সালের ওরা সেপ্টেম্বর। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে 
একটি বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন স্থৃভাষচন্দ্র। প্রায় ছুই 
লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছে । সকলে শুব্ধ হয়ে শুনছে স্ুভাষচন্দ্রের 
বাণী। এত বড় জনসমাবেশে এর আগে কখনও বক্তৃতা দেননি 
সুভাষচন্দ্র। 

সহসা সভামঞ্চের উপর কে একজন একটি সান্ধ্য পত্রিকা 
সুভীষচন্দ্রের হাতে এগিয়ে দিল। সুভাষচন্দ্র দেখলেন ইউরোপে 


যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। সেইদিনই বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে 
জার্মানীর বিরুদ্ধে । লঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ প্রসঙ্গে চলে গেলেন স্ুভাফচন্দ্র। 
তিনি জানতেন এযুদ্ধ হবেই। এযুদ্ধে বৃটেন জড়িয়ে পড়বেই। 
তাই ব্রিপুরী কংগ্রেসকে অন্থরোধ করেছিলেন তিনি স্বাধীনতার 
দাবী জানিয়ে ছয় মাসের জন্য কুটেনকে চরমপত্র দেবার জন্য । তিনি 
বলেছিলেন, বৃটেনের পক্ষে যেটা মহাসংকট, ভারতের পক্ষে সেটাই হবে 
মহা স্থযোগ | কিন্তু কংগ্রেস শোনেনি সেকথা । 
স্পতিই সেপ্টেম্বর গাম্ধীজী দেখা করলেন বড়লাট লর্ড 
লিনলিথগোর সঙ্গে। তারপর খবরের কাগজে এক বিবৃতি দিয়ে 
বললেন, বুটেনের সঙ্গে ভারতের মতপার্থক্য সত্বেও বুটেনের এই. 
বিপদের দিনে তার সঙ্গে ভারতের সহযোগিতা করে চলা উচিত । ৮৮৮ 

গান্ধীজীর এই বিবৃতির পর গান্ধীবাদীরা প্রকাশ্টে বলে বেড়াতে 
লাগলেন, যদিও তারা ভারতের স্বাধীনতা। চান তথাপি তারা এটাও . 
চান যে কূটেন এ যুদ্ধে জয়লাভ করুক। 

ওরা সেপ্টেম্বর তারিখেই বড়লাট ভারতকে যুদ্ধদেশ বলে 
ঘোষগা করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতর যে কোন বিশৃঙ্খলাকে 
দমন করবার জন্য এক ভরুরী আইন জারি করেন।১১ই তারিখে . 
যুক্তরাষ্্ীয় শাসনবিধি স্থগিত রাখেন আর এক ঘোষণার মাধ্যমে | ৮ 

আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র । আশ্চর্য হয়ে গেল দেশের 
মানুষ । কংগ্রেসের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা না করেই বৃটিশ 
ভারতকে যুদ্ধদেশ বলে ঘোষণা করল। অথচ তার কোন প্রতিবাদ 
করলেন না কংগ্রেস নেতারা । উল্টো গান্ধীজী বড়লাটের কাছে 
তার শুভেচ্ছ। জানিয়ে এলেন বুটেনের প্রতি । 

ফরওয়ার্ড ব্লক তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে বেড়াতে লাগল 
কংগ্রেসের এই নীতির। দেশবাসীকে জানিয়ে দিল, কংগ্রেস 
১৯২৭ সাল থেকে বলে আসছে ইংলগু দ্বিতীয় বার যুদ্ধে জড়িয়ে 
পড়লে ভারত আর সহযোগিতা করবে না। প্রথম মহাযুদ্ধে 
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বৃটেনকে সাহায্য করে যে ফল পেয়েছিল সে কথা ভোলেনি ভারত, . 
ভুলবে না কোনদিন। পেয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড 
আঁর রাওলাট আইনের অকথিত অত্যাচার । 

কিন্তু কংগ্রেন সেকথ। তুলে গেছে। ভূলে গেছে দেশবাসীর প্রতি 
তার কর্তব্যের কথা । আজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে 
কংগ্রেপ। আজ দেশের স্বাধীনতার চেয়ে বৃটেনের যুদ্ধজয়টাই বড় 
হয়ে উঠল তার কাছে। 

ফরওয়ার্ড ব্লক অকুষ্ঠ ভাষায় বলে বেড়াতে লাগল, যুদ্ধে বৃটিশ 
পরাজিত না হলে এবং বুটিশ সাত্্রাজ্য ছিন্নভিন্ন, না হয়ে পড়লে 
ভারতের স্বাধীনতা পাবার কোন আশা নেই ॥ 

৮ই সেপ্টেখ্বর ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন বসল ওয়ার্ধায় গান্গীজীর 
ঘরে। গান্ধীজীর আমন্ত্রণে সে অধিবেশনে যোগ দিতে গেলেন 
ন্ভাষচন্দ্র। তিনি তখন কংগ্রেসের কোন দায়িত্পূর্ণ পদে ছিলেন না। 
তবু তাঁকে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানান গান্ধীজী। এই 
অধিবেশনটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ইউরোপের যুদ্ধ সম্পর্কে 
কংগ্রেসের নীতি কি হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই 'অধিবেশনেই 
নেবে ওয়াকিং কমিটি । ও 

সুভাষচন্দ্র বললেন, ভারতের স্বাধীনতা! সংগ্রাম শুরু করার এই 
হলো উপধুক্ত সময়। এ সুযোগ 'আর মিলবে না । 

তিনি আরও বললেন, এ বিষয়ে কংগ্রেসের কার্ধকরী পরিষদ যদি 
কোন ব্যবস্থা না নেয় তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লক দেশের স্বার্থের জন্য যা 
ভীল বোঝে করবে । 

নুভাষচন্দ্রকে বিশেষ আদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন গান্ধীজী । 
আশ্রমে চায়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ সুভাষচন্দ্র চা খেতে 
ভালবাসতেন, গান্ধীজী তা জানতেন বলে সুভাষচন্দ্রের জন্য 
বিশেষভাবে ঘন ঘন চায়ের ব্যবস্থা হয়। 

এর আগে ওয়াক্কিং কমিটির যে অধিবেশনে কংগ্রেস থেকে 


নির্বাসিত কর! হয় সুভাষচন্দ্রকে সে অধিবেশনে গান্ধীজী ছিলেন না। 
তিনি তখন ছিলেন সীমান্ত প্রদেশে । অনেকে মনে করেন, 
সুতাষচন্দ্রের প্রতি দণ্ডাদেশে সায় ছিল না গান্ধীজীর। অবশ্য তার 
জন্য কোন প্রতিবাদও করেননি তিনি। 

যাই হোক, এবার কিন্তু সুভীষচন্দ্রের সব কথা ধৈর্ষের সঙ্গে 
স্তনলেন গান্ধীজী। স্ুভাষচন্দ্রকে একথা একবাঁরও ভাবতে দিলেন 
না যে তিনি ওয়াকিং কমিটির সদস্য নন। গান্ধীজী বেশ বুঝতে 
পারলেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রভাব সারা দেশে তখন ছড়িয়ে 
পড়েছে । তাদের বুটিশবিরোধী, যুদ্ধবিরোধী প্রচারে জনগণ জেগে 
উঠেছে। সুতরাং এখন উড়িয়ে দিতে পারা ষায় না স্ুভাষচন্দ্রের 
কথাগুলোকে। 

অবশেষে ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক প্রস্তাব গৃহীত হলো! 
ওয়াকিং কমিটিতে । কয়েকটি বিশেষ শর্তে বুটিশকে যুদ্ধে সহযোগিতা 
করার কথা! বল! হলো । বল! হলো, বৃটিশ কেন যুদ্ধ করছে, তার 
লক্ষ্য কি তা পরিস্কার করে খুলে বলতে হবে। আরও বলা হয় 
ভারতকে যদি স্বাধীনতা দেয়৷ হয় তবেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত 
পৃথিবীর অন্তান্ত স্বাধীন দেশের সঙ্গে গণতন্ত্রের উপর যে কোন 
আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দীড়াবে। 

ওয়ার্ধ। থেকে বাংলায় ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র বললেন, গান্ধীজীর 
উপর রাগ যে আমার হয় না, তা নয়। হয়; কিন্ত সেরাগ আমি 
বেশীদিন পুষে রাখতে পারি না। হাসি আর স্সেহ দিয়ে মুহূর্তে আমায় 
ভুলিয়ে ফেললেন। 

কিন্তু গান্ধীজীর উপর রাগ করার তার খুব বেশী প্রয়োজনও 
ছিল না। কারণ ওয়ার্ধার ওয়াকিং কমিটির অধিবেশনে তার 
অনেকখানি জয় হয়েছে। সুভাষচন্দ্রেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
ফলে জওহরলাল সে অধিবেশনে বুটিশের প্রতি শর্তাধীন 
সহযোগিতার প্রস্তাব আনেন। আর তা সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়ে 
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যায়। গান্ধীজীর নিঃশর্ত প্রস্তাব তার ঘনিষ্ঠ অনুগামীরাও সমর্থন 
করেননি। 

গান্ধীজী দুঃখ করে বলেছিলেন, আমার বন্ধুদের অহিংসার উপর 
বিশ্বাস নেই। আমার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় একথা স্পষ্ট হয়ে 
উঠল। 

সুভাষচন্দ্র দেখলেন, কংগ্রেস নেতারা এই প্রথম স্বভন্ত্রভাবে একটু 
ভাবতে চেষ্টা করছেন। এতদিন গান্ধীবাদের প্রভাবে তাদের যে 
স্বাধীন চিন্তা আচ্ছন্ন ছিল আজ তা মুক্ত হতে পেরেছে কিছুট!। 

তবে জওহরলাল নুভাষচন্দ্রের বুটিশবিরোধী যুদ্ধবিরোধী 
নীতিটিকেও মানতে পারলেন না। অথচ ১৯২৭ সাল থেকে তিনিই 
উদ্যোগী হয়ে কংগ্রেসের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাবের খসড়া 
করেছেন। বৃটিশকে শর্তাধীন সহযোগিতা! দীনের খসড়া করলেও 
তিনি বললেন, 
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তিনি কংগ্রেস নেতাদের সকলের হয়ে বললেন, কংগ্রেস নেতারা 
কখনই ইংলপ্ডের এই ঘোর ছুদিনের স্থযৌগ নেবে না। জওহরলাল 
তার আত্মজীবনীতেও তীর অকুষঠ বৃটিশ গ্রীতির পরিচয় দিয়ে বলেছেন, 
ব্যক্তিগতভাবে আমি ইংলগ্ডের কাছে আমার মানসিকতার জন্য এত 
বেশী খণী যে ইংরেজকে পর ভাবা আমার পক্ষে সত্যিই বেশ একটু 
কষ্টকর। 

এমন কি তিনি যে ইংরেজের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিরোধিতা করেছেন 
স্বাধীনতার ব্যাপারে সেটাও ঘটেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। 


১৮ই অক্টোবর বড়লাট জবাব দেন কংগ্রেন ওয়াকিং কমিটির 
প্রস্তাবের । শ্বেতপত্ররূপে এই বিবৃতিটি ইংলগ্ডে প্রকাশিত হয়। বড়লাট 
সরকার ও ভারতের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে একটি আলোচনা সমিতি 
গড়ে তুলতে চাঁন। এই সমিতির সভ্যরা যুদ্ধ বিষয়ে বড়লাটকে পরামর্শ 
দেবেন। এই সঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতকে গুঁপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন 
দেবার কথাও ঘোষণা করলেন বড়লাট। দশ বছর আগে লর্ড 
আরউইন একদিন এই ঘোষণাই করেছিলেন। 

এ ঘোষণা মনঃপুত হলো না ভারতের জনগণের । বৃটিশের 
কারসাজি বুঝতে আর বাঁকি রইল ন! তাদের। একদিকে বৃটিশ ও 
মিত্রশক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে বলে টেঁচাচ্ছে। 
অন্যদিকে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার 
কেড়ে নিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বন্ধ রেখে সব শাসন 
ক্ষমত। কেন্দ্রীভূত করেছে বড়লাটের হাতে। ভারতে সভা৷ সমিতি ও 
মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিনা বিচারে আটক রাখার জরুরী 
আইনও জারি হয়। রর 

স্ভাষচন্দ্রের মতে যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা যদি 
বৃটিশ বিরোধী নীতি অবলম্বন করতেন. এবং এই নীতির প্রচার করতেন 
সারা দেশে তাহলে ভারতে বৃটিশের অস্ত্র কারখানাগুলির উৎপাদন 
অনেক ব্যাহত হত, তাহলে ভারতীয় সৈম্দেরও যেখানে সেখানে 
পাঠাতে পারত না বৃটিশ সরকার । 

কংগ্রেন কোন প্রচারই করল না। তাদের প্রকৃত নীতি কি তা 
পরিস্কার করে বলল না। বুটিশকে সহযোগিতা করার জন্য যে সব 
শর্ত দিল তার একটাও পালন করল না বৃটিশ সরকার, অথচ তার 
কোন প্রতিবাদ করল না কংগ্রেস। 

২৯শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি আবার এক প্রস্তাব পাস 
করল। তাঁতে আইন অমান্য আন্দোলনের ভয় দেখানো হলো 
সরকারকে । তাছাড়া আঁট্টি প্রদেশের সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীদের 


পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁর আগেই বড়লাট সমস্ত 
প্রাদেশিক্‌ সরকারগুলিকে বৃটিশের যুদ্ধনীতি কার্ধে রূপায়িত করে 
তোলার জন্য হুকুমনামা পাঠিয়েছেন । কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ না 
করলে সে হুকুম তামিল করতে হয়” 

ভারতের কিছু লোককে হাত করবার জন্ত এই সময় বৃটিশ 
সরকার ভারতে ছুজন উদারপম্থী ইংরেজকে পাঠাল। একজন 
হলেন, লেখক এডওয়ার্ড টমসন আর একজন হলেন 
রাজনীতিবিদ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্। তারা ভারতে আসেন 
ডিসেম্বর মাসে। সারা ভারত ঘুরে বৃটিশের হয়ে প্রচার করে 
বেড়ান। 

টমসন ও ক্রিপস্‌ দুজনেই জওহরলালের বন্ধু। কলকাতা এসে 
তারা দেখা করতে চাইলেন স্ুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। প্রথমে দেখা 
করতে চাননি সুভাষচন্দ্র । অবশেষে তিন চার দিন পর দেখা 
করেন। 

একজন সহকর্মীকে এর কারণ সম্বন্ধে বললেন সুভাষচন্দ্র উনি 
এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ, ওঁর সঙ্গে কথা বলে কৃতার্থ হব না, এটা! 
ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম | 

এর আগে অক্টোবরে নাগপুরে ফরওয়ার্ড বকের উদ্ভোগে এক 
বিরাট সাম্্রাজ্যবাঁদ-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সব দিক দিয়ে 
সফল হয়ে ওঠে এ সম্মেলন । 

আশ্চর্য হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র, অসংখ্য ভারতীয় সৈম্য ও ভারত 
হতে বিপুল অর্থ ও যুদ্ধসস্তার বৃটিণ সরকার পাঠাচ্ছে দেশ দেশাস্তরে। 
অথচ একজন ভারতীয়ও তার প্রতিবাদ করছে না । যে বৃটিশ 
গণতাগ্ত্রের কথা খুব বেশী করে বলে, সেই বৃটিশ চীন, ভারত, মিশর ও 
মধ্যপ্রাচ্যে সাআজ্যবাঁদ কায়েম করেছে।. 
২/ মিশরের একজন প্রতিনিধি ভারতে এসে জওহরলালকে একদিন 
সরাসরি বলেন, তোমরা শুধু নিজেদের স্বাধীনতা হাঁরিয়েই খুশি 

২১০ 


হওনি, অন্তান্ত অনেক দেশকে পরাধীন করার কাজে ইংরেজকে তোমরা 
সাহায্য করেছ । ১৮৮ 

পরাধীন ভারতবর্ষের সাহায্যে বুটিশ সাআাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্য, 
মিশর, সিঙ্গাপুর, চীন, ব্রহ্মাদেশ ও আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার 
করেছে। 

ব্ছর শেষ হয়ে আসে । সুভাষচন্দ্র ও তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক 
সারা দেশে ঘুরে জনমত গঠন করে বেড়াতে থাকেন। এপ্রিল 
থেকে আক্টোবর পর্ধস্ত ক্রমাগত প্রচার কার্য করে বেড়িয়েছেন 
সুভাষচন্দ্র 

এই স্বভাষচন্দ্রকেই ভয় সবচেয়ে বেশী। চিন্তিত হয়ে পড়েন 
বড়লাট লর্ড লিনলিথগো। কয়েকজন বাছা বাছা নেতাকে মন্ত্রণার 
জন্য ডাকেন। গান্ধীজী, জওহরলাল, রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্যাটেল। 
স্বভাষচন্দ্রকেও আমন্ত্রণ জানালেন। এক সঙ্গে নয়, দেখা হলো 
একে একে । 

প্রথমে দেখা করলেন গান্ীজী। তারপর জওহরলাল। তারপর 
রাঁজেন্দরপ্রসাদ ও প্যাটেল। অবশেষে সুভাষচন্দ্র । আর সবচেয়ে 
বৃটিশ বিরোধী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলেই খুশি হন সব চেয়ে 
বেশী। ৃ 

নিজের মুখে স্বীকার করেন বড়লাট, এই একটিমাত্র ভারতীয় 
নেতার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মভামত আমি লক্ষ্য করলাম। বোস 
কথা বলেন কম; কিন্তু যেটুকু বলেন যথাযিথ। গান্ধী বড় বেশী 
হেঁয়ালিতে ভরা । জওহরলাল বড় বেশী কথা বলেন। বাদবাকি 
অচল । তবে 80996 15 ০0102160. 

একমাত্র দীস্তিকতা৷ আর স্বল্পভাষিতা৷ ছাড়া সেদিন সুভাবচন্দ্রে 
মধ্যে অন্য কোন দোষ খুঁজে পাননি বড়লাট । 

এই সময় এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে একজন ফরাসী মহিলা 
জওহরলালের অতিথি হয়ে আসেন। তিনি হলেন নামকরা বৈজ্ঞানিক 


মাদাম কুরীর মেয়ে মিস ঈড কুরী। তিনি আনন্দ ভবনে দিনকতক 
থেকে ও জগহরলালের সঙ্গে মেলামেশা! করে জওহরলাল সম্বন্ধে 
একটি সুন্বর মন্তব্য করেন £ 

চিতা 006 ৪0 09560. 121] 000 10 ৪00 
1০055 032 2906 16108106008 টিভ৮ 010 161005 6০9 
€06 50106 01015615606 7061151) 0010 1301 ] 1080 
96৫] 88100610506 0915 25155 890 0 65215 
০00010900.101015 10015107081150 0335 90900 ০০৬৪]: ০ 
9210) 01511158610) 0015 10052613060 0020120০০1৫ 
7100 00106158115 1755 10. ৪ ০110. 09036 01790 006 0156 
০০) 01621) 160) 91] 1061 99] 200 006 0061 
00166009000 ভা10 2]] 061 9010 জ০০1৭ 2:০০ ৪6০7 
07911: 1910 ০) 1০601: 

জওহরলাল যেন ইংরেজদেরই একজন। যুদ্বোত্তর জগতে 
ইংরেজ ও মিত্রশক্তিরা মিলে যে রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তুলবে 
তাঁর বাইরে থাকার কল্পনাও করতে পারবেন না পাশ্চান্ত সভ্যতার 
অন্ধ ভক্ত জওহরলাল । ১/ 


॥ উনিশ ॥ 


বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরে কলকাতায় এসে দেখলেন সুভাষচন্দ্র, জরুরী 
অবস্থার নাম করে সেখানে সরকারী অত্যাচার চলছে অবাধে । 
বাংলার ঞ্যাড হক কংগ্রেস কমিটি একটা কথাও বলেনি তার 
প্রতিবাদে । একটা সভাঁও করেনি । 

বাংলা প্রদেশ কংগ্রেন কমিটি ওয়াকিং কমিটির আদেশ অমান্ত 
করে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতি নির্বাচন করায় হাই কম্যাণড প্রদেশ 


ক্র 


কংগ্রেদ কমিটি বাতিল করে দিয়ে কিরণশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এ্যাড 
হক কমিটি গঠন করেছে। 

কলকাতায় পা দিয়েই এক জনসভার আয়োজন করলেন 
সুভাষচন্দ্র । সব খবরের কাগজে খবর বেরোল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 
জনসভা হবে। সেখানে বর্তমান সমস্তার আলোচনা! হবে। বক্তা ও 
আহ্বায়ক সুভাষচন্দ্র বনু । 

সহকর্মীদের অনেকে ভয় পেলেন। কিন্ত সুভাষচন্দ্র হেসে 
তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় নেই, ইংরেজরা এখনি আমায় 
গ্রেপ্তার করবে না। 

কিন্তু কেন? 

সুভাষচন্দ্র বললেন, তাঁর ফলে কংগ্রেসের ভিতরকার বিবাদ যদি 
মিটে যাঁয় এবং যদি এক্যবদ্ধ কংগ্রেস রুখে দীড়ায় সরকারের বিরুদ্ধে 
এই ভয়ে। 

পরদিন দুপুর হতেই দেখা গেল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের, চারিদিকে 
পুলিশ । অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক স্ুুভাষচন্দ্রের চারিদিকে চক্রবহ রচনা 
করল। তারা প্রাণ থাকতে তাঁদের নেতাকে ধরতে দেবে না। সেই 
চক্রের মাঝখানে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রইলেন। এমন সময় 
মেজবৌদি শ্রীমতী বিভাবতী বন্থু এগিয়ে এলেন কয়েকজন মহিলা! 
নিয়ে। তারা স্থুভাষচন্দ্রের চারপাঁশে ঘিরে দীড়ালেন। 

- সভার প্রধান বক্তা স্ুভীষচন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমালোচন! 
করলেন। অবশেষে বললেন, 

সুভীঘ বোস একা হোন, নগন্য হোন, ছুর্বল হোন, ফরওয়ার্ড 
ব্লক তুচ্ছ হোঁক তাতে ক্ষতি নেই। হয়ত সংগ্রামে স্থভাষ বোস জয়ী 
হতে পারবেন না, দুর্বার মত্ত হস্তীর পায়ের তলায় পিঝে, গুড়িয়ে 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন, তবু তার এই পরম সাস্তনা থাকবে যে, 
দেশ ও জাতির শত্রকে তিনি ক্ষমা করেননি। মুক্তির 


আসন্ন মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি বিজস্তণে কালক্ষেপ করতে করেছেন 
অন্বীকার। 

১৯৪০ সাল পড়তেই ছুটি সংকল্প দানা বেঁধে ওঠে সুভাষচন্দ্র 
মনে। একটি কলকাতার মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা আর একটি 
হলো! বিহারে রামগড়ে আগামী মার্চ মাসে কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশনের পাঁপ্টা হিসাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন । 

এলগিন রোডের বাড়িতে মহাজাতি সদন কমিটির সভা বসে। 
সেখানে মহাজাতি সদনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন 
সুভাষচন্দ্র । এক কথায় মহাজাতি সদন হবে বাংলার মুক্তি 
সংগ্রামের এক মহা তীর্থক্ষেত্র। তিনি বলেন, 

ওখানে থাকবে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি যুগের আর প্রতি স্তরের 
ধারাবাহিক ইতিহাম। শুধু লেখায় নয়__চিত্রেও। আলেখ্ 
সংগ্রহ করতে হবে আমাদের পূর্বসরীদের। বাদবাকি এঁকে দেবেন 
আমাদের শিল্পীরা । প্রতিটি জেলার জন্ত একখানা করে ঘর থাকবে । 
তেতলায় কয়েকখাঁনা ঘরে থাঁকবে ভিন দেশের আর দেশের 
অতিথিদের থাকবার স্থান। বিভিন্ন জেলার বিশেষ করে পল্লীর 
কর্মীদের জন্তও কয়েকখানা ঘর রাখতে হবে। ওখানে বসবে সভা, 
হবে নাটক, জলসা, নাচ ও গানের রকমারি প্রদর্শনী । এক কথায় 
ওটা হবে কৃষ্টিঘর ; সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পাঠাগার । 

করবার আরও কতই না রয়েছে। দেশের লেখক ও 
সাহিত্যিকদেরও ডেকে আনতে হবে ওখানে। প্রগতিবাদী সাহিত্য 
পাশাপাশি গড়ে না উঠলে স্থায়ী বূপ নেবে না আমাঁদের কোন 
প্রচেষ্টা। আন্দোলন মৃতি গড়ে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য । 
কুড়িটা৷ বছরের গান্ধী আন্দোলন নিয়ে কোন সাহিত্য গড়ে উঠল না 
অথচ এর তুলনায় কত সামান্যই না ছিল বঙ্গ ভঙ্গ রদের 
আন্দোলন। গানে, কবিতায়, উপন্যাসে গল্পে ভরে উঠেছিল 
সাহিত্য । 


শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক বিশাল জনসভায় মহাজাতি সদনের 
পরিকল্পনা পেশ করে এক লক্ষ টাকার এক আবেদন জানালেন। 
জনতা একবাক্যে সমর্থন জানাল তর সে দাবীর প্রতি। শুধু তাই 
নয় সেইদিনই জনগণের পক্ষ থেকে আর এক লক্ষ টাকার একটি 
তোড়া স্থতাষচন্দ্রকে উপহার দেবার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

সুভাষচন্দ্র ঠিক করেন এই ভবনের নামকরণ আর প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
করবেন রবীন্দ্রনাথ 

. একই সঙ্গে চলতে থাকে মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ আর 

রাঁমগড় সম্মেলনের প্রস্ততি। আরও টাকা চাই।. চাই অনেক 
জিনিস। এক একদিন সহকর্মীদের নিয়ে ভিনীগয় বেরোন 
নৃভাষচন্দ্র। প্রচুর সাড়া ও সহযোগিতা পান জনগণের কাছ 
থেকে। 

তখন ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিস ছিল ধর্মতলার মোড়ে আর 
নুভীষপন্থী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাস্তায় সমিতির অফিস ছিল প্রেম্টাদ 
বড়াল স্ত্টে মেডিক্যাল কলেজের সামনে । সেখানে প্রায়ই সভা! 
বসে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে কর্মীরা ছুটে আসেন। আলোচনা 
হয়। রামগড় সম্মেলনের প্রস্তুতি চলে পুর্ণোিমে । 

রাগড় সম্মেলনের পরই অর্থাৎ ৬ই এপ্রিল থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ 
স্মরণে শুরু হবে জাতীয় সপ্তাহ । - 

রামগড়ে সম্মেলন বসে ১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ। সম্মেলনের 
জায়গার নাম দেয়া হয় কিষাননগর ৷ ওদিকে দীড়িয়ে আছে অরণ্য 
ঘেরা পাহাড় । এদিকে বিশাল প্রান্তরের মাঝখানে গড়ে উঠেছে উচু 
বক্তৃতা মঞ্চ আর তাঁর চারপাশে টিনের অসংখ্য চালা ঘর। 

তার কিছু দূরে গড়ে উঠেছে কংগ্রেস নগর। কংগ্রেসের টাকার 
অভাব নেই। সেখানে জীকজমকের ছড়াছড়ি। 

সম্মেলনের আগের দিন এল কালবৈশাখী ঝড় আর বৃষ্টি। অবশ্য 
বেশী কিছু ক্ষতি করতে পারেনি । 


পরদিন সকাল দশটায় শুরু হলো মিছিল। পুরোভাঁগে 
সুভাষচন্দ্র। কাতারে কাভারে লোক আসতে লাগল দূর গ্রীম গ্রামান্ত্র 
থেকে । ছুপুরে বসল সম্মেলন । সুভাষচন্দ্রের ভাষণ শুরু হতেই 
শুরু হয় ঘন ঘন হাততালি। 
কংগ্রেসের প্রস্তাব আগেই জানা গেছে। পাটনায় ওয়াকিং 
কমিটিতে যে প্রস্তাৰ গৃহীত হয়েছে তাঁতে নতুন কথা কিছু নেই। 
_.. সম্মেলনের সভাপতি .সুভীষচন্দ্র সরাসরি জনতাকে বললেন, 
আগামী সংগ্রামে ধারা অংশ নিতে চান তাঁরা হাত তুলুন। 
সম্মেলনে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা! করলেন সুভাষচন্দ্র, ইউরোপে এক 
একট! ঘা খাচ্ছে আর সাম্রাজ্যবাদী বূটেনের মুঠো আলগা হয়ে আসছে 
ভারতে । সাম্রাজ্যের সাহাধ্য কুড়িয়ে বা ভারতের সাহায্য নিয়ে 
বুটিশকে রক্ষা করার কথা যেন এখন আর আমর! না বলি। এই ঘোর 
বিপদের দিনে ভারতের উচিত আগে নিজের কথা ভাবা। ভারতীয় 
জনগণের পক্ষ থেকে এখনি দাবী তোলা দরকার-_অস্থায়ী জাতীয় 
সরকারের মাধ্যমে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দাও। 41] 
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সম্মেলনে আরও বললেন সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেসের দেশ না দেশের 
জন্যই কংগ্রেস। দেশের আসন্ন মুক্তি সংগ্রামে যে কংগ্রেস নিধিকার- 
চিত্তে উদানীন থাকবে পরম আরামে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে 
গেছে। 
উদ্ধদ্ধ ও উত্তেজিত জনতার সামনে বলে যান সুভাষচন্দ্র, সংগ্রাম 
শুরু হয়ে গেছে। প্রয়োজন শুধু সে সংগ্রামকে সম্প্রসারিত করা, 
আরও ব্যাপক ও ছূর্বার করে তোলা । গান্ধী কিম্বা জওহরলাল কিন্বা 
আজাদ-_দেশ শুধু এদের নয়। দেশ আমাদেরও । ভারতবর্ষ 
ভারতবাসীর। কে এলবা না এল তার হিসাবের দিন ফুরিয়ে 
গ্েছে। যদি আর কেউ না আসে আমি একাই হব আমার 
মুক্তিকামী দেশ্বানীর সংগ্রামী প্রতিনিধি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী 
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ভারতবর্ষ ইংরেজের প্রতুত্ব অস্বীকার করে যে ঝাণ্ড! উচু করে ধরেছিল 
নিজের বুকের উপর সেই ঝাণ্ডা বহন করে চলব আমি একী। 

নাগপুর সম্মেলনের কাঁজ শেষ করে ওয়ার্ধায় গান্ধীজীর সঙ্গে 
দেখা করতে গেলেন সুভাষচন্দ্র । ২*শে জুন সুদীর্ঘ আলোচনা 
হলো ছুজনে। ইউরোপে তখন ফ্রান্সের পতন ঘটেছে। বিজয়ী 
জার্মান সৈন্য প্যারিসে ঢুকে পড়েছে। ইউরোপে ও ভারতে ক্রমশই 
হীনবল হয়ে পড়ছে বুটিশ। ভারতে ফরওয়ার্ড বুক আইন অমান্ত 
আন্দোলন আগে হতেই শুরু করে দিয়েছে। 

গান্ধীজীর কাছে আবেদন জানালেন সুভাষচন্দ্র, এই সময় 
আপনিও অহিংস নিক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে দিন। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটবেই এবং ভারতের পক্ষে এটাই হচ্ছে 
সুবর্ণ স্থযোগ। 

কিন্তু গান্ধীজী বললেন, দেশ এখনো সংগ্রামের জন্য তৈরী হয়ে 
ওঠেনি। এখন এই মুহূর্তে আন্দোলন শুরু করলে তাতে দেশের ভাল 
না হয়ে ক্ষতিই হবে। 

এটা হলো! মিথ্যা মনগড়া অজুহাত। আসল কারণ আগেই 
জানিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী, বূটেনের ধ্বংসের বিনিময়ে স্বাধীনতা চায় 
না ভারত। অহিংসার এই হলো রীতি তার বিশ্বপ্রেমের যুপকাষ্ঠে 
জাতীয় স্বাধীনতাকে এইভাবে অনেক বা বলি দিয়েছেন 
গান্ধীজী। 

জওহরলালও তার বৃটিশ প্রীতির পরিচয় আগেই দিয়েছেন । 

২৫শে মে তারিখে নৈনিতাল থেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 
লিখলেন একখানি চিঠিতে জওহরলাল নেহেরুকে, আপনি রাজেন্দরবাবুকে 
একখানি চিঠিতে লিখেছেন, আমরা প্রস্তুত থাকলেও সত্যাগ্রহের 
নির্দেশ এখনই দেয়া যেতে পারে না। ঠিক এই সময়ে তা ভুল হবে। 
বুটেন এখন বিপদগ্রস্ত । তার ছূ্শার সুযোগ নিয়ে তার গল! টিপে 
ধরা ঠিক হবে না। 


হতশি হয়ে উঠে পড়লেন সুভাষচন্দ্র । পাঁয়ে হাত দিয়ে প্রণাম 
করে বললেন, একা হলেও চলতে আমায় হবেই । তাই আপনার 
আশীর্বাদ চাই । ্ 

গান্ধীজীও উঠে দাড়ালেন । স্বেহের সঙ্গে বললেন, ডোমার এই 
যাত্রা যদি সফল হয়, তাহলে আমিই তোমায় প্রথম অভ্যর্থন! জানাব । 

এরপর মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্ন। ও হিন্দুমহাস্ভার সভাপতি 
সাভারকারের সঙ্গে দেখা করেন সুভাষচন্দ্র । দেশের স্বাধীনতার জন্তা 
বৃটিশের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামের কথা বললেন। অনেক 
বোঝালেন। বললেন, সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন 
হলে জিন্নাই হবেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী । 

কিন্তু সে কথা মনে লাগল ন! জিন্নার। তিনি চান শুধু পাকিস্তান, 
তাতে ভারত ভাগ হয় হোক। সাভারকরের স্বপ্ন শুধু হিন্দু 
জাতীয়তাবাদ । বুটিশ সৈম্যদলে যোগ দিয়ে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ 
করে হিন্দুরা কি করে এক বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে, তীর শুধু এই 
এক চিন্তা । 

নাগপুর থেকে কলকাতা । আবার শুরু হয় সভা সমিতি । চলে 
ওরা জুলাইএর প্রস্ততি। অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান কর্মী মিলিতভাবে 
গোপনে তৈরী হয়ে ওঠে। ২রা জুলাই পরের দিনের কর্মনুটী 
প্রকাশিত হয় খবরের কাগজে । তাতে দেখা যায়, ওরা জুলাই 
দুপুরবেলায় প্রথম অভিযান শুরু হবে। বিকালে এ্যালবাট হলে 
বসবে জনসভা; সেখানে সুভাষচন্দ্র একাই ভাষণ দেবেন। 
সেখান থেকে যাবেন টাউন হলে মুসলিম ছাত্রদের সভায় ভাষণ দিতে । 

কিন্ত তা আর হলে! নাঁ। ২রা জুলাই বেল! আড়াইটায় গ্রেপ্তার 
হলেন ন্ুুভাষচন্দ্র। পরদিন সকাঁলে খবরের কাগজ খুলেই অবাক 
হয়ে গেল দেশের মানুষ । 

গ্রেপ্তার হওয়ার কিছু আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে 
আশীর্বাদ চাইতে গিয়েছিলেন স্ুভীষচন্দ্র। কবি এক বিবৃতি দেন, 


ব্যকিগতভাবে সুভাষকে আমি স্েহ করি ।--*তিনি. দেশকে অন্তরের 
সঙ্গে ভালবাসেন এবং দেশ বিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন । 
দেই জন্য তাঁর কাছ থেকে আমি আশ! করি এবং দাঁবী করি তিনি 
দেশকে তাঁর বর্তমান ছুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন; তার 
সাংঘাতিক অনৈক্য গহবরের উপর সেতু বন্ধন করবেন; তাঁর প্রতি 
দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্ধদ্ধ করবেন; ভীর 
দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকের দলীয় আঘাত তাঁর মনকে 
উদ্ভ্রান্ত না করে, তার প্রতি আমার এই সন্গেহ শুভ কামনা । 

কবিগুরুর কাছ থেকে একদিন এলগিন রোডের বাড়িতে ফিরে 
এসে সুভাষচন্দ্র দেখেন, দোতলার অতিথিদের ঘরে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের 
ভিড় জমে উঠেছে। এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার এসে 
পরোয়ানা দেখাল । 

কোন কথা বললেন না সুভাষচন্দ্র । শুধু ভিতরে গিয়ে মার 
মঙ্গে একবার দেখা করে এলেন। কোনরকমে .চোখের জল সামলে 
নীরবে শুধু ছেলের.মাথায় হাত রাখলেন মা। 

স্ুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরদিন ফরওয়ার্ড বকের 
আন্দোলন ঠিকই চলল । আগেকার কর্মুচীর মতই কাঁজ চলে। ২ 

সঙ্গে সঙ্গে সেই বিরাট জনতা এক সঙ্গে হাত তুলে তাদের 
মনোভাব জানায়। 

সম্মেলনে অবিলম্বে যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন 
শুরু করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের 
ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন কৃষক নেতা সহজানন্দ সরস্বতী । 

রামগড়ের ফরওয়ার্ড রকের সম্মেলনকে অনেকে আপোষ বিরোধী 
সম্মেলন বলেও অভিহিত করল। যে যাই বলুক এ সম্মেলনের 
আশ্চর্য সাফল্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন কংগ্রেস নেতার! । 

রামগড় থেকে ফিরে এসে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র 
তাদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য আবেদন জানিয়ে এক প্রবন্ধ লেখেন। 


সোেক্ষ্ছে 


রামগড় জম্মেলনে স্ুভাষচন্দ্রের সাফল্যে চিন্তিত হয়ে পড়লেন 
গান্ধীজী। কংগ্রেসের অধিবেশন দারুণ ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে 
কোনরকমে শেষ হলো । শেষে গান্ধীজী বললেন, আমি স্থভাষকে 
ছেলের মতই মনে করেছিলাম । মনে করেছিলাম," স্ুভীষকে আঁমি 
পেয়েছি। কিন্তু তা হলো না। ভার ভালবাসা আমি হারিয়ে 
ফেলেছি। 

রামগড় থেকে সুভাষচন্দ্র ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় 
সপ্তাহের প্রস্তুতি চলে কলকাতায় । কলকাতায় তখন যুদ্ধের জন্য 
১৪৪ ধারা জারি হয়েছে । কিন্তু তা অমান্য করে একের পর এক করে 
জনসভা করে চলেন সুভাষচন্দ্র । সবাই ভাবল ঘে কোনদিন এবার 
তাকে গ্রেপ্তার করবে সরকার । 

কিন্তু তাকরল না। বুটিশ সরকার তখন বুঝল, কংগ্রেসের 
মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য স্ুুভাষচন্দ্রকে আরও কিছুদিন ছেড়ে রাখা 
দরকার। কারণ এখন সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন বুটিশ বিরোধী বক্তৃতায় 
কংগ্রেস নেতাদেরও সমালোচনা করছেন। বৃটিশ দেখল ফরওয়ার্ড 
কের প্রভাব বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দল থেকে অনেকেই বেরিয়ে 
আমছে। 

জাতীয় সপ্তাহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ জোড়া আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু করল ফরওয়ার্ড ব্লক। চরমপত্র দিল বৃটিশ 
সরকারকে । তার উত্তরে সরকার শুরু করল অত্যাচারের 
তাগুবলীল ৷ 

এমন সময় কলকাতা পৌরসভার নির্বাচন হল। কংগ্রেসের 
এাড হক কমিটি তখন মৃতপ্রায়। ফরওয়ার্ড রকের প্রার্থীই বেশী 
জিভল। আর জিতল মুসলিম লীগের একটা দল আর এ্যাড হক 
কংগগ্রসের সহায়তায় নির্দলীয়রা। লীগ ও স্বতন্ত্র মিললে ওরাই হয়ে 
ওঠে দলে ভারী। পু 

মুসলিম লীগের সঙ্গে প্যান্ট করল ফরওয়ার্ড রক। মেয়র হলেন 


আবদার রহমান সিদ্ধিকী আর অলডারম্যান হলেন স্ুভীষচন্তর । 
অনেকে সমালোচনা করল এই জতাতের। কিন্তু তাতে ভ্রক্ষেপ 
করলেন না স্থুভাষচন্দ্র। তিনি এই জীতাত শুধু কলকাতা পৌরসভার 
জন্তই করেননি, এ আতাত করেছেন তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের কথা 
ভেবে। অদূর ভবিষ্তাতে হিন্দু ও মুসলমান মিলিতভাবে বুটিশের 
বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরদার ও জয়ী করে তুলবে 
এই আতাতের মধ্যে তারই আভাষ দিলেন সুভাষচন্দ্র । 

বস্তুতঃ দেশবন্ধুর “বেঙ্গল প্যান্ট, ও সুভাষচন্দ্রের করপোরেশন 
প্যাক্ট' ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে এক 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্ত দুঃখের বিষয় ভারতের নেতারা তখন তা বুঝতে 
গারেননি। এই আতাতের বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দুমহাসভা প্রতিবাদ 
জানায়, সভা করে টাউন হলে । 

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটি সভা করে এ বিষয়ে সব প্রতিবাদের 
উত্তর দেন সুভাষচন্দ্র। তিনি আবেগের সক্ষে উদাত্ত ক্ঠে বলেন, 

মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস, ষে কেউ আজকের আসন্ন 
পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রামী ভারতের আশ। আকাঙ্খার সমর্থনে 
দাড়াবে, বিন্দুমাত্রও সাহায্য করবে আজকের এই মহা স্বযোগের 
সদ্যবহার করতে-_প্যাক্ট ত দুরের কথা, আমি চিরদিন তাঁর গোলামি 
অঙ্গীকার করে নিতেও কুষ্ঠিত হব না। ছুশো বছর ইংরেজের 
গোলামি করে ভারতবর্ষের মৃত্যুর পথ আমরা প্রশস্ত করেছি। 
ইংরেজের গোলামি নিঃশেষ করতে আমার দেশবাসীর গোলামি যদি 
আমাকে করতেই হয় তা হবে আমার সহশ্রবার কাম্য। 

ঢাকায় ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাদেশিক সম্মেলন বসে। সভাপতি 
হন রাজেন দেব । 

বাংলায় তখন চলছে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা । 
ঢাকার সম্মেলনে এমন একটি প্রস্তাব নেয়! হলে। যা! দেখে চমকে গেল 
লীগ মন্ত্রীা। চমকে গেল বৃটিশ সরকার। সম্মেলনে গৃহীত 


্রস্তাবটিতে ১৯৪০ সাঁলের ওরা জুলাই কলকাতার হলওয়েল মন্ুমেট্ট 
উৎখাত করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাঁব 
সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে অন্ধকুপ হত্যার বদনাম দিয়ে এই মন্ুমেন্ট 
নির্মাণ করে বৃটিশ | 

প্রস্তাবে ঠিক হয় আগামী ওরা জুলাই নবাব সিরাজদ্দৌলা দিবস 
পালিত হবে সারা বাংলা দেশ জুড়ে। হলওয়েল মন্ুমেন্ট শুধু 
স্বাধীনতাকামী নবাব সিরাজদ্ৌল্লার স্মৃতিকেই অকারণে কলঙ্কিত 
করেনি, বিগত দেড়শো বছর ধরে সমগ্র জাতির দাঁসত্ব ও অবমাননার 
প্রতীক হয়ে াড়িয়ে আছে কলকাতার বুকের উপর। ওর চিহ্ন 
পর্বস্ত মুছে ফেলতে হবে । * 

ঢাকার মুসলমান ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় একবাক্যে আশ্বীস দেন 
নুভাষচন্দ্রকে, অন্ধকুপ হত্যার এই মিথ্যা স্মৃতিচিহ্ন অপসারিত 
করার আন্দোলনে মুসলমীন ছেলেরাও সানন্দে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করবে। 

এরপর জুনের প্রথমেই নাগপুরে বসবে সারা ভারত ফরওয়ার্ড 
রূকের বাধিক অধিবেশন। বাংলা থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যান 
রাঁজেন দেব, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, বসন্ত মজুমদার, কালী বাগচি, 
হরেন ঘোষ, নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, হেমপ্রভা দেবী, লীলা রায় এবং 
আরও অনেকে । 

২৭শে জুলাই পুনার নিখিল ভাঁরত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন 
বসে। তাতে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় বৃটেন যদি ভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মেনে নেয় তাহলে কংগ্রেস যুদ্ধে বৃটিশের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে চলবে। ইংরেজকে দিতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতার 
আশ্বাস। আর সেই সদিচ্ছার প্রমাণস্বূপ অবিলম্বে এমন একটি 
জাতীয় সরকীর গঠন করতে হবে যার প্রতি কেন্দ্রীয় আইন সভার 
সদস্যদের আস্থা থাকবে । একমাত্র জাতীয় সরকারই স্বতস্কর্তভাবে 
ইংবিজকে বঙতমান যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে। 


আরও বলা হলো, কমিটির এই আবেদন সরকার মঞ্জুর করলে 
: কংগ্রেস তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে ভারত রক্ষার কাজে । 

এই আন্দোলনের জগতে আগস্ট মাসে বড়লাট তার কার্যকরী 
পরিষদে ও আলোচনা পরিষদে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধিকে 
নেবার কথা! ঘোঁৰণ! করেন । 

বিনা বিচারে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রইলেন সুভাষচন্দ্র । 
কিন্তু সেজন্য কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না কংগ্রেস। যতদিন যুদ্ধ 
চলবে ততদিন তাকে আটকে রাখবে বুটিশ সরকার। কারণ সরকার 
জানে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধের সময় বাইরে থাকলে ভারতে তাঁদের 
দা্াজ্যবাদের ভিতটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবেন। তাঁতে 
যুদ্ধের ক্ষতি হবে। 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি স্পষ্ট বলল, সুভাষবাবু কংগ্রেসের 
অনুমতি না নিয়েই আইন অমান্য করেছেন। 

কিন্ত জেল থেকে তাঁকে বেরোতেই হবে। জেলে এর আগে 
বহুবার এসেছেন সুভাষচন্দ্র । কিন্তু এমন অন্বস্তি আর কখনও 
অনুভব করেননি তিনি। ইতিহাসের এই বিরাট সন্ধিক্ষণে জেলে 
নিক্রিয়ভাবে বসে থাঁকা হবে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক তুল। কিন্তু 
কেমন করে বেরোবেন ? 

মরিয়া হয়ে সরকারকে এক চরম পত্র দিলেন সুভাষচন্দ্র । 
সরকার ষর্দি তাকে ছেড়ে ন! দেয় তাহলে যেমন করে হোক তিনি 
নিজের যুক্তি নিজেই রচনা করে নেবেন। তাতে তিনি মৃত্যু বরণ 
করতেও প্রস্তত। 

সে চরম পত্রের কোন উত্তর দিল নী সরকার। বাংলার স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রী তখনকার প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা 
মেজদাদ। শরৎচন্দ্র বসুকে জানিয়ে দিলেন, সরকারের এ বিষয়ে 
কোন্‌কিছু করবার নেই। 

শরংচন্দ জেলের ভিতর গিয়ে দেখা! করে কথাটা জানিয়ে দিলেন 
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সভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র একখানি চিঠিতে জানিয়ে দেন তাঁকে যুক্তি 
না দিলে তিনি আগামী ২৯শে নভেম্বর হতে অনশন শুরু করবেন! 

তিনি তার চরম কথা! ঘোঁষধণা করলেন, সরকার আমায় পণ 
শক্তির জোরে জেলের মধ্যে আটকে রাখতে চায়। তার উত্তরে 
আমার কথা হলো, হয় আমাকে মুক্তি দাও, নইলে আমি প্রাণপাত: 
করব--আমার জীবণ-মৃত্যু আমার হাতে। 

এই সঙ্গে তার শেৰ রাজনৈতিক ইচ্ছাটির কথাও খুলে বললেন 
স্ুুভাবচন্দ্র, 
এখনি সঙ্গে সঙ্গে কোন ফল পাওয়া না গেলেও কোন 
আত্মত্যাগই কখনও বৃথা যাঁয় না। কষ্টম্বীকার ও_ আত্মত্যাগের মধ্য, 
দিয়েই আদর্শের প্রসার হয়।-* এই মরজগতে সব কিছুই ধ্বংস হয়,_শুধু 
বিনাশ নেই মানুষের ভাবাদর্শের, বিনাশ নেই স্বপ্মের। আদর্শের জন্য 
ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর হাজার 
হাজার মানুষের জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে সে আদর্শ। এই জন্তেই ঘুরে 
চলে বিবর্তনের চাকা । এক মানুষের স্বপ্ন আর ভাবাদর্শ এমনি 
করেই বর্তায় তার উত্তরস্থরীদের মধ্যে | 

দেশবাসীকে আমি -বলে যেতে চাই-__তুলো। না, দাসত্বের চেয়ে 
বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলো না অন্তায় অবিচারের সঙ্গে 
আপোষ করা মহা অপরাধ । জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়-_এই 
হলো! চিরকালের নিয়ম । মনে রেখো বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করাই 
সকলের বড় ধর্ম-_-তার জন্য যত দামই দিতে হোক। 

পরিশেষে দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্যও 
আবেদন জানালেন সরকারের কাছে। 

অনশন শুরু হলো ২৯শে নভেম্বর। প্রথম প্রথম শুধু নুন 
মেশানো জল খেতে লাগলেন। পরে তাঁও বন্ধ করলেন। বাধ্য 
হয়ে অনশনের ছয় দিন পরেই তাকে মুক্তি দিল সরকার! 

বাড়িতে এসে পুর্ণ বিশ্রীম নিতে লাগলেন সুভাষচন্দ্র | 


-এদিকে নভেম্বর মাসে গান্ধীজীও শুরু করে দিয়েছিলেন ছোঁট 
আকারের এক প্রতিরোধ আন্দৌোলন। একজন অহিংস হিসাবে 
সরকারের যুদ্ধোগ্ভম সমর্থন করতে পারেন না। যুদ্ধে বৃটিশ সরকারের 
সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করার পর থেকেই 
তিনি বলতেন, যিনি অহিংসায় বিশ্বাসী তিনি শুধু নিজে যুদ্ধ করবেন 
না, যুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করবেন না| 

অক্টোবর মাসেই ঘোষণা করেন গান্ধীজী, সরকারের যুদ্ধোগ্ভমে 
বাধাদানের জন্ক আন্দোলন শুরু করবেন তিনি। তবে অবশ্য 
ব্যাপকভাবে নয়। এই ঘোষণা অনুযায়ী আন্দোলন শুরু হলো 
নভেম্বর মাসে । সঙ্গে সঙ্গে যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীরা 
পদত্যাগ করেছিলেন তারাও আন্দোলনে যোগদান করেন। বহু 
কংগ্রেন নেতার সঙ্গে তাদেরও গ্রেপ্তার করল সরকার । 

কিন্ত এর আগে ১৯২১ সালে ও ১৯৩০-৩২ সালে গান্ধীজী যে 
আন্দোলন করেন তাঁর তুলনায় এ আন্দোলন খুব ছোট ও দুর্বল 
মনে হলো । কোন উৎসাহ বা দৃঢ়তা দেখা গেল না এ আন্দোলনে । 
কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই তখন আন্দোলন চাইছিলেন। দেশ 
বিপ্লবের জন্য তৈরি। তবু কংগ্রেস নেতারা বিশ্ব চাননা। চান না 
কোন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। 

ফরওয়ার্ড বক বলল, তবু মন্দের ভাল। একেবারে চুপচাপ 
হাত গুটিয়ে বসে না থেকে একটা যা.হোক কিছু করছেন 
গান্ধীবাদীর|। 
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॥ কুড়ি ॥ 


পুরনো বছর শেষ হতে চলেছে। নতুন বছর ১৯৪১ সাল 
আসতে আর মাত্র কট! দিন বাঁকি। বাঁড়িতে বিছানায় শুয়ে কেবল 
ভাবেন স্মুভাষচনদ্র। এক একটি বছর কেটে যাচ্ছে আর.এক একটি 
শুকনো পাতা বরে যাচ্ছে জীবনের বৃস্ত হতে । কিন্তু কোন কাজই 
হচ্ছে ন|। 

শুধু চিন্তা আর চিন্তা । আপন মনে চিন্তা করতে করতে অনেক 
গভীরে চলে যান স্থুভীষচন্দ্র। মা সব সময় কাছে কাছেই থাকেন। 
মাঝে মাঝে খবর নিতে আসেন দাদার! কিন্ত বিশেষ কোন 
কথা বলেন না সুভাষচন্দ্র । বাড়ির ছেলেরা তাদের প্রিয়, 
রাঙাকাকার কাছে আসতে সাহস পায় না। বাইরের লৌকজন ও 
বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও বিশেষ দেখা করেন না। 

ভাঁবতে ভাবতে একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ওঠেন সুভাষন্দ্র 
দেশের স্বাধীনতা৷ সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভুল পথে চলছে কংগ্রেপ এবং এ 
ভুল তাদের কোনোদিন ভাঙ্গবে বলে মনে হস না। একা ফরওয়ার্ড 
ব্লক বিশেষ কিছুই করতে পারবে না। 

সোন্তালিন্ট ও কমিউনিস্ট দল কেবল নিজেদের সদস্য সংখা 
বাড়াতে ব্যস্ত। ওরা চাঁয় কংগ্রেসকে এখন না চটিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে 
থেকে তাদের স্ভ্যদের ভাঙ্গিয়ে আনতে। 

অবশ্য দেশের তরুণ বিপ্লবীরা! বোমা পিস্তল নিয়ে যতটুকু পারছে 
কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুভাষচন্দ্রের। 
তাঁদের শক্তি কতটুকু তাও জানতেন। তিনি জানতেন, ওদের শক্তি 
কম হলেও ওঁরা খাঁটি বিপ্লবী, অদম্য ওদের উৎসাহ । তবে এটাও 
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জানতেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে ওদের ক্ষমতা ও 
উৎসাহ যথেষ্ট নয়। 

আইন অগ্নান্ত এমন কি সন্ত্রীসবাদও যথেষ্ট নয়। একাস্তভাবে 
উপলব্ধি করলেন সুভাষচন্দ্র, ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাইরের 
সামরিক সাহায্য এখন অপরিহার্য । বৃটেনের অবস্থা এখন খুবই 
খারাপ। বাইরে থেকে সামরিক সাহায্য পেয়ে তাকে জোর একট! 
আঘাত হানলেই তার ক্ষমতার বীধনটুকু ছি'ড়ে যাবে একেবারে । 
কিন্তু এ সাহায্য আসবে কোথা হতে, সেইটাই হলো! প্রশ্ন । 

ইউরোপে থাকাকালে ইটালি গিয়ে মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা 
করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। হিটলারের সঙ্গেও দেখা! করেছেন। যুদ্ধে 
ইটালিতে অক্ষশক্তি জিতবে ঠিক, কিন্তু ভারতকে তারা বিন! স্বার্থে 
সাহাধ্য দেবে নাঁ। তবে রাশিয়ার কথা একটু ন্বততন্ত্র। বিপ্লবের 
ছুখকষ্টের স্থৃতি আজও. পুরনো হয়ে যায়নি বলেই হয়ত রাশিয়া ' 
ভারতকে সাহাধ্য করতে পারে তার স্বাধীনতা সংগ্রামে । 

কিন্তু সমস্তা হলো! কে যাবে । এমন একজনকে পাঠাতে হবে 
যার ভারতের বাইরেও বেশ নাম্ডাক আছে। যাঁর কথার গুরুত্ব 
দেবে বিদেশীরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে মনে ঠিক করে ফেললেন 
সবভাষচন্দ্র, তিনি নিজেই ভারতের বাইরে চুলে যাবেন। 

কিন্তু কাউকে ঘুণাক্ষরেও বললেন না কথাটা । 

শুধু জামিনে খালাস পেয়েছেন স্ুভাষচন্দ্র। আগামী ২৬শে 
জানুয়ারি তারিখে রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিচার হবে তার। 
বিচারে নিশ্চয়ই কঠিন কিছু শাস্তি হবে। বন্ুদিন হতেই তার উপর 
রেগে আছে বৃটিশ সরকার। সরকার জানে ভারতে বৃটিশ সাত্রাজ্যের 
সবচেয়ে বড় শত্রু হলেন সুভাষচন্দ্র 1 

এই সময়কার তার মনের-অবস্থা, পরে লেখ! তার "অন টু দিল্লী” 
বইখানিতে সুন্দরভাবে লিখেছেন সুভাষচন্দ্র । 

এ যেন স্বেচ্ছাকৃত নির্জনবান। বাড়ি থেকে একবারও বেরোন না। 
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কোথাও যান না। বাইরে থেকে আসা কোন লোকজনের অঙ্গে, 
দেখা করতে চান না। দিনরাত বাঁড়িতে শুয়ে বসে কাটান। 
জানুয়ারি মান থেকেই এইরকম ভাবে চলছিল। শুধু ১৬ই 
জানুয়ারি হলো এর কিছুটা ব্যতিক্রম। জনকতক ঘনিষ্ঠ বনধুবান্ধবের 
সঙ্গে দেখা করলেন সুভাঁষচন্দ্র। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেন ৷ 

বন্ধুরা সকলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন স্ুভাষচন্দ্ের মুখে একমুখ 
দাড়ি। এর আগে কেউ কখনও দাঁড়ি দেখেননি তার মুখে) 
অনেকে হাসতে লাঁগলেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোঁন কথা৷ বললেন না 
সুভাষচন্দ্র | 

বিকালের দিকে ভাইপো! শিশিরকুমার বস্থুকে একবার ডাঁকলেন। 
ডেকে গোপনে কি বললেন। 

শীতের রাত্রি। বাইরে কনকনে ঠাগু। রাত্রি প্রায় একটা 
দেড়টা নাগাদ একটি কালো রঙের মোটর গাড়ি বাড়ির 
গাড়িবারান্দার নিচে এসে দীড়াল। বাঁড়ির ভিতর থেকে মৌলবী 
'জিয়াউদ্দীন নামে একজন পাঠান ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে 
যা কিছু লটবহর ছিল গাড়িতে তোলা হলো । 

গাড়ি চালাতে লাগলেন ভাইপো! শিশিরকুমীর । 

গাঁড়ি তীর বেগে বাঁড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দূর বিদেশের পথে 
প্রথম যাত্রা! শুরু হলো স্ুভাষচন্দ্রের। মা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। পা 
ছু'য়ে একবার প্রণাম করতেও পারলেন না। কারণ পা ছু'লেই যদি 
জেগে যান। যদি কোন বাধা স্থপ্টি করেন। 

হাওড়া স্টেশন থেকে কোন গাড়িতে উঠলে ধরা পড়ে যাবার 
সন্তীবনা বেশী। কারণ তখন বড় বড় স্টেশনেই গোয়েন্দারা কড়া 
নজর রাখত রাজনৈতিক লৌকদের উপর। জি, টি, রোড ধরে 
রাত্রির অন্ধকীর ভেদ করে ছুটে চলল গাঁড়ি। 

আপাততঃ যাবেন পেশোয়ার । ওখানে সব ঠিক করা আছে। 
কিন্তু বরাবর এভাবে গীঁড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। দিনের বেলায় ধর! 
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পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই দিন হলে ধানবাদে অশোক 
বোসের বাড়িতে গা ঢাক! দিয়ে থাকতে হল, আর রাত্রি হলেই আবার 
যাত্রা শুরু হল। এইভাবে ছুই একদিনের মধ্যে গোমোয় গিয়ে 
পৌঁছলেন স্তৃভাঁষচন্দ্র। এখান থেকেই ট্রেনে উঠবেন। : পাড়ি 
দেবেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে। 

ভাইপো শিশিরকুমারকে বিদায় দিয়ে স্টেশনে গিয়ে পেশোয়ারের 
একটি টিকিট কিনলেন সুভাষচন্দ্র । 

অশোক ও শিশির ছুই ভাই তখনও গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন 
তাদের রাড কাকাবাবুর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য । নুভাষচন্দ্ 
শুধু একটি কথ! বললেন, আমি চলি, তোমরা ফিরে যাও। 

এই বিদায়ই শেষ বিদায়, এই দেখাই শেষ দেখা একথা সেদিন 
ভাবতে পারেননি অশোক ও শিশির। 

ট্রেন এসে যায়। মৌলবী জিয়াউদ্দীনবেশী সুভাষচন্দ্র ট্রেনে 
উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। ছুটে চলে হু হু বেগে। মনে অনেক 
ভাবনা জাগে । ভাবনা নিজের জন্য ততখানি নয়। ভাবনা হয় 
বাড়ির লোকদের জন্য । কলকাতায় ব্যাপারট? জানাজানি হয়ে গেলে 
নিশ্চয় মেজদা ও বাড়ির লোকজনের উপর পীড়ন করবে পুলিশ । 
যাই হোক মনে ভাবনা জাগলেও ভয় নেই বিন্দুমাত্র । সমস্ত 
পাধিব জয়ের উর্ধ্বে উঠে গেছেন তখন সুভাষচন্দ্র । 

নৌশেরা! জংশনে গাড়ি আঁসতেই নেমে পড়লেন সুভাষচন্দ্র আর 
সঙ্গে সঙ্গে আবাঁদর্থী নামে একজন পাঠান এসে সেলাম করে ফাঁড়াল। 
সঙ্গে তার আছে একটা লরি। সেই লব্বিতে করে তাকে নিয়ে 
যাবে পেশোয়ার । ভগংরাঁমের কাছে। 

পেশোয়ারে পৌছলেন গুঁরা সন্ধ্যার কিছু আগে। যুদ্ধের জন্য 
সারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তখন চলেছে বৃটিশ পুলিশের কড়া 
পাহারা । চারিদিকে বিরাট পর্বতমালা থাকলে হবে কি অনৃরেই 
দেখা যাঁচ্ছে খাইবার পথ। এই খাইবার পথের ভিতর দিয়ে যুগে 
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যুগে অসংখ্য বিদেশী শত্রু এসেছে ভারতে । তাঁই খাইবার পাসের 
মধ্য দিয়ে যে কোন মানুষের যাঁতীয়াতকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য 
ঘাটিতে ঘবটিতে কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

রাতটা পেশোয়ারেই কাটাতে হবে। রাত কাটাবার জন্য একটা 
সরাইখানা পাওয়া গেল। নাম আজাদ মুসাফিরখানা। নোংর! 
সরাইখানায় রাতটা কোনরকমে কাটল। আঁফগানিস্থান ও 
পাশাপাশি পার্বত্য এলাকার অনেক যাত্রী এসে রাত কাটায় এখানে । 
এই সরাইখানাতেই ছুজনে পাঠানের বেশ পরেন। বেশ পাল্টে 
ভগত্রাম তলোয়ার হন রহমৎ খা আর সুভাষচন্দ্র জিয়াউদ্দীনই রয়ে 
যান। তবে এবার আর মৌলবী নয়। রহমত খানের বোবা কাল! 
এক অসুস্থ ভাই। ফকিরের আস্তানা পীরের দরগায় যাচ্ছেন মানত 
দিতে । স্থানীয় পাঁঠান ভাষ! ন! জানার জন্যই বোবা! কালা সাজতে 
হলো সুভাষচন্দ্রকে | ৃ 

ভোর হতেই লরি ছাড়ে। এরপর গাড়ি থামবে সবকদরে। 
পেশোয়ার জেলার শেষ ঘাঁটি। এখানে ইংরেজদের পলিটিক্যাল 
এজেন্ট বা কূটনৈতিক প্রতিনিধি ছিল। 

সবকদর পার হলেই মোমান্দ নাঁমে স্বাধীন আদিবাসীদের একটি 
পাহাড়ী গ্রাম পাওয়৷ যায়। ওরা ভীষণ দুরধ্ষ এবং পাহাড়ের উপর 
থেকে লড়াই করে বলে তখনও তাঁদের জয় করতে পারেনি বৃটিশ । 
ওখানেও বিপদ কম নয়। সেই দুর্ধ্ধ উপজাতির কারো যদি কোন 
প্থিককে দেখে সন্দেহ হয় সে বুটিশের চর তাহলে সঙ্গে সঙ্গে 
হাতের রাইফেল থেকে গুলি করবে তাকে । 

সামনে খাইবার পাসের পথ রোধ করে দ্ীড়িয়ে আছে জামরুদ 
দুর্গ। হাটা সোজা! রাস্তা €ছড়ে মাঝ পথে এগিয়ে যেতে থাকেন 
খরা । ভগত্রাম ছুজন পাঠান রক্ষী যোগাড় করেছেন। কার 
এ অঞ্চলে পথে বড় চুরি রাহাজানি হয়। এই পার্বত্য এলাকা পার 
হয়ে যেতে হবে আকগানিস্থান। তারপর রাশিয়!। রাশিয়া তখন 


জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ । তাই সুভাষচন্দ্র ভাবলেন রাশিয়াতে আশ্রয় 
মিললেও মিলতে পারে । 

আফগান সীমান্তে কাবুল নদী পার হয়ে আড্ডা শরীফ নামে 
এক সরাইখাঁনায় রাত কাটালেন। সেখান থেকে যান 
আঁফগাঁনিস্থানের অন্তর্গত লালপুরে । তাঁরপর কাবুল নদী পার 
হয়ে আবার পথ ধরলেন। নদী পাঁর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
সঙ্গী আবাদ খা। চলে গেলেন। ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে দমিয়ে 
পড়লেন সুভাষচন্দ্র । ভগতরাম কোন একটা গাড়ির খোঁজে 
বেরৌলেন। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। ক্লাস্ত ও 
অসুস্থ অবস্থা সুভাষচন্দ্রের। আর এক পাঁও হাটবার ক্ষমতা! 
নেই। 
অবশেষে সন্ধ্যার দিকে একটা লরি পাওয়া গেল। লরিতে উঠে 
বসলেন দুজনে । কনকনে শীতের রাত্রি। বরফ পড়ছে চারদিকে । 
তবু গাড়ি ছুটে চলল সারারাত। তারপর গোটা দিনটাও। 

বরফে ঢাকা গোটা কাবুল উপত্যকা পার হয়ে গুরা যখন 
কাবুলে লাহোর গেটে গাড়ি থেকে নামলেন তখন শীতে প্রায় 
জমে গেছেন দুজনে । কিন্তু কোন সরাইখানা নেই। আছে শুধু 
লরি ড্রাইভারদের একট! আড্ডা । নেইখাঁনেই রয়ে গেলেন ছুজনে। 

সন্ধ্যে হতেই তগত্রাম কিছু বাতি, কিছু শুকনো রুটি আর 
কাবাব "নিয়ে এল। শুকনো রুটি সুভাষচন্দ্র খেতে পারলেন না দেখে 
ভগত্রাম এক কাপ চা নিয়ে এলেন। চায়ে ডুবিয়ে রুটি খেয়ে রাতটা 
কাটালেন সুভাষচন্দ্র। কিছু কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে 
শরীরটাকে গরম করে নিলেন দুজনেই । 

এই কাবুলে খুব সাবধানে থাকতে হবে তাদের এখানে যে 
কৌন ভারতীয়ই ইংরেজদের চর হতে পারে আবার যে কোন 
আফগানবাসীও গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য হতে পারে। গোয়েন্দা 
আর গুপ্চচরে ভণ্তি কাবুল শহরে সব সময়ই বিপদ ৫. 


রাশিয়ার রাষ্ট্রূত অফিসে আশ্রয় চেয়ে পাঠাবার মনস্থ করলেন 
সুভাষচন্দ্র। কিন্তু কাকে পাঠাবেন খুঁজে পেলেন না। সব 
রাষ্্রদ্তদের অফিসের সাঁননেই কড়া পুলিশ পাহারা । তা ভেদ করে 
অজস্র কৈফিয়ৎ দিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। 

একদিন একটি গাড়ি করে রুশ রাষ্ট্রদূতের অফিসের সামনে 
গেলেন সুভাষচন্দ্র । কিন্তু নিজের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে পারলেন ন। 
ফলে ফিরে আস্তে হলো বিফল হয়ে ।. 

নোংরা আস্তান।! আর ছেড়! ময়লা! পোষাকে ঢাকা বোবা! কালার 
ছন্নবেশ আর ভাল লাগছিল না। তবু উপায় নেই। ভারতে ফিরে 
গিয়ে কোন লাভ নেই। সেখানে শুধু হতাঁশা আর ব্যর্থতা । তবে 
এ জায়গাটাও যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ 
করতে হবে। ূ 

অবশেষে পাচ দিনের দিন ভগতরামকে ইটালির রাষ্ট্রদূতের কাছে 
পাঠালেন। রাষ্ট্রদূত পিয়েত্রো কারোনি আশ্বাস দিলেন। আশ্বাস 
পেয়ে নিজে গিয়ে দেখ। করলেন সুভাষচন্দ্র । পিয়েত্রো কারোনি 
বললেন, সুভাষচন্দ্রের রোমে অথবা বালিন যাওয়ার ব্যবস্থা তিনি 
করে দেবেন। তবে. দ্িনকতক সময় লাগবে। কাবুল থেকে রোম 
বা বাঁলিন যেতে হলে রাশিয়া হয়ে যেতে হবে। অন্ত কোন পথ 
নেই। তবে তাতে আটকাবে না। রাশিয়া কিছুতেই অমত করবে 
না। ইটালির কথা রাখবে। 

নাৎসীবাদী ও ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি সম্বন্ধে স্থভাষচন্দ্রের ধারণ! 
তখনও পর্যন্ত পাস্টায়নি ৭ - তাদের প্রতি বিতৃষ্ণ তখনও যায়নি সব 
মন থেকে । তিনি রাশিয়াতে আশ্রয় নিতেই চাইছিলেন । কিন্ত কোন 
উপায় না করতে পেরে বাধ্য হয়ে রোমে বা বালিনে যেতে রাজী 
হলেন। ৃ 

তা ত হলো। কিন্তু অন্তবর্তীকালীন দিনগুলো কাটাবেন 


সরাইখানায় রোজ আফগান পুলিশ এসে শুধায়, সন্দেহ করে। 
লরি ড্রাইভারদের সরাইখালায় ছুজন হজ যাত্রী কেন এতদিন 
বসে আছে। পুলিশকে কিছু ঘুব দিতে হয় ঠাণ্ডা রাখতে। 
কারণ এ নিয়ে একবার একটা হৈ চৈ করলেই আর রক্ষা নেই। 
মাটি হয়ে ষাঁবে সব। 

শেষকালে হঠাৎ একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই কাবুলে 
এক ভারতীয়ের ঘরে আশ্রয় মিলে গেল সুভাষচন্দ্রের । নীম, 

উত্তমর্টাদ মালহোত্র। এ আশ্রয় দানে বিপদ আছে, ঝুঁকি আছে 
'. বিস্তর; তবু তীকে আশ্রয় দিয়ে গর্ববোধ করলেন উত্তমাদ । 

তখন ফেব্রুয়ারি মাঁস সবেমাত্র পড়েছে। 

এদিকে তখন সুভাষচন্দ্রের খৌজে সারা ভারত তোজপাঁড় করছে 
বৃটিশ সরকার । 

১৭ই জানুয়ারি থেকে ২৬শে জানুয়ারি সকাঁল পর্যস্ত ব্যাপারটা 
চাপা রাখা হয়েছিল। একমাত্র মা আর বাঁড়ির লোকজন ছাড়া 
বাইরের কাউকে জানতে দেয়! হয়নি। বাঁড়ির ঝি টাকর পর্যন্ত 
জানতে পারেনি । 

অন্তর্ধানের আগে কিছুদিন বাড়িতে যেমন অজ্ঞাতবাসের মত 
ছিলেন সুভাষচন্দ্র, বাইরের সকলে জানল তিনি তেমনিই আছেন। 
তেমনিই চাকর এসে যথাসময়ে খাবার দিয়ে যেত এবং শুন্য থালা নিয়ে 
যেত। বাড়ির ছেলের এক একজন করে রোজ পিছনের 
দরজা দিয়ে এসে সেই খাবার খেয়ে যেত। মা তেমনি 
স্বভীষচন্দ্রের সেই শোবার ঘরে থেকে সেবা করার ভান করে 
যেতেন । - 

কিন্তু ২৬শে জানুয়ারি সুভীষচন্দ্রের বিচারের দিন সকালে 
সুভীষচন্দ্রের শোবার ঘর খুলে হঠাৎ দেখা গেল তিনি নেই। সঙ্গে 
সঙ্গে চারিদিকে খবর দেয়া হলো। শরৎচন্দ্র ছিলেন রিষড়ার বাগান 
নিল । কিনি পাস গলিশাকি জানালেন, বাঁল। ও ভারতের বড় 


বড় নেতাদের টেলিফোনযোগে খবর দিলেন। পণ্ডিচেরী ও বৃন্দাবন 
প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিতেও টেলিগ্রাম করা হলো। 

বাইরের সবাইকে বলতে লাগলেন শরৎচন্দ্র, নিশ্চয়ই সঙ্গ্যাসী 
হয়ে বেরিয়ে গেছে স্থভাষ। সেই জন্যই দাড়ি রাখছিল। 

খবর পেয়ে পুলিশ এসে শরৎচন্দ্রকে নানারকমের প্রশ্ন করে। 
মা আবার পাঁপ্টা প্রশ্ন করেন পুলিশকে, তোমরাই আমার ছেলেকে 
নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছো। বল, আমার ছেলে কোথায়? 
তোমরা তাঁকে শত্র মনে করো, তাই তাকে লুকিয়ে নিয়ে গেছ। 

অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে আগুন ঠিকরে পড়ে মার চোখে । অবাক হয়ে 
পুলিশ চলে যায়। 

খবর পেয়ে গান্ধীজী টেলিগ্রাম করেন শরৎচন্দ্রকে । তার উত্তরে 
শরংচন্দ্র জানান, 01007056212065 100109166 1:2121501911017 
ঘটনা থেকে যা বোঝা যায় তাতে মনে হয় সংসার ত্যাগ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। 

কবিগুযু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও তারবার্তা এল ২৯শে 
'জানুয়ারি। তিনি লিখলেন, স্ভাষের অন্তর্ধান সংবাদে ভয়ানক 
বিচলিত হয়েছি । মা জননীকে আমার সমবেদনা জানাবে । কোন 
সংবাদ পেলেই আমাকে জানাবে । 

এ ছাড়া দেশের অসংখ্য মানুষ দলে দলে এসে ভিড় করতে 
লাগল এলগিন রোডের বাড়িতে । উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার অস্ত নেই 
তাদের প্রিয় নেতার জন্ত 1 


আর দেরি করা চলে না। কাবুল থেকে সরতেই হবে। 
উত্তমটাদকেও বিপদের ঝুঁকি থেকে যুক্তি দেয়া দূরকার। ওদিকে 
পিয়েত্রো কারোনিও বসে নেই। ঘন ঘন টেলিফোন করছেন রোম ও 
বালিনে। 

অবশেষে জার্মানি যাতায়াতের সব ঠিক হয়ে যায়। কাবুল থেকে 


মস্কো হয়ে সুভাষচন্দ্রকে বালিনে নিয়ে যেতে হলে একটা পাশপোর্ট 
দিতে হবে। . রঃ 

কাবুলে থাকাকালে একজন তাকে প্রশ্ন করেন, যে ভারতে এত 
ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সেখানে জাতীয় এক্য কি করে 
সম্ভব? 

সুভাষচন্দ্র তখন উত্তর করেন, বৃটিশের মত: এক তৃতীয় শক্তি 
যতদিন ভারতে থাকবে ততদিন এ সমস্যা বা বিবাদের শেষ হবে না। 
বরং তাঁ বেড়েই চলবে। যদি একজন কড়া! ডিক্টেটর ঝুড়ি বছর ধরে 
ভারতকে শাসন করে তাহলে সব অনৈক্য ও বিবাদ দূর হয়ে যাঁবে। 
ভারতে বৃটিশ শাসনের পর অন্ততঃ বেশ কয়েকবছর ধরে একনায়কতগ্রের 
দরকার। অন্ত কোন শাসনতন্ত্র এখন ভারতে চলতে পরে না। 
ভারত এখন যে সব রাজনৈতিক রোগে ভুগছে একজন নির্মম 
একনায়কতন্ত্রী শাসকই দে সব রোগ সারাতে পারে ।""*ভারতে একজন 
কামাল পাশার দরকার । 

_ কাবুলে ইটালির রাষ্ট্রূত অফিসে অরলাণো ম্যাজোটা নামে 
একজন ইটালীয় ভদ্রলোক বেতার অপারেটারের কাজ করতেন । 
তার পদটি ছিল কূটনৈতিক মর্ধাদাসম্পন্ন। তিনি অনেকদিন 
অনুপস্থিত থাকায় পদটি খালি পড়ে ছিল। এখন অরল্যান্তো 
ম্যাজোটার নামে এক পাশপোট দেয়! হলে! স্ভাষচন্দ্রকে। এই 
পাঁশপোর্ট নিয়ে তাঁকে রোথাঁরা ও সমরখন্ধ হয়ে যেতে হবে মক্ষো। 
সেখান থেকে বিমানযোগে বালিন। রর 

কাবুল থেকে যাত্রা শুরু করতে ছয় সপ্তাহ দেরি হয়ে গেল নানা 
কারণে। এর মধ্যে তীর প্রতি রাশিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা 
করেছিলেন আর একবার। কিন্ত কোন ফল হয়নি তাতে। 
ব্যাপারটিতে কোন গুরুত্ব দেননি রুশ কর্তৃপক্ষ। অবশ্য রাশিয়ার 
উপর দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে যেতে দিতে তাদের কৌন আপত্তিও ছিল না । 

১৮ই মার্চ কাবুল ত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র । জিয়াউদ্দীন নাম 


ছেড়ে নতুন নাম ধারণ করলেন, অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটা। কাঁধুল 
থেকে বোধারো ও সমরখন্দের পথ বড় ভয়ানক। হিন্দুকুশ পর্বতমালার 
অসংখ্য গিরিপথ, তাশকুরগ্যানের গিরিসংকট, স্টেপভূমির মত মৃত 
নগরী প্রভৃতি পার হয়ে সুভাষচন্দ্র পৌছলেন অক্সাস নদীর ধারে 
পাটা কেশারে। আফগান সীমান্তের এই শেষ শহর পাটা কেশার। 
নদীর ওপারেই সোভিয়েত রাশিয়া 

পাট? কেশার থেকে গেলেন টারমিজ। সেখান থেকে ট্রেন 
ধরলেন মস্কোর জন্ত। সঙ্গে ছিলেন ডঃ ওয়েলার নামে একজন 
জার্মান এন্জিনিয়ার । 

রাশিয়াতে মাত্র পাঁচ ছয়দিন ছিলেন সুভাষচন্দ্র। রুশ কর্তৃপক্ষ 
তাকে কোন সরকারী সাহায্য দিতে না পারলেও তার আতিথেয়তা 
ত্রুটি করেননি। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই কর! হয়েছিল 
ঠিকমত। 

স্ভাষচন্দ্ের প্রতি রাশিয়ার এই কূটনৈতিক গুদাসিন্ের কারণও 
ছিল যথেষ্ট। তখন মস্ষোতে নতুন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ক্রিওসের সঙ্গে 
আলোচনা চলছিল সোভিয়েত সরকারের । নাৎসীবাদী জার্মানিকে 
বিশ্বাস করতে পারছিল না৷ রাশিয়া । বৃটিশের সঙ্গে মৈত্রী সম্ভাবনাকে 
একেবারে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাই তার ছিল না। সুভাষচন্দ্রকে 
রাজনৈতিক আশ্রয় দিলে সে সম্ভাবনা পাছে অস্কুরে বিনষ্ট হয় এই 
ভয়েই তখন চুপ করে ছিল রাশিয়া সব জেনে শুনেও । 

রাশিয়ায় জার্মান দূতাবাসের সামরিক গোয়েন্দা এক রিপোর্টে 
বলেন, রাশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিকে রুশ কর্তৃপক্ষ কোন 
সরকারী স্বীকৃতি না দিলেও তার সেখানে থাকাকালে যাতে কোনরকম 
অন্থুবিধা না হয় তার জন্য সব ব্যবস্থাই ভারা করেছিলেন। ভারতের 
স্বাধীনতা! সংগ্রামের প্রতি রাশিয়ার আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল 
অপরিসীম । 

মস্কো থেকে বিমাঁনে উঠলেন সুভাষচন্দ্র ২৮শে মার্ট। বাঁলিন 


পৌঁছলেন ওরা এপ্রিল তাঁরিখে। বালিনে তিনি সাঁদর অভ্যর্থনা 
পাবেন এ কথা৷ জানতেন সুভাষচন্দ্র। ভারতে একটা বড় রকমের 
বিপ্লব হোক এটা অনেক আগে হতেই চাইছিল জার্মীনি। কারণ 
'ভাহলে বৃটিশ সৈম্যের একটি বড় অংশ ব্যস্ত থাকবে সে বিপ্লব দমন 
করার জন্য । পু 

কিন্তু কাবুলে জার্মান রাষ্ট্রূত ঠিকমত বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা। 
বুঝতে পেরেছিলেন ইটালির রাষ্ট্রদূত। তিনি একটি রিপোর্টে 
সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনার কথাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। অনেক 
কথার মধ্যে লেখেন, 

বোসের প্রথম কাজ হবে ইউরোপের কোনখানে একটি অস্থায়ী 
ভারত সরকার গঠন করা ও তা৷ ঘোষণা করা । তিনি আশ। করেন, 
ইটালি, জার্মীন ও জাপান সরকীর অবিলম্বে. স্বীকৃতি জানীবেন সে 
সরকারকে । 

বোঁদ মনে করেন, ভারতবর্ষ বিপ্লবের জন্ত প্রস্তত। ॥প্রাথমিক 
কাজ শুরু করার আগে অভাব শুধু সাহসের। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজের 
শক্তি ও সামর্ঘ্য সম্বন্ধে অহেতুক ও অত্যধিক ভীতিও কম অন্তরায় 
হয়ে ওঠেনি কাজের পথে । একবার যদি জার্মীনি কিম্বা ইটালি, 
কিম্বা জাপান ভারত সীমান্তে গিয়ে দাড়াতে পারে তাহলে ভারতীয় 
সৈন্য ওদের পক্ষ ছেড়ে চলে আসবে। জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে 
এবং ইংরেজ প্রতুত্ের অবসান হবে অচিরে। 

বোসকে আমরা জানি তার কাজ থেকে । তীর বুদ্ধির দীপ্তি 
যোগ্যতা ও প্রাণশ্তির প্রাচুর্য থেকে আমরা! তাঁকে সহজেই বুঝতে 
পারি ভালভাবে। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র তিনিই 
বাস্তববাদী । 

গত বংসর আমর! একটা স্থুয়োগ পেয়েছিলাম । ১৯৪০ সালের 
জুন মাসে ইংলগ্ের পতন নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। তখন বোসের 
গুরুত্ব ছিল খুবই বেশী। তীর প্রস্তাবিত পন্থায় ভারতকে মুক্ত করা 
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খুবই সহজ ছিল। ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে ইংরেজ 
সাম্রাজ্যের প্রধানতম স্তম্ভ! গত বংসরের সুযোগ আমরা হারিয়েছি। 
আবার তেমনি স্বষোগ এবারও আসতে পারে আর তার সদ্যবহার 
করার জন্ক প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের । - 

হিটলার ও মুসোলিনী ছুজনেই যুদ্ধে তখন দারুণ ব্যস্ত। তখন 
ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে চলেছে যুদ্ধের বিভীষিকা । 
মুসোলিনী যেখানে ঘ! খান হিটলার সেখানে ছুটে গিয়ে রক্ষা করেন 
তাকে। 

যুদ্ধে শত ব্যস্ত থাকলেও সুভাষচন্দ্রের কাঁজের সব ব্যবস্থাই করে 
ছিলেন তিনি। তাঁর দেখাশোনার ভার দিলেন বৈদেশিক দণ্তরের 
ছুজন বিশিষ্ট কর্মচারি এযাডাম ভনট্রট ও আলেকজাপার ওয়ার্থের 
উপর। 

তারা ছুজনে স্থভাষচন্দের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কি কি দরকার 
তা জেনে নিলেন। স্ুভাষচন্দ্রের দাবী হলো, ভিনি কোন অজ্ঞাত 
বেতার কেন্দ্র হতে বৃটিশবিরোধী প্রচার কার্ধ চালাতে চান। 
তারপর তখন ১৯৪১ সালের এপ্রিলের শেষ। গত মার্চ মাসে 
জার্মানিতে এসে পৌছেছেন সুভাষচন্দ্র । হিটলার তখন রাশিয়া 
আক্রমণের সব ঠিক করে ফেলেছেন। আক্রমণ শুরু করবেন 
আগামী জুন মাসে। হিটলার জানেন, তাঁর শক্র ইংলগ ব৷ 
আমেরিকা নয়; তার সবচেয়ে বড় শত্রু, তার লক্ষ্যের পথে সবচেয়ে 
বড় অন্তরায় হলো রাশিয়া। কারণ পূর্ব ইউরোপের ছোটখাটে 
ছিন্ন ভিন্ন দেশগুলিকে এক করে তাঁর অধীনে একটি সাম্রাজ্য গড়ে 
তুলতে চান হিটলার। কিন্তু ধনবাদ ও সাত্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় 
শক্র রাশিয়! নিশ্চয়ই এ কাজে বাধা দেবে তাকে । সুতরাং তার 
আগেই তাঁকে ঘায়েল করা দরকার । 

এমন সময় তার কাছে তার পরিকল্পন। পেশ করলেন সুভাষচন্দ্র । 
জার্মানির বৈদেশিক দপ্তরের বড় কর্তা রিবেনট্রপ ও সুন্রট ছুজনেই 
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াঁদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন স্ৃভাষচন্দ্রকে । তার কথা মন দিয়ে শুনে 
হিটলারকে সে কথা বলেছেন। 

হিটলার দেখলেন ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সৈন্তারা! মধ্যপ্রাচ্যের 
নর্ধত্র লড়াই করছে। স্ুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা সফল হলে তাঁর 
রাশিয়া জয়ও সার্থক হবে। তাই তিনি সুভাষচন্দ্ের পরিকল্পনাঁকে 
কার্ধকরী করে তোলার জন্য য! কিছু দরকার তার সব ব্যবস্থা করে 
দিতে বললেন। হস্ত একটা জিনিস দিতে পারলেন না।_ সেটা 
হলো ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে অক্ষশক্তির তরফ থেকে একটি 
নিঃশর্ত ঘোষণা । ৮৮: | 

আপাতত তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র । প্রথম কথা, 
তিনি ভারত হতে গোপন, সুত্রে প্রাপ্ত সংবাদের উপ্র.ভিত্তি করে 
বটিশ বিরোরী প্রচার চাঁলিয়ে যেতে চান। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন অঞ্চলে 
অক্ষণন্তির হাতে যে সব ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়েছে তাদের এনে 
শিখিয়ে পড়িয়ে একটি স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যস-স্থা বা আজাদ হিন্দ 
ফৌজ গড়ে তুলতে চান। তৃতীয়ত তিনি চান অক্ষশক্তির, পক্ষ, থেকে 
ভারতের স্বাধীন! সম্পর্কে একটি, সুস্পষ্ট ঘোষণা. 

কিন্তু তখন এই ধরনের কোন ঘৌষণী করতে রাজী হলেন না 
. হিটলার। হিটলারের পক্ষ থেকে_রিরেনট্রপ কথাট! জানিয়ে দিলেন 
তাকে। জুন মাস পড়তেই ইটালি চলে গেলেন সুভাফন্্র 
মুসোলিনীও তখন যুদ্ধে ভীষণ ব্যস্ত। ইটালির সৈম্ত কয়েকটি 
যুদ্ধক্ষেত্রে বেকায়দায় পড়েছে তখন। মুসোলিনীর জামাই ও 
বৈদেশিক দণ্তরের মন্ত্রী কাউস্ট সিয়ানো মুসোলিনীর পক্ষ থেকে শ্রেফ 
জবাব দিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রথম দুটি প্রস্তাবে অবুষ্ঠ তাদের 
কারো কোন আপত্তি নেই। 

ইটালি থেকে আবার জার্মানিতে ফিরে এলেন সুভাষন্দ্র। 
২২শে জুন তাঁরিখে সোভিয়েত জার্মান চুক্তিভ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ 
করেছেন হিটলার। অনেকগুলি যুদ্ধ জয় করে দুর্বার হয়ে উঠেছে 
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তখন তার সাহম আর উচ্চাশা! । ওদিকে জাপান৪ চুপ করে বঙ্গে 
নেই। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ শক্তিকে বিভ্রত করে তুলেছে দারুণ ভাবে। 

তখনও স্ুভীষচন্দ্র জার্মানিতে আছেন অরল্যাণ্ডো ম্যাজোট। 
ছদ্মনাম ধারণ করে। তাঁর উপস্থিতি সরকারীভাবে ঘোঁষিত হয়নি 
তখনও । 

ওদিকে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইংলগ 
রাশিয়াকে সাহায্য করার প্রস্তাব পাঠাল। এতদিন পড়ে পড়ে মার 
খেয়েছে; বোমার আগুনে সারা দেশ জলেছে; তবু কোন বথা 
বলেনি প্রতি আক্রমণের চেষ্টাও করেনি। এবার যেন হঠাৎ একট! 
স্বযৌগ পেয়ে গেল ইংলগ্ড। একের পর এক টেলিগ্রাম করে 
সাহায্যের প্রস্তাব পাঠাল। | 

স্টালিন বললেন, পশ্চিম অঞ্চলের ফ্রন্টে তোমরা শুধু পিছু হটছ 
কেন, যে কোন আক্রমণকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করো, সঙ্গে সঙ্গ 
পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করো। 

ইংলগডর যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী চাচিল ছিলেন ঘোর কমিউনিস্ট 
বিরোধী । তাঁর মত লোক রাশিয়াকে হঠাৎ কেন সাহায্য করতে 
চাইছেন তা৷ বুঝতে পারল না অনেকেই। তারই প্রাইভেট 
সেক্রেটারি কে]নভিল একদিন কথাট! তুললেন। জিজ্ঞাস। করলেন, 
আপনার মৃত গোঁড়া কমিউনিস্ট বিরোধীর পক্ষে রাশিয়াকে রিনা ও 
সমর্থন করতে ছিধাবোধ করবেন না? 

চাচিল উত্তর দিলেন, মোটেই না। এই মুহূর্তে আমার লক্ষ্য 
একটি, হিটলারের ধংস । একাজ করতে পারলে আমি বেঁচে থাকব 
সহজভাবে । হিটলার যদি নরক আক্রমণ করে আমি নরকের 
দূতের কাছেও সমবেদন! জানাতে ছিধা বোধ করব না। ও 

অবশেষে তীর প্রথম ছুটি পরিকল্পনার কথা আরও ভেঙ্গে বললেন 
সুভাষচন্দ্র। তার পরিকল্পন! হলো৷ জার্মানিতে একটি জ্রী ইণ্ডিয়া সেন্টার 
বা আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গড়ে তোলা । এই সভের্ষর অধীনে থাকবে একটি 
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পূর্ণাঙ্গ প্রচার বিভাগ । পরিকল্পনার প্রথম অংশই হলো৷ প্রচার। একটি . 
স্তন্ত্র বেতারকেন্দ্র হতে বক্তৃতা হবে নানা ভাষায়। ভারতের 
উদ্েস্তে, ইংরিজি, বাংলা, "হিন্দী এবং আরও কয়েকটি আঞ্চলিক 
ভাষার মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে ক্রমাগত। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
সংবাদও পরিবেশিত হবে। 

পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি হবে সামরিক ব্যবস্থা। ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে যেসব ভারতীয় ছড়িয়ে আছেন তাদের ও অক্ষশক্তির 


৷ হাতে ধরা পড়া ভারতীয় সৈম্তদের একত্রিত করে একটি ইন্ডিয়ান 


লিজিয়ন বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তুলতে হবে। 

তখন ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও আরও কয়েকটি জায়গায় কিছু 
ভারতীয় ছিল তাদের র্‌ মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল ছাত্র, বাকি ছিল 
ব্যবসায়ী। অরল্যাণ্ডো ম্যাজোটার জবানীতে তাদের সবার কাছে 


' নিমন্ত্রণ পাঠালেন সুভাষচন্দ্র । ... 


প্রথমে সেক্রেটারি হিসাবে পেলেন পুরনো বান্ধবী ফ্রলীন ন এমেলি 
শেঙ্কলকে। অস্রিয়ার শেঙ্কলএর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বন্ধুত্ব হয় অনেক 
আগে জার্মানির বাদগেষ্টাইন স্বাস্থ্য নিবাসে থাকবার সময়। ১৯৩৪ 
সালে স্ভাষচন্দ্র যখন 'ইগ্ডিয়ান ট্রাগল বইখানি লেখেন তখন 
এ বিষয়ে তাকে প্রচুর সাহায্য করেন এমেলি। 

এমেলি এবার আজাদ হিন্দ সঙ্মের সব কাজ প্রথমে একাই 


: করে যেতে লাগল। চিঠি লেখা, টাইপ করা, অতিথিদের সম্বর্ধনা, 


টেলিফোন ধরা সব কাজ নিজেই করে যায়। তবে এমেলি কিন্তু একা 
আসেনি, নঙ্গে এনেছিল পনের জন জার্মান ও অস্রিয়ান ছেলেমেয়ে । 
এ ছাড়া কয়েকজন ভারতীয়ও এলেন সজ্বে। তাদের নাম্তহলো, 
নাষ্বিয়ার, গনপুলে, আবিদ. হাসান, ডঃ গিরিজা মুখাজি, প্রমোদ 

দাশগুপ্ত, ডঃ সুলতান, এম, ভি, রাও, ডঃ মল্লিক ও কাস্তারাম। 
সঙ্ঞের প্রথম বৈঠক বসল ১৯৪১ সালে ২রা নভেম্বর । তখন থেকে 
স্মের. সভ্যদের পারস্পরিক অভ্যর্থনার নতুন শব্দ স্্টি হয়, 
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জয়হিন্দ। ভারতীয়দের জন্যে স্বদেশী মনোভাবের পরিচায়ক 
সম্ভাষণ হিসাবে জয় হিন্দের প্রচলনও এই সময় থেকেই হয়। 
কথায় কথায় ধ্বনি ওঠে, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ অর্থাৎ - স্বাধীন 
ভারত দীর্ঘজীবী হোক। আর এক নতুন কথার স্থ্টি করলেন 
লেদিন সঙ্বের সভ্যরা, সেটি হলে! নেতাজী । তাদের প্রিয় নেতা 
সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী । সারা বিশ্বে এই নামেই অভিহিত হয়ে 
আসছেন তখন: থেকে । 

একটি গোপন বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে! ডিসেম্বর মাসে । 
স্বাধীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি গভীর 
ভাবে আলোচনা করবার জন্ট একটি প্রাথমিক কমিটিও তৈরি 
হলো। 

প্রাচ্য জাপান যতই এগিয়ে চলেছে রাশিয়াতে জার্ধানিও ততই 
যুদ্ধ জয় করে চলেছে । নেতাজী মনে করেন, জার্মানি রাশিয়৷ জয় 
করে উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর 
পশ্চিম সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাবে। তার আগেই আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈম্যরা ভারতে ঢুকে বুটিশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব বানচাল 
করে দেবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের নৈতিক সাহস ও দেশপ্রেম 
দেখে ভারতীয় সৈম্তদের মাথা দুরে যাবে। ৃ 

বিভিন্ন শিবির থেকে বাছাই কর! যুদ্ধবন্দীদের বালিনের একটি 
শিবিরে আনার কাজ প্রথম শুরু হয় মে মাসে। তাদের সঙ্গে কথা 
বলে ও আলাপ করে প্রচুর উৎসাহ পেলেন নেতাজী। তখন 
জার্মান সেনানায়ক রোমেলের কাছে উত্তর আফ্রিকা ও মিশর হতে 
সমস্ত বন্দী সৈন্যদের আনবার জন্য অন্ভুরোধ করলেন । আরও 
বললেন ভবিষ্যতে ষে কোন ভার্তীয় সৈন্যকে বন্দী করলেই যেন তার 
কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। 

সমস্ত বন্দীদের ড্রেসডেনের কাছে আন্মাবুর্গ শিবিরে - রাখা হলে । 
ইটালি থেকেও অনেক যুদ্ধবন্দীদের পাঠানো হলো এই শিবিরে । 
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অবস্য বন্দী বৃটিশ সৈন্যদের সরিয়ে দেয়া হলো। তাঁদের কোন 
দরকার নেই এ ব্যাপারে। 

ডিসেম্বর মাসে নিজে গিয়ে শিবির পরিদর্শন করলেন নেতাজী । 
তার কথাগুলি দোভাবীর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হলো! বন্দীদের । 
প্রথমে কয়েকজন কয়েকটি প্রশ্ন করল তাকে, যেমন জার্মান সৈন্যদের 
সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের সম্পর্ক কি হবে, তাদের 
পদমধাদা কি হবে। এই সব কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাইল তারা । 
কিন্ত নেতাজী কোন উত্তর দিলেন না কাউকে । কারণ এ দরকষাকষির 
ব্যাপার নয়। দেশকে যাঁরা ভালবাসে, দেশকে যারা সাম্রাজ্যবাদের 
পীড়ন থেকে উদ্ধার করতে চায় তারাই এগিয়ে আসবে বিনা 
, মর্তে। 
ৃ এলও তাই অনেকে | কোনরূপ শর্ত আরোপ, না! করেই এগিয়ে 
: এল অনেকে । ভারতের এক মহান নেতা হিসাবে অকুষ্ঠভাবে 
মেনে নিল নেতাজীকে । এইভাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ। 

আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্য একটি প্রতীক চিহ্ন বার করলেন 
নেতাজী । ঝাঁপিয়ে পড়া একটি বাঘের ছবি। এই ছবিটি থাকত 
পতাকায় ও মাথার টুপিতে । যতবার সৈন্যদের সামনে বক্তৃতা দিতে 
যেতেন, ততবারই শিকারের উপর বাঁপিয়ে পড়া বাঘের যুদ্ধোভ্ধমের 
কথাটি মনে করিয়ে দিতেন। মনে করিয়ে দিতেন স্বাধীনতা 
কেউ দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। স্বাধীনতা কেউ 
কখনও হিসাবেও পায় না, কারণ সব দানের পিছনেই থাকে স্বার্থের 
বন্ধন। ৃ 

এদিকে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান আমেরিকার বিশাল 
স্বুরক্ষিত নৌদঘাটি পার্ল হারবার আক্রমণ করতেই পরদিন অক্ষশক্তির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল আমেরিকা । তার পুরনো বন্ধু ইলগুকে 
বাচানোও তার অন্ততম কর্তব্য । তাছাড়া ১৯৪০ সালের ২৭শে 
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সেপ্টেম্বর জার্মানি, ইটালি ও জাপান এই তিন দেশ মিলে একটি 
্রিপাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে জার্মানি ও জাপান 
যেভাবে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাকে গ্রাস করতে চাইছে তা 
কোনরূপে আর বরদাস্ত করতে পারা যায় না। তাই তার প্রভূত 
ধনবল ও জনবল নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমেরিকা! । 

রাশিয়া সাম্যবাদী দেশ । সাম্যবাদ পছন্দ করে না আমেরিকা, 
তবু জাপান ও জার্মানির ক্রমবর্ধমান শক্তি ও রাজ্যলিপ্লাকে খর্ব 
করার জন্যই রাশিয়াকেও সাহাধ্য করতে চাইল আমেরিক| | 

পার্ল হারবার জয়ের পরই জাপান একে একে জয় করে বসল 
হংকং মালয় ও ফিলিপাইন । কিন্ত জাপান যতই জয়ের পর জয় 
করে চলুক, আমেরিকা ইংলগু ও রাশিয়ার পাশে এসে ধাড়াতেই 
বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। চাচিল খুশি হয়ে বললেন, আমর! জিতে 
গেছি, আর ভয় নেই। 


॥ একুশ ॥ 

বাছাই করা ভারতীয় যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
প্রথম ছুটি দল গড়ে উঠল ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে । 

তখন নেতাজী থাকতেন বাপ্সিনে সোভিয়েত সত্রানেতে। ওইখানেই 
ছিল আজাদ হিন্দ সঙ্বের কার্যালয়। পয়ত্রিশজন ভারতীয় ছাত্র . 
কাজ করত। সঙ্ঘের কাজ ছিল প্রচুর। তখন আজাদ হিন্দ 
রেডিও, জাতীয় কংগ্রেস রেডিও ও আজাদ-মুনলিম রেডিও নামে 
তিনটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে । আজাদ হিন্দ নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। 

সজ্ঘের কাঁজ ছিল এইসব বেতারে ও পত্রিকায় যা কিছু প্রচারিত 
হবে তা৷ সব সম্পাদনা করা। এ ছাড়াও জার্মানি ও পূর্ব ইউরোপে 
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যে সব ভারী থাকত তাদের দেখাশোনা করতে হত। মাঝে মাঝে 
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় আলোচনার জন্ত সভা আহ্বানও করতে 
হত সঙ্ঘকে । 

, এই সময় সঙ্মের কাঁজকর্মের ব্যাপারে নেতাজীর ডানহাত ছিলেন 


নান্ধিয়ার। সাংবাদিকতার কাজে আঠারো বছর কাটিয়েছেন 


নান্বিয়ার। ফ্রান্সে থাকার সময় হঠাৎ নেতাজীর সংস্পর্শে আসেন 
আর সেই থেকেই ঢুকে যান আজাদ হিন্দে। | 
: এম, আর, ব্যাস বেতাঁর প্রচারের কাঁজগুলি দেখতেন। গনপুলে 
ছিলেন নাস্বিয়ারের সহকারী । নেতাজী বলতেন, আমার অবর্তমানে 
নাপ্থিয়ারই সব দেখাশোনা করবে। গনপুলে আগে ছিলেন বোম্বাই 
কংগ্রেসের একজন সদস্য । অনেকদিন হতে. জার্মানিতে বাস 
করছিলেন। এমন সময় এল নেতাজীর ডাক । 

১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে একটি গুপ্ত বেতার 
কেন্দ্র হতে প্রথম ভাষণ দান করেন নেতাজী । তিনি বলেন, নীরবে 


এবং ধৈর্ধসহকারে বহুদিন প্রতীক্ষা করে এসেছি আমি ; পর্যবেক্ষণ 


করে এসেছি ঘটনার গতিপ্রকৃতি। এখন উপযুক্ত সময় এসেছে 
দেখে আমি বেরিয়ে এসে কথা বলছি। 
এই সংগ্রামে এবং তার পরবর্তীকালে পুনর্গঠনের সময় আমর! 


_ আন্তরিকতার সঙ্গে ভাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতা করে যাব 


যারা আমাদের সাধারণ শক্রকে ধ্বংস করতে লাহায্য করবে 


, আমাদের । 


বুটিশই হচ্ছে ভারতের চিরশক্র। বৃটিশ সাত্রাজ্য আজ ধ্বংস, 
হয়ে যাচ্ছে। আজ ভারতের আনন্দের দিন। কোন কোন 
ভারতবাসী বৃটিশকে সমর্থন করতে পারে, কিন্তু ভারতের বেশীর 
ভাগ,লোকই সংগ্রাম করে থাকে বুটিশ সাঁজাজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে । 
- এই সঙ্গে আজাদ হিন্দ সজ্ঘের তরফ থেকে ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণ। করলেন নেতাজী । হিটলারের সহকারী গোয়েবেলস তাতে 
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বিশেষ খুশি হন। কারণ এর আগে নেতাজী যখন জার্মানিতে 
রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে তার পরিকল্পনা পেশ করেন তখন তাকে 
অনেক সরকারী বড়কর্তারা সন্দেহের চোখে দেখেছিল । ভেবেছিল, 
বলা যায় না কৃটিশের চরও হতে পারে ! 

কিন্তু আজ সে সংশয় কেটে গেল নিশ্চিতভাবে । আজ নেতাজী 
সুভাষচন্্র যে জার্মানির নির্ভরযোগ্য বন্ধু এ বিষয়ে কোন সন্বেহই 
আর রইল না। কিন্তু তবু গোয়েবেলস বললেন, এখনও সময় 
আসেনি। এখন সরকারী ভাবে আমর! ভার্তীয় জনগণকে বিপ্লবের 
জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারি না। 

সে যাই হোক, ১৩ই মার্চ তারিখে তার দ্বিতীয় ভাষণে ভারতে 
ক্রিপস মিশনের উল্লেখ করলেন নেতাজী । তিনি বললেন, এই 
মিশন একেবারে অর্থহীন। ক্রিপসের মত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও 
উদারপন্থী লোক কেন যে একাজ করলেন তা বুঝতে পারা যায় 
না। এটা ভারতের পক্ষে অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। 

জাপানের টোকিওতে বসে বিপ্লবী রাসবিহারী বন্থুও ক্রিপস 
মিশনের বিরুদ্ধে এই একই ধরনের আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 
বালিন ও টোকিওর অনেকেই মনে করলেন এই প্রচারই হলো 
ভারতে ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। ১২ই এপ্রিল 
তারিখে ব্যর্থ হয়ে ভারত হতে বিদায় নেন ক্রিপস। কংগ্রেস 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় কোন ফল হয়নি । 

তার আগে চীনের মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তীর স্ত্রী এসে 
ছিলেন ভারতে বেড়াতে । এসেছিলেন বৃটিশের হয়ে দৌত্যগিরি 
করতে । কিন্তু গান্ধীজী তাদের কথা! শোনেননি । একমাত্র 
জওহরলালই তাদের সব কথায় সায় দিয়ে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। 

একমাত্র জওহরলালই ক্রিপসকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 
জাপানকে আমরা! রুখবই | "06 70210217256 10190 2 6915৭. 
৬৬০ 26 296 50106 0০ 30005006160 0156 25502], 
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[09016 00 2]1 চ02৮ 08571780067050), ০. 25006 
£0105 00 61010207859 076 81651 2 ০0৮ 20 11809 

ভারতে বৃটিশের . যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে কোনক্রমেই ব্যাহত হতে দেব 
না আমরা । 

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তখন দেখলেন, ভারতীয় নেতাদের 
মধ্যে একমাত্র জওহরলালই খাঁটি বৃটিশ বন্ধু। ছুঃখ “করে আরও 
বলেছিলেন, নেহেরুকে সমর্থন করবার দ্বিতীয় লোক নেই। 
তিনি এক1। 

আমেরিকার (প্রেসিডেন্ট রুজভেস্ট পর্যস্ত চাঁচিলের উপর চাঁপ 
দিতে থাকেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য । ১২ই এপ্রিল এক চিঠিতে 
চাঁিলকে লিখলেন, বর্তমান অচল অবস্থার জন্য বৃটিশ সরকারই 
দায়ী, 77366901001 1789 17661 716 6০ 006 07691, 
30520006175 001]11025955 60 00005060016 10617 
06 961£ 03০52729676 09 032 [15019/5. 

ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখে ভূল 
করেছে বৃটিশ । 

কিন্তু কথাটা এড়িয়ে গেলেন চাঁচিল। 

মৌলানা আজাদ তীর প্রিয়া উইনস ফ্রীডম' গ্রন্থে লিখেছেন, 
গান্ধীজী যখন সরাসরি ক্রিপসকে জানিয়ে দেন আলোচনা করে লাভ 
নেই, তিনি শুধু একটা কথাই বলতেন আর সেটা হচ্ছে ভারতের 
স্বাধীতাঁ__ভখন বুটিশবন্ধু জওহরলাল বিচলিত হয়ে ওঠেন বিশেষ 
ভাবে। ওয়াকিং কমিটির সব সাদস্তই চেয়ে থাকেন গান্ধীজীর 
মুখপানে | * কারো কিছু বলার নেই। গান্ধীজীর কথাই তাদের 
সকলের প্রাণের কথা৷ কিন্ত একা জওহরলালই প্রতিবাদে গুমরে 
ওঠেন-ভিতরে ভিতরে । 

এই সময় হঠাৎ একদিন বুটিশ সরকার একটি মিথ্যা সংবাদ 
প্রচার করে। ঘোষণা করে, বালিন থেকে টোকিও যাঁবার পথে 


বিমান দূর্ঘটনায় স্থৃভাষ বোস মারা গেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
এক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। 

কথাটা বিনা মেঘে বজ্কাঘাতের মত শোনাল দেশবাসীর কাছে। 
শোকের নিবিড় আধার নেমে এল সারা ভারতের বুকে । বৃুটিশের 
ভয়ে শোকের কথা সবাই মুখে প্রকাশ করতে না পারলেও প্রায় 
সবার চোখে মুখে ফুটে উঠল বিষাদের কালো ছায়া । 

গান্ধীজী সাস্বন! জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন সুভাষের মার কাছে 
কলকাতায়। মা বললেন, আমি ও কথা বিশ্বাস করি না। সুভাষ 
'মরতে পারে না। 

পুরে জানা গেল খবরটি একেবারে মিথ্যা । স্মুভাষের মৃত্যুতে 
দেশে কিএপ্রতিক্রিয়া হয় তা দেখার জন্যই এ খবর প্রচার করেছিল 
বৃটিশ । 

এদিকে জাপান এক প্রস্তাব করল অক্ষশক্তির কাছে। প্রস্তাবে 
বলল, স্ভাষচন্দ্রকে ডেকে তার সঙ্গে আলোচনা করে ভারত সম্পর্কে 
ত্রিপাক্ষিক এক ঘোষণা! প্রচার করা হোক । . 

তখন এপ্রিল মাস। হিটলার ও মুসোলিনী এক জায়গায় মিলিত 
হয়ে জাপানের এই প্রস্তাবটি আলোচনা করে দেখলেন। পরে তাঁর! 
একমত হয়ে বললেন, সে সময় এখনও আসেনি । 

নেতাজী তখন ছিলেন রোমে। তিনি একদিন মুসোলিনীর 
সঙ্গে দেখা করে তাঁর কথা বুঝিয়ে বললেন। তীর যুক্তি অগ্রাহ্য 
করতে পারলেন না যুসোলিনী। তিনি ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে 
এক ব্রিপাক্ষিক ঘোষণ প্রচারে সম্মত হলেন এবং মি: জার্মানিকে 
তারযোগে জানিয়ে দিলেন। 

১১ই মে তারিখে জানা! গেল জার্মানির প্রতিক্রিয়া । গোয়েবেলস 
বললেন, আমরা এ ধারণাটাকে খুব পছন্দ করতে পারছি না। 
আমরা মনে করি নাঁ এ ধরনের রাজনৈতিক চাল খেলার সময় এখনই 
এসেছে যদিও জাপান সত্যি সত্যিই এটা চাঁয়। তবে অবপ্ত এই 


অস্থায়ী সরকার বেশীদিন এভীবে শুন্তে ঝুলে থাকতে পারে লা। 
সত্যি সত্যিই সরকারের পিছনে যদি কোন বাস্তব সমর্থনের ভিত্তিভূমি 
না থাকে তাহলে তার অস্তিত্ব একমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে শুধু তত্বের 
জগতে । 

জার্মানির এই ছ্িধা এই দোছুল্যমানতাঁর অর্থ কিছুতেই বুঝতে 
পারলেন না ন্তোজী। জাপানের কাছ থেকে বাস্তব পহায্যের 
প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, জাপান তীর কথা সত্যিই বুঝতে পেরেছে, তবু 
এখনই সেখানে যেতে পারছেন না তিনি। তাছাড়া অক্ষশক্তির 
অন্য ছুটি দেশ অর্থাৎ জার্মানি আর ইটালির মত না নিয়ে জাপাঁন কিছু 
করতে পারে না। 

তবু ২৯শে মে হিটলারের সঙ্গে একবার দেখা করলেন নেতাজী । 
ভারতে তার যে জনপ্রিয়তা আছে তাই দিয়েই তিনি বাইরে বিদেশ 
থেকেই বিপ্লবে উদ্ধদ্ধ করতে পারবেন ভারতবাসীকে । এখনকার 
মত আর কখনও বিপ্লবের এমন পরিস্থিতি আসেনি ভাঁরতে। বাইরে 
থেকে শুধু একটু ধাক্কা! দিলেই হলো । 

হিটলার বললেন, বিপ্লব করেই বা কি হবে। মাত্র কয়েক হাজার 
সশক্স সৈম্ত লক্ষ লক্ষ অস্ত্রহীন বিপ্লবীদের অনায়াসে দমন করতে 
পারে। ন্ুতরাঁং যতক্ষণ পর্যন্ত না বাইরের কোন শক্তি তাঁকে 
সাহাষ্য করছে ততক্ষণ সেখানে কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব 
নয়। কিন্ত ঠিক এই মুহূর্তে জার্মানি তা পারছে না। জাঁপানেরও 
অবস্থা সঙ্গীন হয়ে আসছে ক্রমশঃ । 

যে ঘরে কথা হচ্ছিল সে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল পৃথিবীর 
একখানি বড় মানচিত্র। সে মানমিত্রের সামনে গিয়ে হিটলার 
নেতাজীকে বললেন, রাশিয়ার কোন জায়গায় জার্মানি রয়েছে আর 
কোথায় ভারতবর্ষ । এ অবস্থায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করা 
হবে বোকামি। ছুনিয়ার লৌক মনে করবে হিটলারের এ কাজ করা 
উচিত হয়নি। হিটলার বরং মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে, 


কারণ রোমেল সেখানে সে ঘোষণা কার্ধকরী করতে পারে। 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কিছু ঘোষণা করার মত অবস্থা এখনও 
আসেনি । 

ঘরের মধ্যে দারুণ একটা অন্বস্তি অনুভব করছিলেন সুভাষ । 
ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ত্রিপক্ষীয় অক্ষশক্তির কোন ঘোষণ! না হওয়া 
পর্যস্ত শাস্তি পাচ্ছিলেন না মনে। এতদিন তিনি কোথায় আছেন, কি 
করছেন, কেউ জানত না। কিন্তু এবার তিনি যে জার্মানিতে আছেন 
এবং হিটলারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এটা ঘোষণা করেছে জার্মানি । 
অথচ তার কোন ক্ষমতা বা পদমর্যাদা নেই। তিনি যে মহান 
কাঁজের জন্য এসেছেন এবং চেষ্টা করে চলেছেন তারও কোন 
স্বীকৃতি নেই। 

মাঝে মাঝে দেশের কথা মনে হয় নেতাজীর। এক একবার 
একথাও মনে হয় যে তিনি হয়ত ভুল করেছেন দেশ ছেড়ে এসে। 
দেশে যে সংগ্রার্স ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে সে সংগ্রামে তিনিও 
কাঁপিয়ে পড়তে পারতেন সেখানে আজ থাকলে কিন্তু এখানে 
তিনি একরকম চুপচাপ বসে আছেন। কাজের কাজ কিছুই করতে 
পারছেন না। তার ক্ষমতা এখন খুবই সীমাবদ্ধ । জার্মান সরকার তাকে 
এখনও সন্দেহের চোখে দেখে । পূর্ণ স্বাধীনতা নেই । অথচ যাঁবারও' 
উপায় নেই। 

এখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যসংখ্যা ধাড়িয়েছে তিন হাজারের 
মত। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধবন্দীরা এসে গেছে। রোম ও ফ্রান্সে 
আজাদ হিন্দ সজ্ৰের শাখা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান 
মালয়, অভিযানের চেষ্টা করতে শুরু করেছে।. 

ব্যাঙ্ককে দূর প্রাচ্যের বুটিশ বিরোধী প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন 
বসছে । সেখান থেকে এল নিমন্ত্রণ। জাপানের অধীনে তিনি 
দূর প্রাচ্যে ভারতীয়দের নেতৃত্ব করতে পারেন। তাদের সভঘবদ্ধ করে 


এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তার আগে 
ইউরোপে যা করছেন তা সম্পন্ন করা দরকার। ইউরোপে আজাদ 
হিন্দ সংগঠনের যে কাজ শুরু হয়েছে সে কাঁজ এখন ছেড়ে যাওয়া 
উচিত নয়। এখনও একবছর থাকতে হবে। 

দূরপ্রাচ্যে এখন যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এক বাণী পাঠিয়ে দিলেন 
নেতাজী ! সেই বাণীতে বললেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
অখগু। পৃথিবীর যেখানে যত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আছে তাদের 
সবাইকে একত্র করে, এক মিলিত সংগঠন গড়ে তোলার সময় 
এসেছে । 

দুর প্রাচ্যের ব্যাক্কক সম্মেলনে গেলেন না নেতাজী তবু তার নাম 
সমস্ত গ্রতিনিধিদের - সুখে মুখে ফিরতে লাগল । তারা সকলেই চান 
তাঁর নেতৃত্ব । 

এটাও একটা কম আশার কথা নয়। কালো মেঘের প্রান্তে এক 
রূপোলী রেখার মত নেতাজীর চোখের সামনে ছল জ্বল করতে লাগল 
আশাটা। ইউরোপে আজাদ সংগঠন ও ফৌজকে জোরদার করে 
তিনি যাবেন দূরপ্রাচ্যে । সেখানে গিয়ে গড়ে তুলবেন এক বিরাট 
বাহিনী। বীর বীরে এগিয়ে যাবেন ভারতের দিকে । মুক্ত করবেন 
তীর স্বপ্নের শুখলিত ভারতকে । 

আজাদ হিন্দ রেডিওর মাধ্যমে ভারতের উদ্দোস্তে বেতার 
ভাষণ চলতে লাগল ক্রমাগত। নেতাজী প্রীয়ই বলতেন, 
ভারতে কি ঘটছে না ঘটছে আমি সব খবর রাখি। ভারতে 
আমাদের লোক ছড়িয়ে আছে। প্যারাস্থ্ুটে করে আমাদের লোক 
নামবে । 

কৃষকদের বলতেন, আমাদের লোক নামলে ভোমরা সাহায্য 
করবে । 

ভারতের সৈন্ত ও পুলিশদের বলতেন, ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে তোমরা যদি যোগ না দাও বা সাহাষয না করো 


তাহলে স্বাধীন ভারতে একদিন তোমাদের বৃটিশকে সমর্থন বা সাহায্য 
করার অপরাধে সরকারী কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে । 
এদিকে ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা তখন চূড়ান্ত বিপ্লবের দিকে 
এগিয়ে চলেছে । ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ায় আপোষের শেষ 
আশাটুকু মুছে গেছে। কংগ্রেস ওয়ার্িং কমিটিতে একমাত্র নেহেরু 
ছাড়া বাকি সব সদস্তেরই বৃটিশ সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটেছে। 
ক্রিপস ভারত .থেকে চলে গেলে ২৭শে এপ্রিল তারিখে 
এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতিতে ক্রিপস প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
বলা হয়, ভারতে অন্ত কোন বৈদেশিক সৈম্তবাহিনী প্রবেশ 
করলেও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবে কংগ্রেস। 
৮ বিখ্যাত ভারত ছাড়” প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ৬ই ] 
ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্ধনির্বাহক সমিতিতে গৃহীত এই প্রস্তাবে 
ঘোষণা করা হয়, ভারতে অবিলম্বে বৃটিশ শাসনের অবসান চাই। 
আরও বলা হয়, এ কথায় কান না দিলে এতদিনের অঞ্িত 
অহিংস শক্তি কাজে লাগানো হবে। 
_. গান্ধীজী বললেন, এ প্রস্তাব প্রকাশ্য বিল্রোহ ছাড়া আর কিছুই 
নয়। 
কিন্তু নেতাজী মনে করেন তার নীতির সঙ্গে এ প্রস্তাবের 
অনেক ফারাক। 
কংগ্রেসের কার্য নিধাহক সমিতিতে ঠিক হয় আগামী ৭ই 
আগস্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন বসবে । 
এ অধিবেশনে 'ভারত ছাড়” প্রস্তাবটি পেশ করা হবে। তার আগে 
৪ঠা আগস্ট আর একবার আলোচনা করে দেখা হবে। ৃ 
বুটিশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা বলতে লাগলেন, ভারতে 
কংগ্রেস নেতারা জনগণকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করছেন।' ও 
৪ঠী আগস্ট কার্ধ নির্বাহক সমিতি তার ভারত ছাড় প্রস্তাবটিই 


বহাল রাখল তবে তার সঙ্গে একটা, কথ! জুড়ে দিয়ে বলল, ভারত 
স্বাধীনতা পেলে স্বাধীন ভারত তার সমস্ত শক্তি ও সম্পদ বুটিশের 
পক্ষে যুদ্ধে নিয়োগ করবে! 

সেযাই হোক, ৭ই আগস্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
অধিবেশন বসল, তার পরদিন অর্থাৎ ৮ই তারিখে ২টা ৪৫ মিনিটে 
ওয়াফিং কমিটির ভারত ছাড় প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হলো । 
শুধু কমিউনিস্টরা ও রাজাগোপালাচারীর সমর্থকরা ভোট দেননি। 
এই প্রস্তাবের কথা ঘোষণার পর মহাত্মা গান্ধী নববই মিনিট ধরে 
বক্তৃতা করে; শেষ পর্যস্ত সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাঁবার ংকল্প খোষণা 
করেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, সার! বিশ্বের বিরুদ্ধে আমায় এক। 
দাড়াতে হলেও আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাব। 

অধিবেশন শেষ হতে রাত্রি হয়ে গেল। গৃহীত প্রস্তাবটিতে 
বলা হলো, ভারতের মঙ্গল ও জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
ভারতে বৃটিশ শাসনের আশু অবসান চাই। কমিটি বিশেষ 
আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রুশীয় ও চীন রণাঙ্গনগুলিতে 
অবস্থার ক্রুত অবনতি ঘটছে এবং সেই সঙ্গে তাদের দেশের স্বাধীনত। 
রক্ষার জন্ত তাদের বীরত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভারতে 
ৰূটিশ শাসনের অবসান একটি বিশেষ জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, 
কারণ এরই উপর নির্ভর করছে বিশ্বযুদ্ধের ভবিস্তৎ এবং গণতন্ত্র 
ও স্বাধীনতার সাফল্য! নাজীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীন ভারত তার সব শক্তি ও সম্পদ 
নিয়োগ করবে। 

প্রস্তাবটি উথ্থাপন করে জওহরলাল নেহেরু বলেন, আমরা এখন 
এমনই এক ব্যবস্থা গ্রহণ করছি যা৷ থেকে পিছিষে যাবার কোন 
উপায় নেই। কংগ্রেস এখন এক বিক্ষুব্ধ মহাসমুব্রে ঝাপ দিয়েছে। 
হয় সে স্বাধীনতা নিয়ে উঠে আসবে না হয়ত চিরদিনের মৃত ডুবে 
যাবে। 

২৫৩ 


প্রস্তাবটি জণ্হরলাল নিজে উত্থাপন করলেও তার ভাষণের মধ্যে 
একটি চাঁপা কুগ্ঠা মাঝে মাঝে ফুটে বেরিয়ে পড়ে তার ভাষণে। 
মনে হয় এই চরম পথ কংগ্রেস বৃটিশের বিরুদ্ধে অবলম্বন 
করুক এট তিনি চাননি । কিন্তু না চাইলেও আর সকলের চাপে 
পড়ে তা মেনে নিতে হয়েছে তাকে । 

মৌলানা আজাদ প্রস্তাবকে সমর্থন করে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা! 
করলেন 'ভারত ছাড়” ধ্বনির অর্থ হলো৷ ভারত চাঁয় ভারতীয় জনগণের 
উপর পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর । তাঁর বেশীও না, কমও নয়। 

ভারত ছাড় প্রস্তাব পাশ হওয়ার কথা শুনে ক্ষেপে ওঠে বৃটিশ 
সর্কার। চার্চিল রেগে বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলে করবার 
জন্থ রাজীর প্রধান মন্ত্রীতব আমি গ্রহণ করিনি । 

প্রস্তাবের মধ্যে এই কড়া স্থুর নেহেরুর মত গান্ধীজীও চাননি । 
চাননি বলেই হয়ত প্নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসার 
আগে অর্থাৎ ওয়াকিং কমিটিতে ভারত ছাড় প্রস্তাবটি গৃহীত হবার 
পর বড়লাঁটের কাছে একজন দূত পাঠান গান্ধীজী। বড়লাটকে 
কোঝাবার চেষ্টা করেন আসলে যাকে বিপ্লব বলে এ বিপ্লব সে 
বিপ্লব নয়1/তবু কিন্তু বড়লাট রাগ করে গান্ধীজীর দূতের সঙ্গে 
দেখা করেননি। অবশেষে গান্ধীজীর আদেশে তাঁর সেক্রেটারি 
মহাদেব দেশাই এক বিবুতি দেন যে, গান্ধীজী বৃটিশের বিরুদ্ধে 
প্রকান্ত অহিংদ বিপ্লব শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটা ঠিক 
নয়। 

সে যাই হোক, গান্বীজী অবশ্য পরে মত পাণ্টেছিলেন। 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নব্বই মিনিট ধরে এক 
দীর্ঘ ব্তৃতায় ভারত ছাড় প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলেন, যদি 
তোমরা স্বরাজ ও স্বাধীনতা চাও, যদি তোমরা বোঝ যে আমি যা 
বলছি তা ঠিক তাহলে তা গ্রহণ করো । 

৮ই আগস্টের রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতাদের 


গ্রেপ্তার 'করে সরকার। নেতারা গ্রেপ্তার হলেও বিপ্লব কিন্তু শুরু 
হয়ে যায়। জনগণ স্বতক্ফুর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বিপ্লবে । 

এই দিনটির জন্য মনে মনে কত প্রতীক্ষা করেছেন নেতাজী । 
গত মে মাসে ভারতবর্ষ ক্রিপন মিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার 
জন্য আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ এক ভাষণ দান করেন নেতাজী । 
ভাষণে বলেন, 

আমার বোনেরা আর ভাইরা, ইংরেজের জঘন্য প্রস্তাব তোমরা 
প্রত্যাখ্যান করেছ । সাবাস। 

কিন্তু তোমাদের মধ্যে আজও কয়েকজন লোক আছে যার 
নিজেদের কংগ্রেসের সভ্য বলে পরিচয় দেয়। তারা কিন্ত এর পর্ও 
ইংরেজদের সঙ্গে শর্তাধীন সহযোগিতার কথা ভাবছে । এরা কংগ্রেসের 
আন্বর্শ ভুলে গেছে। 

ইংরেজের আজকের এবং অদূর ভবিষ্যতের সমস্ত প্রচীর কৌশল 
সত্বেও প্রতিটি চিন্তাশীল ও বিজ্ঞ ভারতবাসীর মনে দিনের আলোর 
মত একটি কথ। স্পষ্ট হয়েছে,_-ভারতের শত্রু মাত্র একটি, যে শত্র 
একশো বছরেরও বেশী ভারতকে হিংশ্রভাবে শোষণ করে অন্তঃসারশৃন্ত 
করে ফেলেছে। শুষে নিয়েছে তার সব রক্ত। সে শক্র সেই 
একমাত্র শক্র আর কেউ নয়__- ইংরেজ । 

আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। কিম্বা ওদের সমর্থন করা! আমার 
পেশাও নয়। ওকাঁজ ওরা নিজেরাই করবে আর তা করবার ক্ষমতাও 
ওদের আছে যথেষ্ট । আমার মাথাব্যথা! একমাত্র ভারতবর্ষ আর তার 
মুক্তির জন্থ। ইংরেজের পরাজয় মানে ভারতের মুক্তি। পক্ষান্তরে 
ইংরেজ যদি এবারও জিতে যায়_যদিও মে সস্তাবনা সুদূর 
.পরাহতঅনাগত বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষের প্রাধীনতা, অনড় হয়ে 
থাকবে তার বুক চেপে। ছুটো পথ ভারতের সামনে আজ 
প্রসারিত-_ন্বাধীনতা আর পরাধীনতার পথ। একট। তাঁকে .বেছে 
নিতেই হবে। 

এ ২৫৫ 


বন্ধুগণ, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, কী অপূর্ব কৌশলে 
জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইএর নাম করে ইংরেজ ভারতবর্ষে আমেরিকার 
অন্্প্রবেশের দরজা খুলে দিয়েছে । আমেরিকার কুটনীতিবিদ, 
বণিক আর সৈনিক ভারতের রকের উপর বেশ জণকিয়ে বনে গিয়েছে। 
এর যদি এখন প্রতিকার না হয়, আর একটি নতুন সাম্রাজ্যবাদ .শেকড় 
গেড়ে বসবে ভারতের মাটিতে । 

ভারতে যখন চলছে আগস্ট বিপ্লব, নেতাজী তখন জার্মানিতে বসে 
দিন গণছেন জাপান যাবার। কিভাবে দৃরপ্রাচ্যে গিয়ে বিশাল 
আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করা যায় তা গত জুলাই মাঁস 
থেকেই ভাবছেন তিনি। 

কোন স্থলপথ তার জন্য খোলা নেই । বিমানে তাকে পাঠানোও 
সম্ভব নয়। ইটালিকে একবার অনুরোধ করেছিলেন । কিন্তু ইটাপ্লি 
জবাব দিল। তখন দেখা গেল, সাবমেরিন বা কোন ডুবে জাহাজে 
করে তাকে জাপান যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা যদি সব হয়ে যায় তাহলে তাতে কোন আপত্তি নেই 
নেতাজীর। 

তার জাপানী বন্ধু কর্ণেল ইয়ামামাতোকে কথাটা বলে ফেললেন 
নেতাজী । ইয়ামামাতো সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিলেন, তিনি বাড়ি গিয়ে 
এর সব ব্যবস্থা করে দেবেন। . 

নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন নেতাজী । কিন্ত শুধুচুপ করে 
বসে রইলেন না। তার অনুপস্থিতিতে ইউরোপে আজাদ হিন্দের 
কাজ কেমন করে চালিয়ে যাবেন তার সহকারী নান্বিয্ার তা বোঝাতে 
লাগলেন। ইউরোপে আরও আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের শাখা খুলতে 
হবে। আরও বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ভারতীয়দের 
জার্মানির আধুনিক যুদ্ধবিগ্ভা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে আরও অনেক 
কিছু শিখতে হবে। নৌ ও বিমান সম্বন্কেও অনেক কিছু শিখতে 
হবে। 

স্৫৬ 


জার্মানিতে জাপানের রাষ্ট্রূত ওসিমার সঙ্গে দেখা করলেন 
নেতাজী। কর্ণেল ইয়ামামাতো ওদিমারই সামরিক উপদেষ্টা ও 
সংবাদদাতা । এর আগেও একবার ১৯৪১ সালে ব্রহ্মাদেশের পতনের 
পরেই জাপানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নেতাঁজী এই দৃতাবাঁসে 
এসে। 

কিন্তু পরে জাপান থেকে উত্তর এসেছিল, এখন তা সম্ভব নয়। 
তা ছাড়া এখানে একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী রয়েছেন । আবার একজন 
কেন? 

জাপান তখন বলেছিল ধিপ্রবী রাসবিহারী বসুর কথা । এরপর 
১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিঙ্গাপুরের পতনের পরও জাপান 
যাবার কথাটা! আবার তোলেন নেতাজী । তখনও জাপান মত 
দেয়ঙ্গিঃ কিন্ত রাষ্ট্রদূতের সহকারী দিনহিগুইতি একটা। বড় উপকার 
করলেন কথায় কথায়। হঠাৎ নেতাজীকে বলে বসলেন, আচ্ছা 
আপনি রাঁসবিহারী বোসকে জাঁনেন না? 

নেতাজী বললেন, না, কিন্তু তার কথা আমি জানি। তিনি 
দীর্ঘদিন জাঁপানে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে 
চলেছেন। আর এইটাই হলে! সবচেয়ে বড় কথা মিস্টার 
রাসবিহারী বকোসের অধীনে সাগান্ত সৈনিকের কাঁজ করারও যদি 
সুযোগ পাই, তবে তাই যথেষ্ট মনে করব । মোট কথা, আমি চাই 
ভারতের স্বাধীনতা । 

সবশেষে অনুরোধের সুরে বললেন, আমার যাওয়াটা একটু 
তাড়াতাড়ি করা যায় না? 

রাষ্্ররূত যথারীতি খবর পাঠিয়েছিলেন জাপানে বিপ্লবী রাসবিহাঁরী 
বন্ধুর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, পাঠা। নিশ্চয়ই পাঠাবে। 
তবে তার নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে সবচেয়ে আগে। ওঁর জীবন 
অমূল্য। যদি নিরাপদে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পার ত পাঠাও। 

ডিসেম্বরটা নেতাজী কাটালেন ভিয়েনায়। কাটালেন নিশ্চিত 
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হয়ে। কারণ তখন যাওয়ার অনুমতি ' এসে গেছে। প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা হচ্ছে | 

অনেকের মতে নেতাজী এই সময় ভিয়েনায় তীর স্ত্রী এমেলি 
শেঙ্কলের বাড়িতে কাটান । ১৯৩৪ সাঁলে জার্মানিতে শরীর সারাতে 
গিয়ে এমেলির সঙ্গে যে পরিচয় ও বন্ধু হয় সেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব 
পরে নাকি প্রণয় ও পরিণয়ে পরিণত হয়। ১৯৪১ সালে জার্মানিতে 
আজাদ হিন্দ কেন্দ্র স্থাপিত হলে এমেলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে 
সেক্রেটারির কাজ করতে থাকেন । 

অনেকে বলেন, ১৯৪২ সালের শেষ থেকে নেতাজীর সঙ্গে স্ত্ীরপে 
বাস করতে খাঁকেন এমেলি। কিন্তু নেতাঁজীর অন্থুরোধেই তীদের এই 
দাম্পত্য সম্পর্কের কথা গৌঁপন রাখে জার্মীন সরকার। ১৯৪২ সালের 
জুলাই মাদ থেকে এমেলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয় সেক্রেটারির কাঁছ 
থেকে এবং সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নেতাঁজীর এক কন্যাসন্তানের 
জননী হন| এই বছরের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময়টা ভিয়েনাতে 
তীর স্ত্রী ও শিশুকন্তা অনীতাঁকে নিয়ে কাটান নেতাঁজী। 

নেতাজীর এই বিয়ের ঘটনাটি জার্মান সরকার কর্তৃক সমধিত 
হয়নি।' নেতাজী নিজেও কখনও তা স্বীকার করেননি কোন 
উদ্ভিতে। অনেকে বলেন, জার্মানি থেকে দূরপ্রাচ্যে যাবার আগে 
নেতাজী তার বিয়ের কথাটি ভারতে তাঁর মার কাছে! একটি চিঠি লিখে 
জানান। কিন্ত সে চিঠিখানি যে কৌন কাঁরণেই হোঁক কোথাও 
প্রকাশিত হয়নি এবং আমর! তা দেখিনি । 
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॥ বাইশ ॥ 


১৯৪৩ সাল ! 

নতুন বছর পড়তেই ভিয়েনা থেকে বালিনে চলে এলেন নেতাঁজী। 
ভিয়েনায় গিয়েছিলেন কয়েকজন বিগ্লবীর সঙ্গে দেখা করতে । এদিকে 
এখাঁনে আবার যাবার প্রস্তুতি আছে। হিটলারের সঙ্গে একবার 
দেখাও করতে হবে এজন্য । 

সেবার বালিনে বসেই ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন 
করলেন নেতাজী । এই উপলক্ষে এক ভোজসভার আয়োজন কর! 
হল্সো। ছয়শে। অতিথি যোগদান করলেন মে সভায়। তারা 
্বাস্থ্যপাঁন করলেন নেতাজীর। 

তখন যাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিক। কিন্তু একেবারে গোপন রাখা 
হলো কথাটা। একমাত্র তার ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী নান্বিয়ার ছাড়া আর 
কাউকে কিছু বলা হলো না। আরও ছুই একজনকে নঙ্গে নিয়ে 
যেতে চেয়েছিলেন নেতাজী । কিন্তু যাওয়ার কোন উপায় নেই। 

শুধু বলা হলো নেতাজী বোন যাচ্ছেন দীর্ঘ ভ্রমণে । তাঁর 
অন্নপস্থিতিতে কাজ করবেন নান্বিয়ার। 

জানুয়ারি মাসেই জার্মীনির জাপানী রাষ্ট্রর্ত এক ভোজসভার 
আয়োজন করলেন। ভাঁতে এসেছিলেন কয়েকজন বিশ্বস্ত জার্মান 
সরকারের কর্মচারী, সিরিয়ার বিশপ, ইরাকের ভূতপূরধ প্রধানমন্ত্রী, আর 
আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত। নেতাজী এসেছিলেন নাস্বিয়ারকে 
সঙ্গে করে। 

একে একে অন্ত সবাই চলে গেলেও নেতাজী রয়ে গেলেন। . 
কথা বলতে লাগলেন সহকারী রাষ্ট্রদূত সিনহিগুইতির সঙ্গে। রাষট্রূত 
ওসিম। তখনও ফেরেননি জাপান থেকে । 


নেতাজী বললেন, আমি জানি, আমার যাত্রাপথ খুব বেশী 
আরামের হবে না কিন্তু আমি এ কথাও জানি যে, নিরাপদে আমি 
পৌছেও যাঁব। আমার বন্ধুদের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের 
সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম । কিন্তু তা সম্ভব হবে কেমন 
করে? তাঁর উপায় কোথায়? এরা সব রইল এখানে । এদের 
আর এদের সংকল্পের প্রতিনিধি হয়ে একাই যাচ্ছি আমি। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আমাদের একমাত্র কামনা । যদি পথে আমার কিছু ঘটে, 
আমার সংকল্পের কথা মিস্টার রাসবিহারী বোসকে জানাবেন। আর 
একথাও জানাবেন যে, তার ব্রত সার্থক হোক, এই আমার কামন। 
রইল। আমার যাবার পর নাম্বিয়ার থাকবেন আমার প্রতিনিধি 
হয়ে। এখানকার কাজকর্ম তিনিই পরিচালনা করবেন। 

সিনহিগুইতি বললেন, মিস্টার ইয়ামামাতো এশিয়ায় আপর্গীর 
জন্য এখনও প্রতীক্ষা করছেন। তিনিই আপনাকে অভ্যর্থনা 
জানাবেন। 

হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কিছুটা মুস্ষিলে পড়লেন 
নেতাজী । তাঁকে যেতে দেবার মত ছিল না হিটলারের । 

কিছুদিন হতেই যুদ্ধের অবস্থা ভাল বুঝছিলেন না হিটলার। ভার 
রাশিয়া অভিযান উচিত কাঁজ হয়নি। বিপ্লবোস্তর রাশিয়া সাত্রাজ্যবাদ 
ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে কতখানি সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তা: 
তিনি ধারণা করতে পারেননি। তাছাড়া তিনি নিজেই জানতেন 
একই সঙ্গে ছুটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা উচিত হবে না জার্মানির পক্ষে। 
জার্মান জাতির অন্যতম অষ্টা বুদ্ধবিশীরদ বিস্মার্ক একথা নিষেধ করে 
গিয়েছিলেন। তবু একথা জেনেও শেষ পর্যন্ত মেনে চলতে পারেননি 
হিটলার । 

রাশিয়ায় জার্মীনির বিপর্যয়ে মন মেজাজ খারাপ হয়ে ছিল তীর। 
আমেরিকার বিরাট শক্তি আর ভারতবর্ষের প্রচুর রসদ ক্রমশই 
শক্তিশালী করে তুলছে ইংরেজকে । দূর প্রাচ্যের পরাজয়ের আঘাত 
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এখন প্রীয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে মিত্রশক্তি। হিটলার ভাবলেন 
এ সময় স্ুভাষচন্দ্রের পরামর্শের দাম আছে। 

জার্মানিতে অবশ্য আরও ছুই একজন নির্বাসিত বিপ্লবী আছেন 
যেমন জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতি, ইরাকের রসিদ আলি। কিন্তু 
তাদের উপর অতখানি নির্ভর করা যায় না। তীদের থেকে বোস 
অনেক উঁচু স্তরের বিপ্লবী ও রাজনীতিবিদ । 

জার্মান বৈদেশিক দপ্তরের বড় কর্তা ভন ট্রটের কাছে সব কথা 
আগেই খুলে বলেছিলেন নেতাঁজী! বলেছিলেন কেন তাঁর জাঁপান ও 
দুর প্রাচ্যে গিয়ে কাজ করা! দরকার । 

আজ ট্রটও সেইভাঁবে বোঝালেন হিটলারকে । ট্রট হিটলারকে 
বললেন, আঁপনি জাপানকে খুব বড় রকমের একট। সাহাষ্য করতে 
পারেননি । আজ সুভাষ বোসকে জাপানে যাবার অনুমতি দিলে 
সমগ্র অক্ষশক্তিরই তাতে ভাল হবে| কারণ বোস দুর প্রাচ্যে গিয়ে 
কাজ করলে মিত্রশক্তির সৈম্বাহিনী ও যুদ্ধস্তার এশিয়ায় 
অনেক পরিমাণে আটকে থাকবে। তাছাড়া জাপান যখন তাঁকে 
পাঠাবার অনুরোধ করেছে তখন তীকে পাঠালে খুশি হবে জাপান। 
অক্ষশক্তির স্ার্থও রক্ষিত হবে তাতে। 

অবশেষে যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। 

যাত্রা শুরু হয় কিয়েল থেকে । সঙ্গে যাবেন আবিদ হাঁসান। 
প্রথমে একটি জার্মান সাবমেরিণে করে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য 
দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন । এগিয়ে যেতে থাকেন উত্তমাশ। অন্তরীপ 
হয়ে মাদাগাক্কারের দিকে । সেখানে দেখা হয় একটি ছোট্র দলের 
সঙ্গে। তারা একটি রবাঁরের ডিঙ্গি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন । 

সেই ডিঙ্গিতে করে আবার ধাত্রা শুরু হয় ২৮শে এপ্রিল তারিখে । 
এখান থেকে তারা সোজা গিয়ে ধরবেন জাপানী সাবমেরিণ 129. 
এই সাঁবমেরিণ তাদের নিয়ে যাবে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর 
দিয়ে জাপানে । যাবে উত্তর সাগর ঘুরে। এ পথে বিপদের 
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ঝুঁকি দারুণ। চারিদিকে শত্রুদের সজাগ দৃষ্টি । তবু তাঁকে যেতে 
হবে। 

সাবমেরিণের ভিতর থেকে পেরিস্কৌপের সাহাষ্যে সব কিছু স্বচ্ছ 
ভাবে দেখা ষায়। জাপানী সাবমেরিণের ক্যাপ্টেন পেরিক্কৌপের ভিতর 
দিয়ে দেখল আকাশে শক্রদের বোমারু বিমান উড়ে বেড়ীচ্ছে। 
জলের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত্রুপক্ষের সাঁবমেরিণ। একবার সন্দেই 
হলেই হলো। টর্পেডো ছাড়াও আছে ডেস্ীয়ার, ক্রুজার আর 
টহল বোট । ডেগ্ুচার্জ সব সময় প্রস্তত হয়ে আছে। একবার 
সন্দেহ করলেই নিঃশব্দে গুলি বেরিয়ে আসবে ডেগুচার্জ থেকে । 

তবু এই সব বিপদের মাঝখান দিয়ে দৃরগ্রাচ্যে যেতে হবে, 
নেতাজীকে। তাছাড়া যাওয়ার কষ্টই বা কী সাংঘাতিক। একটুখানি 
জায়গা। পাঁ মেলে বসা চলবে না। জড়ো হয়ে অতি কষ্টে 
নেতাজী আর আঁবিদ হাপান বসে কাটাতে লাগলেন দিনের পর 
দিন। পোঁধাক পাল্টানো নেই, দাঁড়ি কামানো নেই। শুধু 
চুপচাপ বসে থাকা । বসে বসেই খাওয়া আর একটু করে ঘুমিয়ে 
নেয়া। একদিন ছুদিন নয়, এইভাবে যেতে হবে নববই দিন। 

কিন্ত কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে হচ্ছিল না নেতাঁজীর। 
নিবিকাঁর নিরুদ্বেগ মুখের ভাব। যথারীতি অভ্যাসমত বই পড়েন। 
তার ইগ্ডিয়ান স্রাগল' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য কাজ 
করেন। কাজের ফাঁকে ফাকে হাসানের সঙ্গে কথা বলেন। 

একদিন হঠাৎ একসময় ক্যাপ্টেন বলল, তাঁর.মনে হচ্ছে, শত্রুরা 
বুঝি বা টের পেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমাদের বুঝি বাঁ অনুসরণ 
করছে। প্রথমে কিছুট! উত্তেজন! দেখা গেল সবার মনে । পরে দেখা 
গেল সব ভুল। জলের বুক চিরে এগিয়ে চলল সাঁবমেরিণ। 

এই সব বিপদের জন্য জাপান সরকার নেতাঁজীকে আনতে 
চায়নি । জার্মান সরকার তাকে ছাড়তে চায়নি। 

কিছুকাল আগে দুরপ্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে এক 





সঙ্কট দেখা দেয়। যখন অনেক অফিসার থাকবেন কি থাকবেন 
না এই নিয়ে দ্বিধাবোধ করছিলেন, তখন জাপান সরকারের পক্ষ 
থেকে নিযুক্ত সংযোগ অফিসার জেনারেল ইয়াকুরো৷ জাপান সরকারকে 
বলেন, নেতাঁজী সুভাষচন্দ্র বোনের ব্যক্তিগত পরিচালনা ও সহযোগিতা 
ছাড়া আই, এন, একে উন্নত করা সম্ভব নয়। 

জাপান সরকার তখন ইয়াকুরৌোকে জানায়, নেতাজীকে 
আনার জন্য আপনি জেদ করবেন না। কারণ তার এখানে আসার 
পথে আছে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা । তাকে আনতে হবে একমাত্র 
সাবমেরিণে করে এবং সমস্ত জলপথে অসংখ্য বৃটিশ ও আমেরিকার 
যুদ্ধজাহাজ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। 

তবু ইয়াকুরো লিখলেন, জানি তার এখাঁনে নিরাপদে আসার 
পথে 'অজন্্র বাধা বিপত্তি আছে। কিন্তু তথাপি সব ভারতীয়রা 
মনে করে যে একমাত্র নেতাজীর পরিচালনা ছাড়া ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ করতে পারবে না তারা। 
তিনি যদি নিরাপদে এখানে না আসতে পারেন তাহলে আমাদের 
এই কথাই বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর ভারতের স্বাধীনতা চান না। 
যদি তিনি কোনক্রমে এখানে নিরাপদে একবার এসে পড়তে 
পারেন তাহলে আমরা জানব যে, তার চেষ্টার দ্বারাই ভারত 
স্বাধীনতা পাঁবে এটা বিধির বিধান । 

সবশেষে ইয়াকুরো জাপান সরকারকে অনুরোধ করলেন, যাই 
হোক, এখানকার ভারতীয়দের ইচ্ছার কথাট। একবার নেতাঁজীকে 
জানান। 

এতদিন সেই তিরিশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের ইচ্ছার টানে আজ 
তিনি তাদের কাছেই যাঁচ্ছেন। কিন্তু যেতে যেতে একটা কথা 
প্রীয়ই মনে হয় নেতাঁজীর। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশার 
আলোর মাঝে দ্রেখা দেয় বিষাদের মেঘচ্ছায়া। তার মনের যা 
গঠন আপোষহীন বিপ্লব -আর ক্লান্তিহীন সংগ্রামের সুরে সাধ! তার 
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যে জীবন তাতে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে চল! সম্ভব 
হবে না তার পক্ষে । যেমন করেননি বুটিশের কাছে, যেমন করেননি 
জার্মানির হিটলার বাঁ ইটালির যুনোলিনীর কাছে। সব জায়গাতেই 
এবং সব আলোচনাতেই তিনি রেখেছেন তীর স্বাধীন চিন্তা আর 
অনমনীয় 'ব্যক্তিম্বাতস্ত্যের ছাপ। কারো কাছ থেকে কোন 
অগমানজনক শর্তে ভারতের স্বাধীনতা চান না তিনি। 

বালিনে ও রোমে যে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গড়ে তুলেছেন তিনি সেখানে একরকম স্বাধীনভাবেই কাঁজ করতেন। 
তার প্রচার ও সামরিক ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপে করেননি 
হিটলার বা মুসোঁলিনী । 

তবে অক্ষণক্তির এই ছুই প্রধান ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে 
কোন ঘোষণা করতে রাজী হননি। জাপাঁনকে তিনি এবার সরাসরি 
বলবেন, তিনি চান অক্ষশক্তির দ্বারা স্বীকৃত এক স্বাধীন অস্থায়ী 
সরকার গঠন করতে। এতে কাজ করার সুবিধা হবে তাঁর 
পক্ষে । অক্ষশক্তিরও সুবিধা হবে তাতে। এই অস্থায়ী ভারত 
সরকারের অধীনে দূর প্রাচ্যের সমস্ত সম্পদ ও শক্তিকে 
সংহত করে তুলবেন তিনি। তখন কালক্রমে ধীরে: ধীরে 
এগিয়ে গিয়ে ভারতের শীসন্যন্ত্ট দখল করাও সহজ হবে তার 
পক্ষে । 

যতদূর মনে হয় তাঁর এই চাওয়ার পথ রুখে দরীড়াৰে না 
জাপান, কারণ জাঁপান জানে দূরপ্রাচ্যের অনেক জায়গা জাপান 
দ্খঙ্প করলেও সেখানকার সব মানুষই ১৯৪১ সাল থেকে নেতাঁজী 
বোৌসের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। পথ চেয়ে চেয়ে হাঁপিয়ে 
উঠেছে তাদের প্রতীক্ষিত মন। মালয়ে তার ইগিয়ান জ্রীগল'? 
বইখানির চাহিদার জন্ত তাঁর নতুন মুদ্রণ প্রকীশ করতে হয়েছে। 
তার আপোষহীন স্বাধীনতানংগ্রাম, রহস্তময় অস্তর্ধান, দূর্ধর্ষ 
পি টিন সান আলাচনা ইউাবাপি আভাদ হিন্দ 


গঠন_নব মিলিয়ে কী ছূর্বার তার জীবনের আকর্ষণ কী 
মোহ প্রসারী তীর ব্যক্তিত্ব 

নব্বই দিনের পর সাঁবমেরিণ. পৌছল সুমাত্রার উত্তরে সাবাংএ ।, 
এখান থেকে বিমানে চাঁপলেন টোকিও যাবার জন্য'। সাবা 
হতে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে টোকিও নিয়ে যাবার জন্য 
জাপান সরকারের পক্ষ থেকে এসেছিলেন ইয়ামামাতো আর হিকারি 
কিকান। তীরাও সঙ্গে চললেন বিমানে । 

টোকিও পৌঁছলেন ১৩ই জুন, ১৯৪৩। পৌছবার পরের 
দিনই প্রধানমন্ত্রী টোজে! সাদর আমন্ত্রণ জানালেন নেতাজীকে । ' 
জাপানের প্রধানমন্ত্রী .পরিফার বললেন, ভারত আক্রান্ত 
হোক আর নাই হোক বৃটিশের পরাজয় ঘটলেই ভারত 
আসবে জাপানের অধিকারে। কিন্তু শুধু যুদ্ধের জন্য যতটুকু 
দরকার তার বেশী জাপান ভারতের কাছ থেকে কখনও কিছুই চাইবে 
না এবং ভারত স্বাধীন হোক জাপান এটাই চায়। আর এই 
স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়রা যা যা করবে জাপান তা সমর্থন করবে, 
তাতে সাহায্য করবে। ূ 

জাপানী পার্লামেন্ট ডায়েটে প্রধানমন্ত্রী টোজো৷ ঘোষণা করলেন 
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ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে ও ভারতের বুকের 
উপর থেকে ভারতীয় জনগণের শত্রু ইংরেজ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধন 
করতে জাপাঁন সব রকমে সাহায্য করবে। 

নেতাজীর অস্থায়ী সরকারের পরিকল্পনা মেনে নিল জাপান 


সরকার। ঠিক হলো, জাপানী সৈন্যরা ভারতের যে সব অঞ্চল 
দখল করে যাবে সেই সব অঞ্চল চলে আসবে ভীর অস্থায়ী সরকারের 
অধীনে । 

দিনকতকের মধ্যেই বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বন্থুর সঙ্গে দেখা 
করলেন নেতাজী । প্রাচ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব কথা মন দিয়ে 
শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো ছজনে। আজাদ 
হিন্দের প্রতি জাপান সরকারের নীতির কথাও সব শুনলেন । 

১৯শে জুন তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন নেতাজী । 
' তাঁর পরিকল্পনার কথা কিছু কিছু বললেন। বললেন তাঁর উদ্দেশ্য ও 
এখানে আসার কারণ। তারপর বেতার ভাষণেরও ব্যবস্থা 
করলেন। 

জাপানে আসার পর থেকেই ভারতের উদ্দেস্তে এক বেতার 
ভাষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন নেতাজী । তিনি বেশ 
বুঝতে পারছিলেন, ভারতবর্ষের অনেকেই অক্ষশক্তিকে ভয় পায়। 
ইংরেজের মত অক্ষশক্তির দেশগুলিও উগ্র সাত্রাজাবাদী সুতরাং 
মেই অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনলে 
স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে ভারতীয়দের মনে। সে স্বাধীনতার 
শর্তটা কি, তাঁদের সঙ্গে তার আপোধের স্মত্রটাই বা কি?. 

সুতরাং খোলাখুলি ব্যাপারটা পরিস্কার করে বলা ভাল দেশবাসীকে । 
এই উদ্বেম্তটে ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্টে ২৪শে জুন বললেন, 
যদি আপনারা অক্ষশক্তিকে বিশ্বাস না করেন তাহলে অস্তুতঃ 
আমাকে বিশ্বীদ করতে পারেন। আর এটা জানবেন ধূর্ত ও 
বুদ্ধিমান বৃটিশ রাজনীতিবিদরা টি আমায় হাত করতে না পারে 
তাহলে কেউই তী পারবে না । ২ 

বুটিশের সঙ্গে আর কোন রকমের আপোষের কথা 'নয়। 
ভারতকে ছাড়া বৃটেনের আিক দিক থেকে একেবারে অসম্ভব এবং 
ভারতের পক্ষে সেটা আশা করাও বাতুলতা মাত্র। কিন্তু তিনটি 


অক্ষশক্তি বুটেনকে চরম আঘাত দিয়েছে এবং বুটেনের বিরুদ্ধে 
ভারতকে সাহায্য দেবার ষে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এজন্য ভারত তাদের 
কাছে কৃতজ্ঞ। তবে অবশ্য ভারতের, স্বাধীনতা ভারতীয় জনগণকে 
রক্তের বিনিময়েই অর্জন করে নিতে হবে এবং ভারতীয় শক্তির 
দ্বারাই সে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে আমার 
পালিয়ে আসার উদ্দেস্ত আজ এখন নফল হয়েছে। অক্ষশক্তি 
বিশেষ করে জাপান আজ ভারতকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। 
অক্ষশক্তি অধিকৃত সব দেশের ভারতীয়রা আজ একটি জাতিতে 
সুসংগঠিত হয়ে ভীরতবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে 
চাঁয়। 

দেশে আজ ষে আইন অমান্য আন্দোলন চলছে সে আন্দোলনকে 
অবশ্যই সশস্ত্র বিপ্লবে পরিণত করে তুলতে হবে। একমাত্র খন 
ভারতীয় জনগণ ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে 
তখনই তার! পাবে স্বাধীনতা । 

যারা মনে করেন, নেতাজী ইউরোপে গিয়ে ফ্যাসিবাদ ব! 
নাৎসীবাদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন ভারা ভূল করেন। ইউরোপে 
ফ্যানিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে ১৯২২ সালে আর ১৯৩৩ সালে 
জার্মানিতে ঘটে নাৎসীবাদের প্রাছুর্ভাব। নাৎসীবাদ ক্যাঁসিবাদেরই 
আর এক ভিন্নরূপ বলা চলে। ভবে ফ্যাঁসিবাদ রাষ্ট্রগত ন্বৈরাতন্ত্ের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও নাৎসীবাদের প্রকাশ হচ্ছে উগ্র 
সাঞ্জাজ্যবাঁদে । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালি ও জার্মীনিতে যে নৈরাশ্ঠ ও অপমানবোঁধ 
প্রবল হয়ে উঠতে দেখ! যায় তারই প্রতিক্রিয়ান্বরূপ এই ছুটি রাষ্ট্রে 
জন্ম হয় ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের। ফ্যাসিবাদের মূল তত্ব হলে। 
উগ্র জাতীয়তাবাদ আর পৃ'জিবাদের সংরক্ষণ। নিয়ন্ত্রিত পৃ'জিবাদ 
হন্পো ফ্যাসিবাদের অর্থ নৈতিক ভিন্তি। ূ 

নাৎসীবাদেরও মূলতন্ব হলো উগ্র জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়ভাবাদী 


সমাঁজতন্ত্র। তবে ভার্মাই সন্ধির ফলে জার্মানি যে লাঞ্থনা পায় তাঁর 
প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নাৎসীবাঁদকে উগ্র সাঘ্রাজ্যবাদে পরিণত করে 
ফেলে। 

যাই হোক ফ্যাসিবাদ ও নাংসীবাদ ছুটিই হলো! সুভাষচন্দ্র 
রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধী । কারণ সুভাষচন্ড্রের জাতীয়তাবাদ 
সাাজ্যবাদ-বিরোধী, সেখানে পররাজ্য গ্রাসের কোন লালসা নেই। 
তাছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সমাঁজতন্ত্রী। কিন্তু ফ্যাসিবাদ ও 
নাৎসীবাদ সাস্্রাজ্যবাদী ও সমাঁজভন্্র বিরোধী | সমাজতন্ত্ী অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হলো পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। কিন্তু ফ্যাসিবাদের 
কথা! হলো, পুঁজিবাদকে ধ্বংস না করে তাকে কিছুট1 শুধরে 
নেয়া। তাছাড়া স্ুভাষচন্দ্রের মতে ধারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা 
নাৎমীবাদের ও ফ্যাসিবাদের বিকৃত নেতাবাদকে কখনই মানতে 
পারেন না। ৪ 

মুসোলিনী ও হিটলারের শক্তিমত্তা, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বকে 
স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি সুভাবচন্দ্র। কিন্ত তাঁই বলে মুসোলিনী 
বা হিটলারের মতবাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ভার পক্ষে । 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যার! বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তাদের কাছে 
সাহায্য নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার জন্ত শুধু এক কূটনৈতিক 
কর্মকৌশল গ্রহণ করেছিলেন তিনি দেশ থেকে পালিয়ে ইউরোপে 
গিয়ে। 

তাঁছাড়। স্ুভাষচন্দ্রের মতে পৃথিবীর যে কৌন রাজনৈতিক ত্বকে 
যথাযথভাবে গ্রহণ করা কোন রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত হবে না। তবে সব 
তত্বের মধ্যেই কিছু না কিছু ভাল জিনিস আছে আর সেই ভালটুকু 
গ্রহণ করে আমাদের দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে হবে। 
ফ্যাসিবাদের মধ্যে যদি কিছু ভাল থাকে তাকে গ্রহণ করতে ভার 
যেমন কোন দ্বিধা নেই তেমনি মার্কলবা'দ বা! সাম্যবাদের মধ্যে তার 
ভাঁল দিকটিকে গ্রহণ করতেও কোন দ্বিধা নেই তীর । 


জওহরলাল নেহেরু এক সময় মনে করতেন, ফ্যাসিবাঁদ কিনা 
মার্কসবাদ ছুটির একটিকে গ্রহণ করতেই হবে। এছাড়া অন্ত কোন 
পথ নেই। 

কিন্তু সুভাষচন্দ্র বলতেন, এই ছুই মতবাদ একেবারে একে 
অপরের উল্টো নয়। এই ছুই মতবাদের থেকে কিছু কিছু ভাল 
উপাদান গ্রহণ করা যেতে পারে। 

কথায় কথায় জানতে পারলেন নেতাজী দৃরপ্রাচ্যের ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা রাসবিহারী বস্থু তাকে অভ্যর্থনা করার 
জন্য সিঙ্গাপুর থেকে ছুটে এসেছেন টোকিওতে। শুধু দেখা করতে 
আসেননি ? তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। আবার সময় 
এ কথা কাউকে বলে আসেননি। শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অফিসারদের বলে এসেছেন, তোমাদের জঙ্য- একট! বড় রকমের 
উপহার আনব। 

নেতাজী টোকিও এসে পৌছেছেন একথা! টোকিও রেডিও থেকে 
প্রচারিত হয় ২৩শে জুন তারিখে। টোকিওতে প্রচুর সম্মান ও 
সম্ব্ধন! পেয়েছেন একথাও বলা হলো। ২১শে জুন প্রথম বেতার 
ভাষণ দান করলেন নেতাজী টোকিও রেডিও থেকে | অনেক কথার 
মধ্যে বললেন, এতদিন বুটিশর! মনে করত যতদিন সিঙ্গাপুরে তাদের 
নৌশক্তির ঘটি ঠিক আছে ততদিন পূর্ব সীমান্তে তাদের কোন 
ভয় নেই। তাই তারা কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিম সীমাস্তেই জোরদার 
করে তুলেছিল তাদের প্রতিরক্ষা । পূর্ব সীমান্ত দিয়ে কোন শত্রু 
এসে ভারত আক্রমণ করবে একথা তারা ভাবতেই পারেনি. কিন্ত 
জাপানী জেনারেল ইয়ামাশিতার অগ্রগতি বৃটিশ প্রতিরক্ষা ব্যর্থতা 
প্রতিপন্ন করে দিয়েছে । যে সিঙ্গাপুর কুড়ি বছর ধরে গড়ে তুলেছিল 
হুটিশ তা মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে তারা! হারিয়েছে ।'-.কিন্তু বর্মী ও 
দিঙ্গাপুরের এই পতন যা বৃটিশের সামরিক ইতিহাসে এক বিরাট 
বিপর্যয়, তাদের সাস্্রাজ্যবাদী নীতির মধ্যে কিন্তু আনতে পারেনি 


বিন্দুমাত্র পরিবর্তন । কুটিশ সাম্রাজ্যবাদ তেমনি রয়ে গেছে। এই 
পুথ্চিবীতে বসু লোৌক যাবে আসবে, অনেক সাম্রাজ্যেরও উত্থান-পত্তন 
হবে, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরকাল অনড় হয়ে থাকবে, আমাদের 
শাসকর। তাই ভাবেন। 

ভারতের ভিতরে ও বাইরে ধারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করছেন তীদের হুশিয়ার করে দিয়ে নেতাজী বললেন, বুটিশ আবার 
হয়ত আপোষ আলোচনা করবে ভারতের সঙ্গে । সুপরিকল্পিত 
উপায়ে দীর্ঘসুত্রভা নীতির দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
এড়িয়ে যাওয়া ও ভারতের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখাই হলো বুটিশের 
আসল উদ্দেশ্য । যেমন তারা করেছিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে 
আর ১৯৪২ সালের এপ্রিলে । আপোবের দ্বারা কিছুই হবে না । 
যাঁরা সত্যি সত্যিই ভারতের স্বাধীনতা চায়, তাদের দেহের রক্ত দিয়ে 
যুদ্ধ করে যেতে হবে তার জন্ত। বন্ধুগণ ও স্বদেশবাসীগণ | সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করে ভারতের ভিতরে এবং বাইরে যুদ্ধ করে 
চলো। যতদিন না বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় 
. এবং যতদিন না তার সেই ভন্মভূপের ভিতর থেকে স্বাধীন 
ভারত বেরিয়ে আসে ততদিন অবিচল আস্থা রেখে যুদ্ধ করে 
চলো । % 

জুনের শেষের দিকে নেতাজীর যাওয়ার কথা ছিল চীন এবং 
মাঞুকুওতে। কিন্ত বিপ্লবী নেতা রাসবিহাঁরী বস্থর সঙ্গে আলোচনার 
পর থেকে নিঙ্গাপুর যাওয়ার ইচ্ছা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠজ্জ, তার মধ্যে 
এবং রাঁলবিহাঁরী বস্গুও তাই চাইছিলেন । 

ওদিকে সিঙ্গাপুরবাসীরাও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তার 
জন্য। সেখানকার দাঁমরিক অসামরিক সব মানুষ চায় তাকে 
দেখতে, তার সান্নিধ্য পেতে । টোকিও রেডিওতে তাঁর ভাষণ শুনে 
অধৈর্য হয়ে উঠেছে তারা আরও । 

অবশেষে যাওয়ার দিন ঠিক হলো ২রা জুলাইি। কিন্তু সিঙ্গাপুরে 


নেতাঁজীর যাওয়ার দিনটা গোপন রাখা হলো । আই, এন, এর 
কয়েকজন অফিসারকে শুধু জানানো হলো কথাটা । 


॥ তেইশ ॥ 


১৯৪৩ সালের ২র! জুলাই বেল! এগারোটার সময় সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট 
কয়েকজন ভারতীয়, জাপানের রাষ্ট্রদূত ও সামরিক কর্মকর্তারা আর 
আই, এন, এ বা ভারতের জাতীয় বাহিনীর কয়েকজন অফিসার 
অনামরিক বিমান বন্দরে গিয়ে নেতাজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য 
উপস্থিত হলেন। আই, এন, এ-র বাছাই করা লোকজনদের দিয়ে 
তাকে এক গার্ড অফ অনার দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। 

বেলা তখন বারোটা । এমন সময় একটি জাপানী বিমান এসে 
নামল। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন নেতাঁজী। সঙ্গে 
তার ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ও দেহরক্ষী আবিদ হাসান। এ ছাড়া 
সার সঙ্গে ছিলেন রাসবিহারী বন, কর্ণেল ইয়ামামাতো আর 
সেনদা। ও 

আই, এন, এ বাহিনীর প্রতিটি লোকের সঙ্গে করমর্দন করলেন 
এবং কিছু কথ! বললেন। জেনারেল শাহ নওয়াজ খা ছিলেন এই 
বাহিনীরই এক অফিসার। সেদিন তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ] 

সেদিন নেতীজীর পরনে ছিল হালক1 বাদামী রঙের স্থ্যট 
আর মাথায় গান্ধী টুণী। উন্নত দেহ, উদ্ধত মাথা, মুখে মধুর হাসি। 
তার আসার খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই নিঙ্গাপুরের আবালবৃদ্ধ বনিতা 
প্রতিটি নরনারী এসে ভিড় করতে লাগল তাঁর বাসভবনের চারিদিকে । 
নেতাজী তাদের কাছে এক আশ্চর্য মহান পুরুষ। তাকে একবার 
চোখের দেখা দেখেই ধন্ত হতে চায় তারা। প্রাণান্তকর ভিড়ের 
চাপ। তরু ছুটেছে দর্শনার্থী মানুষ । নেতাঁজীকে তার! দেখবেই। 


পরের দিন নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতাঁদের সঙ্গে দেখ! 
করলেন, থাইল্যাণ্ড বর্মা ও বোর্দিওর স্বাধীনতা লীগের কর্মীদের 
সঙ্গেও দেখা করলেন। সামরিক বাহিনীর ঝানু অফিসাররা আশ্চর্য হয়ে 
গেলেন নেতাজীর বর্তমান যুদ্ধবিগ্ভা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে 
নিখু'ত জ্ঞান দেখে । 

তার পরদিন দুরপ্রাচ্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনের 
উদ্বোধন করলেন নেতাঙ্জী। সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হলো . ক্যাথে 
বিল্ডিএ। সমস্ত লোকে লোকারণ্য। এই সম্মেলনে এক এঁতিহাসিক 
ভাষণের শেষে ভারতের ন্বাধীনতা সংগ্রামের সব ভার নেতাজীর 
উপর আনুষ্ঠানিকভাবে দান করলেন বিগ্রবী রাসবিহারী বস্থু। 

এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে নেতাজী বললেন, বন্ধুগণ! আজ 
স্বাধীনত। প্রিয় প্রতিটি ভারতবাসীর কাজ করার সময় এসেছে। 
যুদ্ধের সময় সবচেয়ে যেটা হলো দরকার সেটা সামরিক শৃঙ্ঘলাবোধ 
আর লক্ষ্যের প্রতি অবিচল আস্থা। আমি তাই দূরপ্রাচ্যের আমার 
দেশবাসীকে আহ্বান করছি তারা যেন আজ এক সাধারণ বেদীমূলে 
নমবেত ও সুসংগঠিত হয়ে ভবিষ্যতের এক জীরন মরণ সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত হন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা৷ ত1 করবেন । 

ভাঁরতের বাইরে দেশপ্রেমিক ভারতীররা দেশের স্বাধীনতার জন্তাই 
সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। আমি এটা জোর গলায় বলতে পারি যে, 
আজ পর্বস্ত বা আমরা করেছি বা ভবিষ্যতে যা কিছু করব তাঁ শুধু 
ভারতের স্বাধীনতার জন্যই এবং আমরা এমন কিছুই করব না যা 
ভারতের স্বার্থ ও ভারতীয় জনগণের জাতীয় ইচ্ছার পরিপন্থী । * 

আমরা যাতে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে পারি তার 
জন্ত স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার গঠন করতে চাই। ত্যাগ 
ও চেষ্টার দ্বারা স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের এমন শক্তি অর্জন 
করতে হবে যার দ্বারা আমরা আমাদের সেই কষ্টাজিত স্বাধীনতা! 
রক্ষা করতে পারব। 





১৯৪৩ সালের ৫ই জুলাই তারিখে দূরপ্রাচ্য আজাদ হিন্দ ফৌজ 
গঠনের কথা সারা বিশ্বে প্রচারিত হলো । সেইদিনই সিঙ্গাপুরের 
মিউনিসিপ্যাল বিজ্তিএর সামনে অনুষ্ঠিত এক প্যারেডে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সমস্ত বাহিনীগুলিকে পরিদর্শন করলেন নেতাজী । ভাষণে 
বললেন, 

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকগণ ! আজ আমাদের জীবনে 
সবচেয়ে গর্বের দিন। ঈশ্বরের দয়ায় আজ মুক্তিফৌজ গঠনের কথাটি 
সারা বিশ্বে ঘোষণা করার সম্মান ও সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। 
যে সিঙ্গাপুর ছিল একদিন বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদের এক বিরাট ঘটি, 
' সেই সিঙ্গাপুরের যুদ্ধক্ষেত্র হতে সৈন্য সংগ্রহ করেই গঠিত হলো এই 
সামরিক বাহিনী। এই বাহিনী বৃটিশের কবঙ্গ থেকে মুক্ত করবে 
ভারতবর্ধকে। আজ প্রতিটি ভারতীয়ের এই ভেবে গর্ব অনুভব করা 
উচিত যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নেতৃত্বের অধীনেই এই ভারতীয় মুক্তি 
ফৌজ গঠিত হয়েছে এবং সেই এঁতিহাসিক মুহূর্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় নেতার অধীনে এই যুক্তি ফৌজ যাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে।--. 
আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কবরখানার উপরে ড়িয়ে এক অবোধ 
শিশুও বুঝতে পারবে যে সর্বশক্তিমান বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ অতীতের 
কথা হয়ে ধাড়িযেছে। ূ 

বন্ধুগণ! আজ তোমাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি হোক, দিল্লী চলো, 
দিল্লী চলো। এই স্বাধীনতার. যুদ্ধে আমাদের মধ্যে কয়জন বেঁচে 
থাকবে আমি তা জানি না। তবে আমি জানি যে একদিন ন৷ 
একদিন আমরা জয়লাভ করবই এবং যতদিন পর্যন্ত ন1 পুরনো 
দিল্লীর লালকেল্লায় বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্ত একটি কবরখানায় 
আমাদের বীর যোদ্ধারা বিজয় অভিযান করে না বায় ততদিন 
আমাদের এই মহান কাজের শেষ হবে না। | 

আমার রাজনৈতিক জীবনের মাঝে কাজ করতে গিয়ে সব সময় 
একটা জিনিস অনুভব করেছি যে একরকম সব দিক দিয়েই ভারতবর্ধ 

৭৩ . 
স্থৃতাষ_-১৮ 


সি 


স্বাধীনতার জন্য প্রস্তত, কিন্তু শুধুমাত্র একট! জিনিসের অভাব আর 
সেটা হলো তার নিজন্ব মুভ্িফৌজ ; জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে 
দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, কারণ তীর হাতে ছিল 
নিজন্ব সৈম্দল। গ্যারিবল্ডীও তাঁর হাতে সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনী ছিল 
বলেই মুক্ত করতে পেরেছিলেন ইটালিকে । আজ তোমাদের পক্ষে 
এটা গর্ব ও সম্মানের কথা যে, আজ তোমরাই প্রথম ভারতের জাতীয় 
বাহিনী গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছ। যে সব সৈনিকরা তাদের 
জাতির প্রতি চিরবিশ্বস্ত থাকে, সকল অবস্থাতেই তাঁদের কর্তব্যকর্ম 
করে চলে, যারা জীবনে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকে সব 
সময়, জানবে সে সব সৈনিকরা অজেয়। আদর্শ সৈনিকের এই 
তিনটি কর্তব্য অন্তরে খোদাই করে রাখবে । 

৬ই জুলাই আর একটি প্যারেডের অনুষ্ঠান হয় আগে যেখানে 
হয়েছিল। এই প্যারেডে নেতাজীর সঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী টোজো৷ 
সৈম্তদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করে খুশি হন 
টোজো। পরে একটি ঘরে নেতাজীর সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় 
এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বাহিনী গঠনের জন্য বাহবা দেন। সঙ্গে 
সঙ্গে সমগ্র জাপানী জাতির পক্ষ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌঙ্জকে পূর্ণ 
সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বীস দেন। 

৯ই জুলাই হয় এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান। সেখানে এক দীর্ঘ 
ভাঁষণে নেতাজী কেন দেশ ছেড়ে এসেছেন এবং দেশের স্বাধীনতার 
জন্ত কিকি করেছেন তা বর্ণনা করেন। 

ঈঙ্গে সঙ্গে তীর মূল পরিকল্পনার কথাটিও খুলে বলেন নেতাজী । 
দূরপ্রাচোর স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকরা যখন ভারতে ঢুকে 
গিয়ে বুটিশ বাহিনীকে আক্রমণ করবে তখন শুধু ভারতের জনগণই 
দেশজোড়া এক বিরাট বিপ্লবে ফেটে পড়বে না, ভারতীয় সেনাবাহিনীও 
বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। বুটিশ সরকার যখন এই ভাবে ভারতের 


' ভিতরে ও বাইরে থেকে আক্রান্ত হবে তখন তার নিশ্চয়ই পতন 
: ঘটবে আর তখন ভারতের জনগণ নিশ্চয়ই স্বাধীনতা পাবে । 
আমার মতে অক্ষশক্তি ভারত সম্বদ্ধে কি ভাবছে বা না ভাবছে সে 
বিষয়ে তার নীতি কি তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথার কোন দরকার 
[নেই। ভারতের ভিতরে ও বাইরে ভারতীয়ের! ঠিক মত কর্তব্য কর্ম 
করে গেলে তারাই ভারতকে স্বাধীন করতে পারবে । আজ দুরপ্রাচ্যের 
তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের মুখে শোনা যাবে শুধু একটি মাত্র কথা, 
যুদ্ধের জন্য সবশক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করো । আমি ত্রিশ লক্ষ 
ভারতীয়ের কাছ থেকে চাই অন্ততঃ তিন লক্ষ সত্যিকারের সৈনিক 
আর তিন লক্ষ ডলার। বীর ভারতীয় নারীদের দ্বারা আমি একটি 
নারীবাহিনীও গড়ে তুলতে চাই। ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁনীর রাণী যেমন করে যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি 
করে এই নারীবাহিনীও মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অস্ত্রচালনা করবে 
দ্ধক্ষেত্রে। 


॥ চবিবশ ॥ 


যদ্ধবন্দীদের শিবিরগুলি ঘুরে ঘুরে আরও ছুই হাজার সৈম্য 
সংগ্রহ করলেন। ক্রমাগত আলোচনা করে যেতে লাগলেন 
সামরিক অফিসারদের সঙ্গে। প্রায় রোজ জনসভায় ভাষণ দিয়ে 
স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দ্ধ করে তুলতে লাগলেন ভারতীয় জনগণকে । 

শুধুকাজ আর কাজ। সারা দিনের মধ্যে একটুও বিশ্রাম নেই। 
তার উপর গভীর রাত পর্যস্ত লেখালেখির কাজ ও অফিসের কাজ 
করতে হয়। মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুম। তবুকোন কষ্ট হয় না। 
কোন ক্লান্তি অনুভব করেন না নেতাজী । একটি মহান আদর্শের 
! অফুরান উৎদ হতে অবিশ্রাস্ত কর্মের একটি ধার! ভার দেহ মনকে ক্নাত 
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ও স্িগ্ধ করে অবিরাম বয়ে চলে তীর জীবনের উপর দিয়ে। কোন 
কষ্ট হয় না, বরং তৃপ্তি পান কাঁজ করে। 
*  জার্মীনিতে থাকাঁর সময় বেতার ভাষণে যেমন আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করতেন, এখানেও তাই.করতে লাগলেন 
নেতাজী । আন্তর্জাতিক ঘটন! বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ কর! বরাবরের 
স্বভাব তীর। এই আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিকে সময় বুঝে কাজে 
লাগানোও রাজনীতির একটি বড় শিক্ষা । | 
বিশেষ ছুঃখের সঙ্গে জানালেন নেতাজী, তখন বাংলা দেশে চলছে 
ভীষণ ছুতিক্ষ। পঞ্চাশের মন্বস্তর বলে যা আজও চিহ্নিত হয়ে আছে 
ইতিহাসের পাতায় আর মানুষের মনে। শুধু কলকাত। শহরেই 
মারা যায় বত্রিশ লক্ষ বুভূক্ষু মানুষ । | 
অথচ এ ছৃভিক্ষ মানুষের স্ৃপ্টি। বৃটিশ সরকার দূরপ্রাচ্য 
জাপানের কাছে ইটে গিয়ে ইচ্ছে করে বাংলার খাগ্ভশস্ত সব কিনে 
' নষ্ট করে ফেলে। জাপান যদি বাংলাদেশে এসে পড়ে পূর্ব সীমান্ত 
দিয়ে তাহলে এখানে এসে কোন রসদ পাবে না! এই জন্যই তাঁরা এই 
জঘন্য কাজ করে বসে। তাছাড়। তার আগের বছর দামোদরের 
বন্যাতেই বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ধানের বড় ক্ষতি হয়। 
যাই হোক কথাট? শুনে বাংলার জন্ত প্রাণ কেঁদে উঠল নেতাজীর। 
আগস্ট মাসে এক বেতার ভাষণে তিনি দশ হাজার টন চাল 
দুরপ্রাচ্ের ভারতীয় লীগের পক্ষ থেকে দান হিসাবে ভারত 
সরকারকে দিতে চাইলেন। ভারতের যে কোন বন্দরে, এই 
চাল জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া যাবে। 
তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ওয়াভেল। ওয়াভেল 
প্রত্যাখ্যান করলেন নেতাজীর এই দান। এর জন্য নেতাজী ভারত 
সরকারকে আরও কঠোর ভাবে আক্রমণ করলেন ভার বেতার 
ভাষণে। কিন্তু আই, এন, এ সম্বন্ধে কোন কথ। বলল না বৃটিশ 
তার মানে স্বীকার করতে চাইল না আই, এন, এ-র অস্তিত্ব 
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আগস্ট মাসে পুরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কিভাবে টাকা ও সৈল্ 
সংগ্রহ করা যায় তার জন্য কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণে বার হলেন। 
প্রথমে গেলেন রেন্ুন। সেখান থেকে ব্যান্কক ও পরে সাইগন | 

নেতাজী দেখলেন মালয়ে প্রচুর ভারতীয় রয়েছে। সংখ্যায় হবে 
আট লক্ষ। ত্রহ্মদেশেও রয়েছে ছয় লক্ষ । মালয় ও ব্রহ্মাদেশের 
মাঝখানে আছে শ্যামদেশ আর ্যামদেশেও আছে পঞ্চাশ হাজার 
ভারতীয়। এই সব দেশের ভারতীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের জন্য টাকা ও সৈন্য ছুই পাওয়! যেতে পারে। 

এই সব দেশগুলি ভ্রমণ সেরে ঘুরে এলেন নেতাজী । কোথায় 
কি পাওয়া যাবে তা দেখে এইবার কাজের কথা ভাবলেন। তার 
প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রবীণ অফিসারকে 
পাঠালেন কয়েকটি দেশে । 

এইবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় বাহিনীর ভার নিজের 
হাতে তুলে নিলেন নেতাজী । ভার গ্রহণ করলেন ৮ই আগস্ট 
এবং ঘোষণা করলেন ২৫শে আগস্ট । 

এই ব্যাপারটি নিয়ে আগেই তিনি জাপানী নেতাদের সঙ্গে 
আলোচনা করেছিলেন। ইম্ফষল অভিযানের সময় এই বাহিনী 
কতবড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেকথাও আলোচনা করেন 
নেতাজী । ূ 

কিন্ত দূর প্রাচ্যের. জাপানী কম্যাগার ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি 
কিন্তু ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা আই, এন, এ-র স্থপ্টির পক্ষপাতী 
ছিলেন না। তার মতে এই বাহিনী যে সব সৈন্যদের নিয়ে, 
গঠিত হয়েছে তারা মালয়ে একদিন জাপানীদের কাছে পরাজিত 
হয়েছে। সুতরাং বিরান হি হাতি 
তাদের দ্বারা কোন কাজ হবে ন!। 

ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি আরও বলেন, ভারতের রবি যা 
কিছু করার দরকার তা জাপানী সৈম্তরাই করবে । বোস শুধু ভারতীয় 
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জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাকে সংহত করে কাজে লাগাবেন । 
ভার মতে আই, এন, এ-র বড় অংশটি সিঙ্গাপুরে যাক ; কেবলমাত্র 
গুপ্তচর আর প্রচার বিভাগটি যুদ্ধক্ষেত্রে থাক। | 

কিন্তু তেরাউচি যাই বলুন, নেতাজী ক্রমাগত বাড়িয়ে চললেন 
তার আজাদ হিন্দ ফৌজের সংখ্যা। তিনি চান বিপুল হতে বিপুলতর 
হয়ে উঠুক এই বাহিনী। এরাই একদিন বিজয় অভিযানে 
অপ্রতিহত বেগে ছুটে যাবে দিল্লীর পথে। ভারতের স্বাধীনতা 
জাপানী সৈম্তরা এনে ভারতীয়দের হাতে ছেলের হাতে মোয়ার মত 
তুলে দেবে এটা কখনও চাননি নেতাজী । চাওয়া দুরে থাক এ 
কথা ভাবতেও পারেননি । | পু 

তাই ২শে আগস্ট সমস্ত ভারতীয় বাহিনীর কর্তৃত্বভার নিজের 
হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, ৃ 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থের 
খাতিরে আমি এই বাহিনীর পরিচালনভার গ্রহণ করলাম। এটা 
আমার পক্ষে সত্যি সত্যিই খুব আনন্দ ও গর্বের বস্ত। কারণ 
একজন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের মুক্তি ফৌজের সেনাপতিত্ব করার 
মত সন্মান আর সৌভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না। আমি 
আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সেবক বলে মনে করি নিজেকে । 
আমি এমনভাবে আমার কার্য পরিচালনা করতে চাই যাতে 
এই আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর নিরাপত্ত। বিন্দুমাত্র কুপন না হয় 
এবং যাতে প্রতিটি ভারতীয় আমার উপর পুর্ণ আস্থা রেখে চলতে 
পারেন। পূর্ণ ন্যায় বিচার, পক্ষপাতহীনতা ও নিখুঁত জাতীয়তাবাদের 
ভিত্তির উপরেই গঠিত হয়েছে এই ভারতের মুক্তি ফৌজ। 

১৯৪৩ সালের ২রা অক্টোবর নেতাজীর তৎপরতায় দুর প্রাচ্যের 
সর্বত্র মহাত্মা গান্ধীর ৭৫তম জন্মবাধিকী পালিত হয়। সিঙ্গাপুরে 
এক জনসভায় এক দীর্ঘ ভাষণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
গান্ধাজীর অবদানের কথা বলেন। 
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এরপর নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সংস্কার সাধন করে 
নতুন করে ডিভিসনগুলি গড়ে ভুলতে শুরু করলেন। প্রথম 
ডিভিসনকে মালয়ে সামরিক শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন! 
সৈম্তাদের উন্নত ধরনের সামরিক শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
নৈতিক মানও উন্নত করতে হবে। আগে তার! বিদেশী সরকারের 
হয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে । তাঁদের নীতিবোধ স্বভাবতই 
দুর্ল। কিন্তু নীতিবোধকে উন্নত করে তুলতে না পারলে 
তারা তাদের মহান উদ্দেশ্টা ও আদর্শের কথা বুঝতে 
পারবে না, দেশের জন্ত ত্যাগ ও তিতিক্ষায় তৈরি হতে পারবে 
না। 

নেতাজী খোলাখুলি ভাবে বললেন, যার! ছুধলমনা তারা স্পষ্ট 
করে বলুক; তারা চলে যাক। তাদের আমর! চাই না। যারা 
থেকে যাবে তাদের সবদিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল হয়ে উঠতে হবে। 
যুদ্ধে যারা নিহত হবে তাদের পরিবারৰর্গের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হবে। 
আহতদের জন্ত সেবা ও গুশ্রীধার ব্যবস্থা হবে। বীরত্বের জগ্য 
পুরস্কারের ব্যবস্থা হবে। 

নেতাজী সৈন্তাদের বেতনের হার বাড়িয়ে দেন।. তাদের খাদ্যের 
রেশন ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন করেন। কার্ধভার হাতে নিয়ে 
সৈন্তদের সব বিষয়েই বিশেষ আগ্রহ দেখান নেতাজী । 

সব সৈশ্তদের নিজের মত করে দেখতেন ন্তোজী । সহজভাবে 
তাদের সঙ্গে মিশতেন। কোন ভেদজ্ঞান ছিল ন! তার মনে। 
সৈম্তরা বসে খাচ্ছে, আগে থেকে কিছু না বলে হঠাঁৎ তাদের মাঝে 
গিয়ে খেতে বসে গেলেন। বিকালে তাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন 
খেলতে শুরু করে দ্রিলেন। যে কোন সৈনিক ও অফিসারের জন্য 
সব সময় খোল! থাকত তার ঘরের দরজা । . যে কোন সৈনিক 
যে কোন সময়ে তার ঘরের ভিতর যেতে প্তে। 

ভারতের প্রতিটি যুক্তিযোদ্ধাই ছিল তার আত্মার আত্মীয় । 
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তার অস্থিমজ্জার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ তার একমাত্র লক্ষ্য 
ভারতের স্বাধীনতা । 

ব্রহ্ধদেশ অধিকার করে সে দেশের অধিবাসীদের জাপান 
স্বাধীনতা দান করে গত ১লা আগস্ট। সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
ছিলেন নেতাজী । তিনি বলেন, আজ রেন্গুনের সরকারি ভবনে 
যেমন ময়ুরমার্কা পতাকা উড়ছে, তেমূনি দিল্লীর লালকেল্লায় উড়বে 
ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা । 

মাঝে মাঝে এখানে সেখানে যেতে হত। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় 
থাকতেন সিঙ্গাপুরে । অবসর সময়ে দূর সীমান্তবর্তী ভারতের 
দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। : তার মুখে ফুটে উঠত অটল 
সংকল্পের ছাপ। চোখে ফুটে উঠত এক দৃঢ় ও দৃরাহিত প্রত্যয়ের 
আভাস । 

এবার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের দিন ঠিক হয়ে 
যায়। ২১শে আগস্ট তারিখে ভারতীয় স্বাধীনত! লীগের উদ্যোগে 
সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিস্ডিংএ অনুষ্ঠিত হয় এক এঁতিহানিক অধিবেশন । 
অধিবেশন শুরু হয় বেলা সাড়ে দশটায়। 

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ, থেকে ভাষণ দেন রাসবিহারী বস্থ এবং 
কর্নেল চ্যাটাজি সম্পাদকীয় বিৰৃতি পাঠ করেন। তারপর মঞ্চে 
আসেন নেতাজী। এক ঘণ্টাব্যাপী এক রোমাঞ্চকর বক্তৃতায় 
শ্রোতাদের যুদ্ধ করে রেখে দেন। নেতাজীর শপথ পাঠ করার 
সময় শ্রোতাদের উল্লসিত করতালিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে 
ওঠে সভাগৃহ। কখনও মৃদ্ধ কখনও বা দৃঢ় কণ্ঠস্বর শপথ বাণী 
পাঠ করেন নেতাজী ঃ 

আমি সুভাষচন্দ্র বস্তু ভগবানের নামে শপথ করছি যে ভারতবর্ষ 
ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে মুক্ত করবার জন্ত আমি 
আমার জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত পবিত্র স্বাধীনত। সংগ্রাম চালিয়ে 
ফাব। 


বলতে বলতে আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে ক্। সমস্ত সভা 
স্তব্ূ। সকলেরই দৃষ্টি নেতাঁজীর উপর আবদ্ধ। শ্রোতারা এমন 
মুগ্ধ হয়ে গেছে তারাও সকলে নীরবে স্বগত উচ্চারণে নেতাজীর 
কথাগুলি মনে মনে বলে যাচ্ছে । 

নেতাজী আবার বলতে শুরু করলেন, 

আমি চিরদিনই ভারতবের একজন সেবক হয়ে থাকব এবং | 
আমার আটত্রিশ কোটি ভারতীয় ভাই বোনের উন্নতির জন্য কাজ 
করে যাব। এই সেবাই হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য । 
এমন কি ভারত স্বাধীন হওয়ার পরও সেই স্বাধীনতার জন্য আমার 
দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করার জন্য সব সময় আমি 
প্রস্তুত থাকব। 

নেতাঁজীর এই কথা৷ বলার পর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের 
মন্ত্রীসভার সদস্তরা একে একে মঞ্চে এসে শপথবাণী পাঠ করলেন। 
সাদের প্রত্যেকেই বলতে হলো, আমি ভগবানের নামে এই পবিত্র 
শপথ করছি যে, ভারতবর্ষ ও আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীকে 
স্বাধীন করার জন্ত আমি আমার নেতা সুভাষচন্দ্র বোসের প্রতি 
সব সময়ে বিশ্বস্ত থাকব এবং এই. উদ্দেশ্ঠ সাধনের জন্য আমি 
আমার জীবন ও যথাসর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত 
থাকব। 

এইভাবে একের পর এক ঈশ্বর ও জন্মভূমির নামে শপথ গ্রহণ 
করেন আর তীদের সরাধিনায়ক নেতাজীর সামনে নতজানু হয়ে 
 অকুগ্ঠ আনুগত্য দেখান। এই অস্থায়ী সরকারের নাম হলো 
আজি হুকুমতই-আজাদ হিন্দ । 

এর পর নেতাজী সরকারের আদর্শ ও উদ্দেশ্ত সম্বলিত এক 
ঘোষণা পত্র পাঠ করলেন, 

১৭৬৭ সালে বুটিশের কাছে বাংলার পরার্জিত হবার পর থেকে 
ভারতীয় জনগণ অপ্রতিহতভাবে একশো বছর ধরে একটানা যুদ্ধ 
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করে আসছে। বড় অতুলনীয় বীরত্ব আর আত্মত্যাগের গৌরবময় 
ৃষ্টান্তে উজ্জল হয়ে -আছে এই একশো বছরের ইতিহাস। বাংলার 
নবাব সিরাজন্দৌলা ও মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হাঁয়দার আলি, 
টিপু স্থলতাঁন ও ডেলু সাম্পি, মহারাষ্ট্রের আপ্লা সাহেব ভৌসলে ও . 
পেশোয়ার বাজীরাও, অযোধ্যার বেগমরা, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং 
আগরওয়ালা, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, তীতিয়া তোপী, ছুমরাওএর 
মহারাজ কুনওয়ার এবং নানা সাহেবের নাম স্বর্ণীক্ষরে লিখিত 
থাকবে ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু দুর্গের বিষয় আমাদের 
উত্তর পুরুষরা বুঝতে পারেননি যে বৃটিশ সমগ্র ভারতের পক্ষেই 
বিপজ্জনক আর তা বুঝতে পারেননি বলেই তারা একযোগে তাদের 
সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে রুখে দ্রীড়াতে পারেননি । অবশেষে যখন 
সত্যি সত্যিই তারা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন তখনই তীর! 
এক্যবদ্ধ হয়ে ১৮৫৭ সালে বাহাছুর শাহের পতাকা তলে সমবেত 
হয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেন। 

১৮৫৭ সালের পর থেকে বৃটিশ জোর করে সব অস্ত্র কেড়ে 
নিয়ে তাঁদের উপর পৈশাচিক অত্যাচীর করায় ভারতীয় জনগণ 
কিছুদিনের জন্য নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে । ১৮৮৫ সালে ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে আবার নতুন জাগরণ আসে 
ভারতীয় জনগণের মধ্যে । ১৮৮৫ সাল থেকে গত প্রথম মহাযুদ্ধের 
শেষ পর্যস্ত ভারতীয় জনগণ তাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের 
জন্য সর্বরকমে চেষ্টা করে_যেমন আন্দোলন ও প্রচার, বৃটিশ 
পণ্য বর্জন, সন্ত্রীপবাদ ও ধ্বংসাত্বক কার্যকলাপ এবং পরিশেষে 
সশস্ত্র বিপ্লব। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় 
অবশেষে -১৯২০ সালে ভারতের জনগণ যখন ব্যর্থতা ও হতাশায় 
মৃহমান হয়ে অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন মহাত্মা গান্ধী 
অসহযোগ ও আইন অমান্ত আন্দোলনের নতুন মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে 
এলেন। 
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এইভাবে ভারতীয় জনগণ শুধু তাঁদের রাজনৈতিক চেতনাই 
ফিরে পায় নাঁ, সঙ্গে সঙ্গে এক অখণ্ড জাতীয় সত্তায় সংহত হয়ে গঠে 
তারা । তখন থেকে তাদের সাধারণ লক্ষ্যের জন্ত এক্যবদ্ধ হয়ে 
এক অখণ্ড কায়মনোবাক্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সাম্য অর্জন 
করল। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আটটি প্রদেশে 
মন্ত্রীসভা গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে কংগ্রেস মন্ত্রীরা দেখিয়ে 
দিয়েছেন তারা নিজেদের শাসনকার্ধ নিজেরাই চালাতে পারেন । 
সুতরাং বর্তমান যুদ্ধের প্রারস্তে ভারতের চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের 
জন্য তুমি প্রস্তুত হয়েই ছিল। 

শঠতা, প্রবঞ্চনা, লুষ্ঠনের দ্বারা ভারতীয় জনগণকে মৃত্যু ও 
অনশনের পথে ঠেলে দিয়ে বুটিশ শাসকর৷ ভারতীয় জনগণের সব 
শুভেচ্ছা হারিয়ে ফেলেছে । আজ তাদের অস্তিত্কে নিজেরাই 
বিপন্ন করে ফেলেছে তারা । এখন সেই অবাঞ্ছিত শাসনের শেষ 
চিহনটুকুকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য দরকার শুধু এক টুকরো 
অগ্নিশিখার। সেই অগ্নিশিখাকে প্রজ্জলিত করাই হলো আজাদ 
হিন্দ ফৌজের কাজ। 

আজ যেহেতু স্বাধীনতার সুপ্রভাত আমাদের হাতের কাছে 
এসে পড়েছে, ভারতীয় জনগণের কর্তব্য হচ্ছে এক স্বাধীন অস্থায়ী 
সরকার গঠন করা এবং সেই সরকারের অধীনে শেষবারের মত 
সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া । কিন্ত ভারতের নেতারা কারাগারের মধ্যে 
থাকায় ও ভারতীয় জনগণের হাতে কোন অস্ত্র না থাকায় ভারতবর্ষের 
মধ্যে কোন অস্থায়ী সরকার গঠন কর! বা সেই সরকারের অধীনে 
সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। স্ৃতরাং আজ দূর প্রাচ্যের 
যে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগকে ভারতের ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি 
দেশপ্রেমিক ভারতবাসী সমর্থন ও শ্রদ্ধা করে তার উচিত হলো 
স্বাধীন ভারতের জন্য অস্থায়ী সরকার গঠন কর! আর আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাঁওয়া। 
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এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিটি ভারতীয়ের কাছ 
থেকেই আন্মুগত্য লাভের অধিকারী । এই সরকার তার অধীনস্থ 
সকল নাগরিককে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সকলকে সমান অধিকার আর 
সুযোগ সুবিধা দান করেছে । এই সরকার সমগ্র দেশ ও জাতি ও 
তার প্রতিটি অংশের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য দৃঢ় সংকল্প 
ঘোষণা করছে । বিদেশী সরকার যে সব ভেদাভেদ স্থ্টি করেছে, 
সেই সব ভেদজ্ঞানের উধের্বে গিয়ে দেশের প্রতিটি সন্তানকে সমানভাবে 
মানুষ করে তুলবে এই সরকার । 

ঈশ্বরের নামে ও আমাঁদের সেই সব উত্তরপুরুষেরা ধারা 
ভার্তবাসীকে একটি জাতিতে পরিণত করে গেছেন এবং ধারা 
বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এক উজ্জল এতিহা রেখে গেছেন তাদের নামে 
আজ আমরা ভারতীয় জনগণকে আমাদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমর! 
তাদের কাছে আরও আহ্বান জানাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত না ভারতের 
মাটি থেকে শক্ররা বিতাড়িত হয় ; এবং যতদিন না ভারতীয় জনগণ 
আবার এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত না৷ হয় ততদিন তাঁরা যেন 
জয়ের প্রতি আস্থা রেখে বীরত্ব সাধন ও অধ্যবসায় সহকারে 
বুটিশের বিরুদ্ধে শেষ পর্যস্ত সংগ্রাম করে চলেন। | 

এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রে যারা আপন 
আপন পদমর্যাদা অনুসারে সই করেন তার! হলেন, সুভাষচন্দ্র বোস, 
রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন শ্রীমতী 
লক্ষ্মী, নারী সংগঠন বিভাগ, এস, এ আঁয়ার, প্রচার বিভাগ, 
লেফটেন্তান্ট কর্ণেল এন, এস, ভগৎ, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জে, কে, 
ভেখসলে, লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল গুলজার! সিং, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এম, 
জেড কিয়ানি, লেফটেম্তান্ট কর্ণেল এ, ডি, লৌগনধন, লেফটেন্াণ্ট 
কর্ণেল ইশান কাজির ও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শাহ নওয়াজ খাঁঁ_এ'রা 
সকলেই সশন্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিরূপে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। 
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এম, এ সহায় মন্ত্রীর সম মর্ধাদীসম্পন্ন সচিব । রাঁসবিহারী বোস, প্রধান 
পরামর্শদাতা। এ এন, সরকার, আইন বিষয়কনঈপরামর্শদাতা এবং 
করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি, এম, খা, ওয়াই ইয়েলাক্সা, জে, থিভি 
ও সর্দার ঈশ্বর সিং হন সাধারণ পরামর্শদাতা। 

এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম উল্লেখষোগ্য কাজ 
হলো বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা । ১৯৪৩ সালের 
২৫শে অক্টোবর তারিখে দিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিএর সামনে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অসামরিক ভারতীয়দের এক বিরাট জনসমাবেশে 
ঘোষণা করেন নেতাজী, 

আমাদের মন্ত্রীসভা দ্বিতীয় বৈঠকে রাত্রি ১২-৫ মিনিটে নিয়লিখিত 
প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। 

আজি হুকুমতই--আজাদ হিন্দ বুটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে । 

নেতাজী এ কথা! ঘোষণা! করার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশাল জনসভায় 
পঞ্চাশ হাজার লোক আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। অনেকে উচ্ছালে 
আত্মহারা হয়ে মঞ্চের দিকে ছুটে চলে। ঝাসি রাণী বাহিনীর অনেক 
মেয়ে আনন্দে মুচ্ছিত হয়ে পড়ে। 

নেতাজী তখন সকলকে শান্ত হতে বলেন। তিনি বলেন, 
আপনার! শুধু হাত তুলে আপনাদের সম্মতি প্রকাঁশ করুন৷ 

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক হাত তুলে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা রাইফেল তুলে বেয়নেট উচিয়ে 
তাদের সম্মতি জানায়। 

দিনকতকের মধ্যেই আজাদ হিন্দ সরকারকে সমর্থন করল 
কয়েকটি দেশ। জাপান, ব্রহ্মদেশ, জার্মানি, ফিলিপাইন, নানকিং, 
মাঞ্চুকুও প্রভৃতি দেশগুলি আজাদ হিন্দ সরকারকে.সমর্থন করে বাণী 
পাঠাল। 


॥ পঁচিশ ॥ 


নতুন সরকারের কর্মভাঁর গ্রহণ করার পর আজাদ হিন্দ ফৌজের 
অফিসারদের এক বৈঠক ডাকলেন নেতাজী । সেখানে জাপানের 
প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল তেরাউচির কথাট? আলোচন1 
করলেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে তেরাউচির ধারণা খুব উচু নয়। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে তেরাউচির কথাগুলি বললেন নেতাজী । 
এই বৈঠকে যে সামরিক অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন, 
ভেশাসলে, এম, জে ও আই, জে, কিয়ানি, আজিদ আমেদ, শাহ 
নওয়াজ, গুলজীরা সিং হবিবুর রহমান ও পি, কে, সাইগল। 

নেতাজী বললেন, তেরাউচি বলেছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের 
নৈনিকর জাপানী সৈন্যদের মত অত ভাল লড়াই করতে পারবে না। 
কারণ তারা৷ একবার মালয়ে হেরে গিয়েছিল এবং ভার! দুর্নীতিগ্রস্ত । 

তেরাউচি আরও বলেছিল, বৃটিশ শাসনের অধীনে এতদিন তাঁরা 
যুদ্ধ করে বিলানী হয়ে পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানী সৈন্যদের মত অত 
কষ্ট সা করতে পারবে না । তাছাড়া এতদিন তারা বৃটিশের ভাড়াটে 
সৈম্ভের মত যুদ্ধ করে এসেছে ; তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা বা কোন 
মতাদর্শ নেই ; সুতরাং তারা যে কোন সময়ে প্রলোভনের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে পারে। সুতরাং ভারতের দিকে জাপানী সৈন্যর! 
এগিয়ে যাবে আর আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছনে থাকবে । 

ন্তোজী আরও বললেন, তেরাউচির এই সব কথার উত্তর অবশ্য 
আমি দিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, জাপানীদের ত্যাগি ও কষ্টের 
মধ্য দিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে সে 
স্বাধীনতাকে আমি দাসত্বের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করব। জাপানী" 
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সৈম্রা যদি ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে এগিয়ে-যায় আর আজাদ হিন্দ 
ফৌজ যদি তার পিছনে পড়ে থাকে তাহলে সেটা হবে ভারতের পক্ষে 
জাতীয় অপমান, স্থৃতরাং এর পর সব যুদ্ধে আজাদ হিন্দ বাহিনী 
প্রথম এগিয়ে যাবে; ভারতের বুকে ভারতীয় সৈনিকদেরই রক্ত 
প্রথম ঝরে পড়বে । ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সৈনিকরাই 
প্রথম চেষ্টা করবে। পরে যদি দেখা যাঁয় সকল চেষ্ট৷ সত্বেও তারা 
স্বাধীনতা লাভ করতে পারল না তখন তারা জাপানী সাহায্য'চাইবে। 

তেরাউচি অবশ্য নেতাজীর কথায় সায় দিয়েছে। কিন্ত 
নেতাজীকে বলেছে, সব নয়। এখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত 
ডিভিসন হতে বাছাই করা ভাল সৈন্যদের নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি 
করা হোক। তাদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেখা হোক, তার! যদি 
জাপানী সৈম্তদের মত কষ্ট সহা করে ভাল যুদ্ধ করতে পারেক্কচখন 
আজাদ হিন্দ ফৌজের বাকি সৈম্যদেরও পাঠানো হবে যুদ্ধক্ষেত্রে । 

এই সব কথাগুলি অফিসারদের বুঝিয়ে বলার পর নেতাজী 
তাদের মতামত চাইলেন। অবশেষে অফিসাররা সকলে মিলে এই 
ধরনের একটি বাহিনী গঠন করতে চাইলেন যাঁর নাম হবে এক 
নম্বর গেরিল! বাহিনী । 

তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে তিনটি বাহিনী ছিল। 
তিনজন ভারতীয়. নেতার নাম অনুসারে তিনটি বাহিনীর নাম 
দিয়েছিলেন নেতাজী- গান্ধী ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড ও নেহেরু 
ব্রিগেড । 

এই তিনটি ব্রিগেড হতে বাছাই ক্র ভাল সৈন্যদের নিয়ে 
একটি গেরিলা! বাহিনী তৈরি হলো আর তার সেনাপতি হলেন 
জেনারেল শাহ নওয়াজ। সৈন্যরা নিজে থেকে এই বাহিনীর নাম 
দিল সুভাষ বরিগ্গেড। 

সামনে ছুই মাস বাকি। এই ছুই মাসের মধ্যেই তৈরি হয়ে 
নিতে হবে। তারপর যেতে হবে বর্মা রণাঙ্গনে ৷ আজাদ হিন্দ 

২৮৭ 


ফৌজের এই গেরিলা বাহিনীর উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র নেই। বেতার ব! 
টেলিফোন ব্যবস্থা নেই সঙ্গে। তাছাড়া ভাল কোন পরিবহণ 
ব্যবস্থাও নেই। 

বাহিনীর মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভাল ছিল না। তিন হাজার 
সৈনিকের দেখাশোনার জন্য মাত্র পাঁচজন ডাক্তার ছিল। তাও 
আবার ভাক্তারদের হাতে অস্ত্রোপচারের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছিল 
না। তাছাড়া পোষাক ও জুতোর অভাব ছিল সৈনিকদের । 
অনেক সময় মালয়ের ছুভে্য জঙ্গলে বিষধর পোঁকামাকড়ের কামড় 
খেয়ে খালি গায়ে যুদ্ধ করতে হত সৈনিকদের । 

এই সব অস্থুবিধার মধ্য দিয়েই বাহিনীকে এক! গড়ে তুলতে 
লাগলেন নেতাজী । জাপানীদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই 
নিলের্ট না। একাই স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ 
করতে লাগলেন। একাই সৈশ্তদের শিক্ষার দিকে নজর রাখতে 
লাগলেন । 

মালয়ের ব্যবসায়ীদের উদ্দেস্টে একদিন নেতাজী বললেন, যখন 
কোন দেশে যুদ্ধ চলে তখন সেখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে 
কিছু থাকে না1*-*তোমর! ঘদি মনে করে থাক তোমাদের ব্যক্তিগত 
সব সম্পন্তি শুধু তোমাদেরই তাহলে তোমরা ভুল করেছ। তোমাদের 
সব সম্পত্তি এখন তোমাদের নয়। তোমাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি 
একমাত্র ভারতের জন্য উৎসর্গাকৃত। আমার একান্ত বিশ্বাস 
যে তোমরা এই সরল সত্যটা বুঝতে পেরেছ__-ভারতের স্বাধীনতা 
আমাদের যে কোন উপায়ে লাভ করতেই হবে । 

যদি তোমরা এই সরল সত্যটা বুঝতে না পার তাহলে তোমাদের 
অন্য পথ দেখাতে হবে যে পথ এতদিন ইংরেজরা দেখিয়েছিল ৷ 

শেষের এই কড়া কথাটা বলতেন না নেতাজী । কিন্তু না বলে 
পারলেন না, কারণ তিনি শুনেছিলেন মাঁলয়ের অনেক ধনী ভারতীয় 
ব্যবসায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে টাকা দিতে কুষ্ঠ! বোধ করছে। 
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তিনি বার বার তাই সাবধান করে দিলেন, আমাকে যে কোন 
উপায়ে যেমন করে হোক ভারতকে স্বাধীন করতেই হবে। যদি 
তোমরা এ বিষয়ে তোমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাও, তাহলে 
স্পষ্ট করে বলো ঘে তোমরা ভারতের স্বাধীনতা চাও না। তাহলে 
আমি আগেই বলেছি আমি তোমাদের পথ দেখাব । 

টোকিওতে দৃরপ্রাচ্যের এক মহা সম্মেলন বসছে। নেতাজীকে 
সেখানে যেতে হবে। তাই সব কাজের ভার সহকর্মী অফিসারদের 
দিয়ে নেতাজী ২৫শে অক্টোবর জনসভায় ভাষণ দেবার পরই 
বিমানযোগে টোকিও যাবার জন্ত সিঙ্গাপুর ত্যাগ করলেন । 

জাপানী প্রধানমন্ত্রী টোজোর সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী ১লা 
নভেম্বর। তেরাগুচির সব কথা তিনি খুলে বললেন। তিনি 
আগামী ১৯৪৪ সালের যুদ্ধে তার আজাদ হিন্দ ফৌজের, প্রথম 
ডিভিসনটিকে পুরো কাজে লাগাতে বললেন। এর পর মীঁলয়ে 
আরও ছুটি ডিভিসন গড়বেন তাঁও তিনি বললেন। 

নেতাজী রেঙ্গুনে তীর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের নতুন সদর 
দণ্তর খোলবার অনুমতি চাইলেন। তিনি জাপানদের অধিকৃত 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কর্তৃত্ভার তীর সরকারের উপর 
ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তাছাড়া সরকারকে নতুন ব্যাঙ্ক 
নোট ছা'পতে হবে। পরিত্যক্ত ভারতীয় সম্পত্তির ভাঁরও তীদের 
ছেড়ে দিতে হবে। 

টোজো৷ নেতাজীর সব কথাই প্রায় মেনে নিলেন। তিনি 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারের উপর ছেড়ে দিতে চাইলেন, নোট ছাপারও অনুমতি দিলেন, 
পরিত্যক্ত ভারতীয় সম্পত্তির ভারও নেতাজীর উপর ছেড়ে দিলেন । 
বাকি যুদ্ধগত প্রশ্নগুলি যুদ্ধ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা 
হবার পর গিটিয়ে ফেলার কথা দিলেন। এ সব ব্যাপারে তিনি 
নেতাজীকে যথেষ্ট সাহায্য করজেন। 
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৫ই ও ৬ই নভেম্বর টোকিওর পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হলো! 
দুরপ্রাচ্যের মহাসন্মেলন। সেখানে নেতাঁজী বললেন, এই ধরনের 
সংগঠন থেকে কালক্রমে গড়ে উঠবে এক বিশ্বস-স্থা। বৃটেন ও 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের ষে যুদ্ধ তার সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে সারা বিশ্বের স্বার্থ। তিনি বললেন, 

ভারতবর্ষ হতে যদি ইঙ্গ-মাকিন সাত্রাজ্যবাঁদকে উচ্ছেদ করা না 
যায়, তাহলে পরাধীন মুসলিম দেশগুলির পক্ষে বৃটিশের বন্ধন ছিড়ে 
হারানো স্বাধীনতা। পুনরায় উদ্ধার করা৷ শুধু ছুঃসাধ্য নয় অসম্ভবও 
ব্টে। 

নেতাজী চান ভারতের স্বাধীনতা আর পূর্ব এশিয়া হতে ইঙ্গ-মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদের অপসারণ। সম্মেলনে যেসব দেশ এসেছে তাদের 
সবার চেয়ে এ যুদ্ধে বেশী মূল্য দিতে হবে ভারতকে | কারণ তাদের 
কাছে প্রশ্ন হলো স্বাধীনতা রক্ষা করার আর ভারতের সমস্তা হলো 
স্বাধীনতা অর্জনের । 

জাপানী প্রধানমন্ত্রী টোজো ও সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বলার পর 
বলতে উঠেছিলেন নেতাঁজী। কিন্তু তার ধক্তৃতা ভাল হলো সবচেয়ে 
বেশী। সবচেয়ে বেশী প্রশংসা! পেলেন তিনি। 

সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সবাই বেশ বুঝতে পারলেন বাজনৈতিক 
খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে নেতাজী বোসের সমকক্ষ রাষ্ট্রনেতা 
তখন শুধু টোকিও নয়, সারা পূর্ব এশিয়ার কোথাও নেই। 

জাপান সম্রাটের সঙ্গেও দেখা করলেন নেতাজী । জাপানে প্রচুর 
সম্মান পেলেন সব জায়গায়। বহু জনসভায় ডাকা হলো তাকে । 
এ্যাকাডেমি, ক্যাডেট কলেজ, অস্ত্র কারখানা সব ঘুরিয়ে দেখানো 
হলো। 

নেতাজী সম্পর্কে সম্মেলনের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের ধারনা থেকে 
বোঝা যায় তারা কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন নেতাজীকে । 

প্রধানমন্ত্রী টোজো বললেন, এক যুদ্ধবিশারদ রাজনীতিবিদ হিসাবে 
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দৃঢ় সঙ্কন্নের সঙ্গে সম্মেলনে প্রবেশ করলেন তিনি। তার কথাগুলি 
যেমন অকু্ঠ ও অন্রান্ত তেমনি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ । 
মাঞ্চুরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চো বললেন, তাকে দেখে মনে হলো, ভিনি 
একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ । তাঁকে দেখে আরও মনে হয়, তিনি 
যেন এক যুদ্ধ জাহাজের প্রধান ক্যাণ্থেন যিনি একের পর এক 
বহু ঝড়ের মুখে পড়েছেন, কিন্তু কেমন করে নিরাপদে জাহাজ ভেড়াতে 
হয় বন্দরে তা ভালভাবেই জানেন । 
ফিলিপাইনের রাষ্ট্রপতি বললেন, তিনি একজন ভাল বাসী ৷ তার 
নিষ্ঠা ও আদর্শ মানুষের চোখে জল আনে। 
শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডের যুবরাজ বললেন, তিনি বড় ভদ্র ও মাজিত। 
দেশের এঁতিহ্য সচেতন এক মহান ব্যক্তি। জগতসভার মধ্যে নিজের 
জায়গা করে নিতে জানেন । 
ব্রহ্মদেশের ব মাউ বললেন, তীর কথা শুনে মনে হয় স্িনি 
যেন টাটকা যুদ্ধফের এক সৈনিক; শক্রসৈন্যের প্রতি আঘাত 
হানার জন্য সব সময় প্রস্তত। এক স্বাধীন ও এঁক্যবদ্ধ এশিয়া গড়ে 
তোলার কাজে তার জীবন উৎসগাকৃত। 
এশিয়ার জাতিগুলির কাছে নেতাজীর আসল পরিচয় এইখানে । 
নেতাজী শুধু ভারতের স্বাধীনত! চান না; তিনি চান এশিয়ার সমস্ত 
দেশগুলিকে এক্যবদ্ধ করে তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশধাদের 
কবল থেকে মুক্ত করতে। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির 
স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধিই তার কাম্য । 
জাপান থেকে চলে যাওয়ার আগে টোজো৷ ঘোষণা! করলেন, 
জাঁপান আজাদ হিন্দ সরকারকে যে সাহাধ্য করতে চায় তার প্রমাণ 
স্বরূপ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারের উপর ছেড়ে দিতে চাঁয়। 
আন্দামান ও নিকৌবর ছিল তখন জাপানের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ঘাঁটি। 
তবু জাপান তা! এককথায় ছেড়ে দিল নেতাঁজীকে । নেতাজী নতুন 


নাম দিলেন এই ছুটি দ্বীপের শহীদ-্বরাজ দ্বীপ। আন্ুষ্ঠানিকভাবে 
হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত একজন ভারতীয় চীফ কমিশনার নিযুক্ত 
. হলো । 

এর পর জাপ সৈন্যবাহিনীর বড় কর্তা সুগিয়ামার সঙ্গে দেখা 
করলেন নেতাজী । ১৯৪৪ সাল অর্থাৎ আগামী বছরে বর্মা অঞ্চলে 
যুদ্ধ করার সময় আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সেনাপতির অধীনে 
মিত্রবাহিনী রূপে যুদ্ধ করবে-_এ বিষয়ে স্ুগিয়ামার মত আদায় 
করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা ও কর্তব্য কি তা ঠিক করবে 
বর্দীর সেনাধ্যক্ষ। 

নতুন বছরের শুরুতেই প্রথম ডিভিসন ও নেতাঁজীর নিজস্ব 
বেসামরিক হেভ কোয়ার্টার রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হবে। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ডিভিসন গড়ার অন্ুমতিও আদায় করলেন নেতাজী ৷ সৈন্যদের 
শিক্ষার ব্যবস্থাও করলেন । 

আরও ঠিক হলো, আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে যে সব সৈন্য 
প্রাক্তন যুদ্ধবন্দীদের ভিতর থেকে নেয়া হয়েছে তাদের ব্যয়ভার বহন 
করবে জাপান এবং যার! বেসামরিক লোকদের ভিতর থেকে এসে 
সৈচ্ঠদলে যোগ দিয়েছে তাদের খরচ চালাবে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকার। আর বুটিশের কাছ থেকে যে সব অস্ত্রশস্ত্র অধিকার কর! 
হয়েছে তাতেই চলে যাবে। 

টোকিও থেকে দিঙ্গাপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা! হলেন 
নেতাজী ১৮ই নভেম্বর। ফেরার পথে নানকিং, সাংহাই, ম্যানিলা ও 
সাইগন-__এই চারটি জায়গা সফর করতে হবে । 

যেখানেই গেলেন বড় দরের একজন আন্তর্জাতিক নেতার উপযুক্ত 
সমাদর ও সম্মান পেলেন সব জায়গায় । 

সাংহাই থেকে এক বেতার বক্তৃতায় চিয়াং কাইশেকের কাছে এক 
আবেদন জানিয়ে বললেন, জাপানের সঙ্গে চীন এমন এক সম্মানজনক 
চুক্তি করুক যাতে চীন থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারিত হয়। 
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সফর শেষে সিঙ্গাপুরে ফিরলেন ২৫শে নভেম্বর । ফিরে এসেই 
আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান হেড কোয়ার্টার ও মন্ত্রীসভা! বর্সায় 
নিয়ে যাবার কাজগুলি সারতে লাঁগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় 
ডিভিসন গড়ে তোলার কাজও চলতে লাগল । 

এস, এ আয়ার ছিলেন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার 
বিভাগের মন্ত্রী; তিনি আনটু হিম এ উইটিনেস' বইখানিতে 
নেতাজীর ব্যক্তি জীবনের অনেক কথা লিখে গেছেন। 

যেদিন রাত জেগে কাজ করতে হত সেদিন রাতের খাওয়ার 
পর কফি খেতেন নেতাজী । এক একদিন কাজ করতে করতে রাত 
কেটে যেত। ১৯৪৩ সালের ২০শে অক্টোবর সার! রাত ধরে 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্রটি লেখেন । 

নেতাজী পান ও সিগারেট খেতেন। তবে সিগারেট খুব বেশী 
খেতেন। উত্তেজনার কোন কারণ ঘটলে একটার পর একটা 
সিগারেট ধরাতেন আর একেবারে শেষ পর্যন্ত সিগারেট মুখে রেখে 
দিতেন। তিনি ব্যাডমিন্টন খেলতে ভাঁলবাসতেন। চায়ের নেশ! 
ছিল খুব বেশী। প্রায় সব সময় চা হলেই ভাল হয়। এছাড়া 
তাঁর খাওয়া পড়ার ব্যাপারে কোন বিলাসিতা ছিল ন1। নিজে খুব 
সাদাসিধে জীবন যাঁপন করতেন। তবে কোন অতিথি এলে তিনি 
মুক্ত হস্তে খরচ করতেন । 

নেতাজীর কাছে প্রায় সব সময় একটি ছোট ঝুলি থাকত। 
তাঁর মধ্যে থাকত জপের মালা, ছোট্ট একখানা গীতা আর পড়াশুনোর 
জন্য আর একট। চশমা । সিঙ্গাপুরে থাকার সময় তিনি রামকৃষ্ণ 
মিশনের মহারাজের সঙ্গে অবসর সময়ে বসে তত্ব আলোচনা করতেন । 
এক একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠে গাড়ি করে রামকৃষ্ণ মিশনে চলে 
যেতেন? সেখানে গিয়ে সিক্কের গেরুয়। কাপড় পরে একটি রুদ্ধদ্বার 
ঘরে বসে জপের মালা নিয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। 

কাজে তীর নিষ্ঠা ছিল অপাঁধারণ। এমন অনলন অক্লান্তভাবে 


কাজ করে যেতেন যে খাওয়ার কথা তার মনেই থাকত না । নেতাজী 
জন্তু জানোয়ার পুষতে ভালবাসতেন । কাঁজের ফীকে একটু সময় 
পেলেই পোষা জন্ত জানোয়ারদের দেখাশোনা করতেন। রেস্ুনে 
থাকার সময় তার একপাল বাঁদর, খরগোস, হাস, রাজহাস আর 
একটা টাট্রুঘোড়া ছিল। তবে তিনি বিড়াল একেবারেই পছন্দ 
করতেন না। ঘরোয়াভাবে অনেক সময় তাকে দেখে খুব হিসেবী 
মনে হত। অনেক দিন চাকরকে ডেকে জিনিসপত্রের দাম সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কলার দাম সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাইতেন । গাড়ির 
গতিবেগ নিয়ে অনেক সময় ড্রাইভারকে বলতেন। কিন্তু আবার কোন 
গরীব কিছু সাহায্যের জন্য এলে যাতে শুধু হাতে না ফেরে সেদিকে 
ছিল তার সজাগ দৃষ্টি । 

দুটতা ও উদারতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ছিল 
নেতাজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সৈনিকদের খাওয়া দাওয়া সুখ 
স্বাচ্ছন্ব্যের প্রতি তিনি সব সময় কড়া নজর রাখতেন। এক একদিন 
খাওয়ার সময় তিনি নিজে সাধারণ সৈম্দের মাঝখানে গিয়ে খাওয়ার 
জন্য বসে পড়তেন। এক সঙ্গে বসে খেতেন। সৈনিকদের সঙ্গে 
বিকালে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। তিনি বলতেন খাওয়ার ব্যাপারে 
সাধারণ সৈনিক ও অফিসারের মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। তিনি 
নিজে ব্যক্তিজীবনেও কোন বিশেষ স্থযোগ-স্ুবিধাভোগ পছন্দ 
করতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে কতদিন কত সামান্য জিনিস সবাই মিলে 
সমানভাবে ভাগ করে খেয়েছেন। নিজে একটুও বেশী নেননি । 

তিনি যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিককে ভালবাসতেন 
তেমনি প্রতিটি সৈনিকও তীকে অন্তরের সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। 
তিনি একবার ৪ঠা জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
“সৈনিকদের বলেছিলেন, যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার 
মনস্থ করেছে তারা সব সময় নিজেদের ফকির বলে মনে করবে। 
মনে ভাববে তোমাদের বন্দুক নেই, ট্যাঙ্ক নেই, বিমান বা অন্তশস্্ 
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ও রমদ নেই, বিলাসিতা করার মত অচেল টাকা নেই। নেতাজীর 
দিল্লী অভিযানের প্রতিদানম্বূপ আমি তোমাদের দিতে পারি, ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, পথশ্রম আর পরিশেষে মৃত্যু---স্বাধীনতার মূল্যন্বরূপ তোমরা 
আমায় তোমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের দেশের স্বাধীনতা! এনে 
দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা তখন উত্তর করেছিল, নেতাজী, 
আমাদের রক্তপাতের দ্বারা যদি স্বাধীনতা পাওয়া ষায়, তাহলে আমরা 
এমন রক্তপাত করব যাতে মনিপুরের বুকের উপর দিয়ে রক্তের ভ্রোত 
বয়ে যাবে। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই বীর সৈনিকরা সত্যিই কথা৷ রেখেছিল 
তাদের। পরের বছর মনিপুরে যখন যুদ্ধ হয় তখন সত্যি সত্যিই 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের রক্তে নদী বয়ে গিয়েছিল 
মনিপুরের সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়ে। প্রায় চার হাজার সৈনিক 
নিহত হয় সেই ভীষণ যুদ্ধে। তার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সব 
ধর্মের লৌকই ছিল। সকলের লক্ষ্য ছিল এক-_-এক অখণ্ড স্বাধীন 
ভারত। 

ডিসেম্বর মাসে আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ডিভিসন গঠিত 
হলো। এর পর তৃতীয় ডিভিসনের কথাও ভাব! হলো । তবে 
অনভ্যন্ত দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে অনেক সৈনিক শিক্ষার 
সময় পালিয়ে যেতে লাগল। তখন এক ছুকুমনামা জারি করে 
আজাদ হিন্দ ফৌল্ের সৈন্যদের হ'শিয়ার করে দেয়া হলো, অন্যান্ত 
সৈন্য বাহিনীর মত আজাদ হিন্দ ফৌজের দলত্যাগ ও ষড়যন্ত্র 
মৃত্যুদণ্ডনীয় অপরাধ | সৈন্দের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা আনার জন্য 
প্রচার অভিযান চালাতে লাগলেন নেতাজী । 

টোকিও থেকে ফিরে এসেই পাঁচ দিনের সফরে জাভা ও সুমাত্রা 
যেতে হলো নেতাজীকে । ওখান থেকে যেতে হবে আন্দামান । 
সেখান থেকে রেঙ্ছুন যাবার আগে শাম । 
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সুমাত্রা ও জাভা ছুটি দ্বীপে ভারতীয়দের বহু জনসভায় বক্তৃতা 
দিলেন। বনু ধনী ভারতীয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলেন । 
তার ফলও ভালই পেলেন। নগদ ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে পনের লক্ষ 
গিলভার চাদ! তুললেন। 

১৯শে ডিসেম্বর তারিখে আন্দামান দ্বীপের রাজধানী পোর্ট 
ব্েয়ারে নামলেন নেতাজী । জাপানী নৌসেনাধ্যক্ষ স্বাগত জানালেন 
তাকে। আগে বৃটিশ চীফ কমিশনার যে কুঠিতে থাকত সেইখানে 
রাখা হলো তাকে । 

পৌরপ্রধানের কাছ থেকে পোর্ট রেয়ারের স্বাধীনতা নিজের হাতে 
গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ সরকারের দখল স্ুচিত করলেন। ছীপের 
প্রতিরক্ষা পরিদর্শন করার পর জেলখানা দেখতে গেলেন। যে সব 
জেলখানায় একদিন তিনি নিজে ও ভারতের বহু বিপ্লবী আবদ্ধ 
থেকেছেন দিনের পর দিন, সেই সব জেলখানা দেখতে দেখতে আবেগে 
অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি । 

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সাভিসের একজন প্রবীণ অফিসার ছিলেন 
লেফটেন্যান্ট কর্ণেল লোকনাথন। তাকেই চীফ কমিশনার নিযুক্ত 
করার কথা৷ ভাবলেন নেতাজী । ঠিক হলো আন্ৰামানের বেসামরিক 
শীঘনভার থাকবে ভারতীয় চীফ কমিশনারের হাতে । তবে যতদিন 
যুদ্ধ চলবে পুরো সামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর করা চলবে না। জাপানী 
সেনাধ্যক্ষ জানিয়ে দিলেন । 

পোর্ট ব্রেয়ার থেকে সোজা গেলেন ব্যাঙ্ককে। একবার রেন্গনে 
গিয়ে পড়লে কাজের চাপে আর এখন বেরোতে পারবেন না। 
কোথাও যাওয়া হবে না। তাই শ্রামদেশ সফরের কাজটা এখনই 
সেরে ফেলতে হবে। 

শ্তাম সরকারের রাজকীয় অতিথিরূপে অভ্যর্থনা জানানে৷ হলো 
নেতাজীকে । তাঁকে কাছে পেয়ে খুশিতে ফেটে পড়ল শ্ঠামের 
অধিবাসীরা । আনন্দ ও উৎবের সমারোহ পড়ে গেল তাকে ঘিরে। 
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॥ ছাববশ ॥ 


” ১৯৪৪ সাল। এই বছরেই ভারত আক্রমণ করতে হবে। 
ঠিক আক্রমণ বলা! চলে না। বৃটিশের শাসনপাশ থেকে যুক্ত 
করতে হবে ভারতকে । আর দেরি করা চলে না। আঁর সবুর য় 
না। অন্তরে ধৈধ আর ধারণ করে রাখতে পারেন না নেতাজী । 

তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়ে নেতাঁজী রেন্গুনে এসে পৌঁছলেন 
৪ঠা জানুয়ারি। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিভিন্ন ব্রিগেড থেকে 
বাছাই কর! সৈম্যদের নিয়ে গঠিত প্রথম ডিভিসন বা সুভাষ ব্রিগেড । 
সৈন্যরা এর আগেই এসে গেছে সিঙ্গাপুর থেকে । সুভাষ ব্রিগেডের 
সৈন্যরা ছুটি দলে ভাগ হয়ে গত নভেম্বর মাসে তাইপিং থেকে রওনা 
হয় রেঙ্গুনের পথে। 

তাইপিং রেল স্টেশানে যেদিন সৈন্যরা যাত্রা শুরু করে, সেদিন 
স্টেশোানে এক সকরুণ দৃশ্টের অবতারণা হয়। সে দৃশ্য বড়ই 
মর্মান্তিক । যেসব আহত ও শরীরের দিক থেকে অসমর্থ সৈন্যদের 
ডাক্তার তাইপিংয়েই থেকে যেতে বলেছে তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার 
জন্য জেদ ধরে।, তাঁরা ট্রেনের সামনে লাইনের উপর গিয়ে বসে 
পড়ে। তাদের যেতে না দিলে ট্রেন ছাড়তে দেবে না। তার! 
বলল, আমরা ত নেতাঁজীকে বলেছি, ষে আমাদের দেশমাতার জন্য 
আমরা জীবন উৎসর্গ করব। কেন তবে আমাদের এখানে ফেলে 
রেখে সে, সুযোগ থেকে বঞ্চিত কর! হচ্ছে? 

আহত ভারতীয় সৈনিকদের দেশপ্রেম দেখে সেদিন অবাক 
হয়ে যায় অনেকে । সবাই বুঝতে পারল একমাত্র নেতাজীর, জন্যই 
পরাজিত ও আহত সৈনিকদের নীতিবোধ এতখানি উন্নত হয়েছে ; 
দেশাতআবোধে তাদের সমগ্র সত্তা এমন করে সংহত হতে পেরেছে ; 
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নিশ্চিন্ত বিশ্রাম ছেড়ে যন্ত্রণাকাতর দেহগুলিকে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে 
ঠেলে দেয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে এমন করে। 

তাইপিং থেকে রেছ্ছুনে এসে পৌছতে সৈহ্াদের লাগল পাঁচ 
সপ্তাহ। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈনিক দেশপ্রেমে এমনভাবে 
উদ্দদ্ধ হয়ে উঠেছে তখন যে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধাকষত্রে 
পৌছতে চায়। যে কোন ধরনের ছুঃখ কষ্ট হাসিমুখে অবলীলাক্রমে 
সা করতে চায়। 

একটি দীর্ঘ পথ একবার আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা আশী 
পাউওড ওজনের বোঝা কীধে ছুই দিনে হেঁটে শেষ করে। অথচ সেই 
একই পথ জাপানী সৈম্ারা পাচ দ্রিনে হেঁটে শেষ করে। একদিন, 
জাপানী সামরিক কর্তা তেরাউচি জাপ সৈম্তদের মত আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈম্যরা কষ্ট সহ্য করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন নেতাজীর কাছে। কিন্তু দেখা গেল সে সন্দেহ একেবারে 
ভুল। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের সৈম্তরা সব এসে গেছে। 
তারা যুদ্ধে যাবার জন্ প্রস্তুত । কিন্তু যানবাহন ও খাওয়া পরার 
কতকগুলি সমস্তা হয়ে দাড়াল। প্রথম সমস্তা হলো, অস্ত্রশস্ত্র 
ও আহতদের বহন করার জন্য কোন পরিবহন ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়ত 
চিন পাহাড় ও কালাদান উপত্যকায় যেখানে গিয়ে তাদের যুদ্ধ 
করতে হবে সেখানে বড় শ্রীত। অথচ তাদের একটি করে গরম 
শাট আর একটি করে স্তৃতীর চাদর ছাড়া আর কিছুই নেই। 
কালাদান উপত্যকায় মশা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অত্যন্ত 
ভয়াবহ। কিন্তু সৈন্যদের কোন মশারি নেই। তাঁদের জরুরী 
অবস্থাকালীন কেনি রেশনের ব্যবস্থাও নেই। 

রেঙ্গুন তার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার কাজ সেরেই ব্রহ্মদেশে 
জাপ প্রধান সেনাপতি জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে বসে আসন্ন 
ভাবত আ্িসণ সঙ্গান্ধ আ7লাচিনা শুক কার দিলেন । 


কাওয়াবে বললেন, জাপানী সৈশ্তরা এগিয়ে যাবে। আর 
আজাদ হিন্দ বাহিনী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জাপানী 
সৈম্তদের সঙ্গে মিশে থাকবে । * এই একটি ভিভিসনের সৈন্যদের দিয়েই 
আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধক্ষমতা যাচাই হবে । | 

নেতাজী কিন্তু তা মানতে পারলেন নাঁ। তিনি বললেন, 
তাহলে আমাদের আঁজাদ হিন্দ ফৌজের কোন স্বতগ্র অস্তিত্বই 
থাকবে না। তবে সুভাষ ব্রিগেডকে বড় জোর তিনটি ব্যাটেলিয়ানে 
ভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু এই সব ইউনিটের.ভার ভারতীয় 
অফিসারদের হাতেই থাকরে। আজাদ হিন্দ বাহিনীগুলি এক 
একটি স্বত্ব বাহিনীরপেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে এগিয়ে যাঁবে। তবে তারা 
জাপানী সৈম্যদের সঙ্গে একই যুদ্ধ কৌশল অনুসরণ করে ষাবে। 

্রহ্মদেশে জাপানীদের সৈম্সংখ্যা তখন ছুই লক্ষ তিরিশ হাজার 
আর আজাদ হিন্দ ফৌজের সুভাষ ব্রিগেডের সৈম্যসংখা! মাপ্র তিন 
হাজার। তবু আজাদ হিন্দ ফৌজকে তুচ্ছ ভাবতে পারলেন না 
কাওয়াবে। তবু তাকে নেতাজীর কথাই মেনে নিতে হলে৷ 
অপ্রতিবাদে। নেতাজী অবশ্য ভারতীয়দের নিয়ে আরও কতকগুলি 
ডিভিমন গড়ে তুলতে চান। প্রথম ডিভিসন যুদ্ধে নামছে! আরও 
ছুটি ডিভিসন তৈরি হচ্ছে। এ ছাড়াও আরও পীচটি ডিভিসন 
গড়ে তোলার ইচ্ছা আছে নেতাজীর ৷ 

জেনারেল কাগুয়াবের সঙ্গে সব সামরিক কথাবার্তা ঠিক করে এবার 
সৈন্যদের সুবিধা সুযোগের দিকে নজর দিলেন নেতাজী । সঙ্গে 
সঙ্গে টাকা যোগাড় ও নতুন সৈন্য সংগ্রহের কাজও চলতে লাগল । 

এই সময় দিন রাত খাটতেন নেতাজী । রোজ -সৈন্যদের 
কুচকাওয়াজ ও মহড়া দেখতেন। রাত্রিতে অফিসের কাজকর্ম 
দেখাশোনা করতেন । 

জাপানীদের বর্মা অভিযানের পরিকল্পন! হয় প্রথম ১৯৪৩ সালের 
নন ছিকি। ভ্তাপ বাহিনীর লেনাপতি মতাগুচিই গ্রথম ইম্ফস 


আক্রমণের .কথা ভাবেন। তারই হাতে আক্রমণের ছক তৈরি হয়। 
কিন্ত ইন্ষল আক্রমণের আগে করতে হবে আরাকান আক্রমণ 
সীমান্তবর্তী পাহাড়গুলিতে জাপানের ঘাটিগুলিতে রক্ষাব্যুহ রচনা 
আর বটিশের বর্মা আক্রমণ রদ করাই ছিল জাপানী অভিযানের 
লক্ষ্য। ১৯৪৪ সালে বৃটিশের বর্মা আক্রমণের কথা আছে। 

আরাকান আক্রমণ করলেই বুটিশ চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গে সীমান্ত 
রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে আর সেই স্থুযোগে জাপ সৈন্যরা 
ইন্ফল ও কোহিমা দখল করে নেবে। নেতাজী আরও এগিয়ে 
যেতে চান। 

স্থভাষ রেজিমেণ্টের প্রথম দল রওনা হলো ওরা ফেব্রুয়ারি । 
তিন দিনের মধ্যে সব দলগুলিই রওন! হয়ে যাবে রণাঙ্গনের পথে। 
তাদের বিদায় দিতে গিয়ে আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে নেতাজীর। 
আয়ত চোখ ছুটি অবাধ্য অশ্রধারায় ভিজে যায়। তবু কিছু বলতে 
হয়। সাহস দিতে হয়। নিজের আত্মবিশ্বাস সশরিত করে দিতে 
হয় ওদের মধ্যে। নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের 
বিদায় দিয়ে বললেন, 

রক্তের ডাক এসেছে। শুধু জাগো । এক মুহূর্ত আর দেরি 
করো! না। অস্ত্র হাতে নাও। আমাদের পথপ্রদর্শকরা যে রাস্তা 
গড়ে গেছেন তোমার সামনে, সেই পথ দিয়েই আমরা যাব। 
শত্রুপক্ষের সারি ভেদ করে আমরা পথ করে নেব। আর ঈশ্বর যদি 
চান, আমরা সৃত্যুবরণ করে শহীদ হব। আমাদের বাহিনী যে পথে 
দিল্লী যাবে, চিরনিপ্রায় শায়িত হয়ে সেই পথ আমরা চুম্বন করব। 
দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। দিল্লী চলো। 

এর আগে ২৭শে জানুয়ারি জেনারেল শাহ নওয়াজ জাপ প্রধান 
সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাকে বলা হয়, তোমার সুভাষ 
ত্রিগেডই প্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী যাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে। 
স্থৃতরাং তাদের গতিবিধি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য কর! হবে 


এবং দেখা হবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা জাপানী সৈন্যদের 
মত কষ্ট সহ্থ করে যুদ্ধ করতে পারবে কি না। 

শাহ নওয়াজ বললেন, আমরা যে কোন কষ্টের পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত। 

তখন জাপ দেনাপতি দরকারী নির্দেশাদি দিয়ে দিলেন। 
বরহ্ম-ভার্ত সীমান্তে বৃটিশদের অবস্থিতি ও তাদের শক্তির সম্ভাব্য 
পরিমাণের কথাও বললেন। জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর 
করণীয় কর্তব্যগুলি বুঝিয়ে দিলেন । ৃ 

এক নম্বর সুভাষ ব্রিগেড তিনটি ব্যাটেলিয়নে ভাগ হলো! । 
প্রথম ব্যাটেলিয়ন গেল প্রোম আর বাকি ছুটি ব্যাটেলিয়ন গেল 
মান্দালয়। সুভাষ ব্রিগেডের সৈন্য ছাড়াও আরও কিছু খুচরো 
সৈম্ত গেল। তারা আট দশ জনের এক একটি দলে ভাগ হয়ে জাপ 
বাহিনীর সঙ্গে ছড়িয়ে থেকে নাশকতা ও গুগুচরের কাজ করে 
যাবে। পু । 

ফন্টে যাবার পথে জাপানী সৈন্যরা আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে খুব 
ভদ্র ব্যবহার করত। দিনের বেলায় জঙ্গলে বিশ্রাম করত সবাই। 
ভারতীয় ও জাপ সৈম্ঠরা পরস্পরের ভাষা বুঝত না। দোভাষী 
ছিল। তবু মাঝে মাঝে দোভাষীর সাহায্যেই গল্প হত। বিশেষ 
করে জাপানী মিলিটারি অফিসাররা অল্প অল্প যে ইংরিজি 
জানতেন তাই দিয়ে ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে বেশ গল্প জমিয়ে 
তুলতেন |] 

জাপানী ভাষায় আজাদ হিন্দ বাহিনীকে বলা হত, 'ই্ড1 কোকো! 
মিনগুণ, সুভাষচন্দ্র বস্ুকে জাপানীরা বলত চন্দ্র বোস আর 
রাসবিহারী বন্থুকে বলত বিহারী বোস। নেতাজীকে তারা 
গভীরভাবে শ্রদ্ধা করত। একদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন 
ডাক্তীর মেজর সত্যেন্্রনাথ বন্ুর কাছে কথাপ্রসঙ্গে নেতাজী সম্বন্ধে 
একজন জাপানী অফিসার বলেছিল, [35 35 ৪. ££521 7290. 
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একবার তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে পেলে আমি হাজার বার 
মরতে পারি। এক জন জাপানী সামরিক অফিসারের কাছ থেকে 
একথা! শুনে আশ্চর্য হয়ে যান ডাক্তার বস্তু! 

১৭ই জানুয়ারি নেতাজীর "এগিয়ে চলো” শীর্ষক একটি লেখা 
আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে বিলি কর! হয়। তাতে লেখা ছিল, 
ত্রহ্মভার্ত সীমান্তে আমরা শুধু একা যাচ্ছি না। আমাদের বন্ধুরা 
ধারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করছেন, তাঁরাও আসছেন 
আমাদের পিছনে । ভারতে প্রবেশ ও আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে 
পৌছানোর জন্য আমর! আমাদের দেহ মন উৎসর্গ করেছি। পথ 
মামাদের বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য আমাদের এক, যে কোন 
পথই নিয়ে যাবে আমাদের একই গন্তব্য স্থলে। আর সে গস্তব্যস্থল 
হচ্ছে দিল্লী, ভারতের রাজধানী । 

লেখাটিতে আরও বল! হয়, আমরা আমাদের মিত্রপক্ষের উপর 
পূর্ণ আস্থা, রাখি, এবং আমরা যে শেষে জয়লাভ করবই এ বিষয়ে 
নিশ্চিত। 

ব্রঙ্গদেশে আদার কিছুদিন পরই নেতাজী খবর পান গান্ীজীর স্তর 
স্্রীমতী কন্তুরবা' গান্ধী পুনার একটি জেলে আবদ্ধ থাকার সময় মারা 
যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়াত্তর। 

নেতাজী কন্তুরব সম্বন্ধে বললেন, সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তিনি 
ছিলেন মায়ের মত, মহীয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা 
নিবেদন করছি । শোকসস্তপ্ত গান্ধীজীর প্রতি জানাচ্ছি আমার গভীরতম 
সহানুভূতি । কন্তরবা! শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি চার মাস 
ধরে হৃদরোগে ভূগছিলেন। ভারতবাসী তার অসুখের কারণে তাকে 
মুক্তি দেবার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে কাতর আবেদন জানানো 
সত্তেও সে আবেদনে সাড়া দেয়নি বুটিশ। তারা স্থপরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ড 
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মাথায় কস্তরবাকে মেরেছে । তারা ভেবেছিল কম্তরবাকে এই ভাবে 
মারতে পারলে গান্ধীজীর মন একেবারে ভেঙ্গে পড়বে এবং. 
তিনি বুটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। যারা মুখে স্বাধীনত্রা,. 
নীতি ও ন্তায়বিচারের জন্য যুদ্ধ করছি বলে মানুষকে এমন « 
সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে সেই সব বর্ধরদের আমি দ্বণা করি। 

বর্মা থেকে ভারতবর্ষ কাছে। তাই বর্মা অভিযানকে ভিত্তি করে 
ভারতবর্ষে ঢুকতে চেয়েছিলেন নেতাজী । তিনি ভেবেছিলেন, ভারতে 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ঢুকলেই সেখানেও অস্থায়ী আজাদ. হিন্দ সরকার 
গড়ে উঠবে । আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল ও দেশপ্রেম দেখে 
ইংরেজের অধীনস্থ ভারতীয় সৈন্তরাও ইংরেজের বিরুদ্ধে বেঁকে 
বসবে। 

কিন্তু আর দেরি করা চলে না । যুদ্ধে অক্ষশক্তির অবস্থা খুব 
ভাল নয়। তাই ভারতবামীর মনোবল কমে আসছে। তার৷ 
আপোষ করতে পারে বুটিশের সঙ্গে । 

তবে এই অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজ থাকবে সবচেয়ে সামনে । 
সামনে থেকে তারা যাবে এগিয়ে । জাপানীরা থাকবে পিছনে । 
জাপানী সৈন্য আগে থাকলে ভারতবাসীর৷ ভাববে জাপান ভারত 
আক্রমণ করতে এসেছে। ভারতবাসীরা বৃটিশকে শত্রু বলে 
মনে করলেও জাপানকে মিত্র বলে মনে করে না। সুতরাং. সেটা ঠিক 
হবে না। 

ঠিক হয়, আগামী মার্চ মাসের প্রথমেই আজাদ হিন্দ ও জাপ- 
বাহিনী সম্মিলিতভাবে ভারত আক্রমণ করবে। এই আক্রমণে 
জাপানের ১৫তম বাহিনীর অন্তভূস্ত তিনটি ডিভিসনকে কাজে 
লাগানো! হবে। 

তিনটি ডিভিসনকে স্থাপন করা হবে চিন্দোউইন নদীর বাঁদিকে। 
একটি ডিভিসন ইন্ফলের উত্তরে কোহিমা আক্রমণ করবে। আঁর 
একটি ডিভিমন পূর্ধদিক থেকে ইম্ফষল আক্রমণ করবে। আর 


৩০৩ 


একটি ডিভিসন আগেই চিন্দোউইন নদী পার হয়ে ইন্ষলের দিকে 
এগিয়ে গেছে। 

সব ডিভিসনই প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা । 
আজাদ হিন্দ ফৌজও জাপ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কাজ করে যাবে। 
তাঁদের সাহায্য করবে। কথা আছে আজাদ হিন্দ ফৌজের সব 
ব্যাটেলিয়ানগুলিই সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুন হয়ে রণাঙ্গনে যাঁবে। 

এক একটি ব্যাটেলিয়ান আদে আর নেতাজী তাদের সামনে 
বক্তৃতা দিয়ে তাদের উৎসাহ দেন। প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে তাদের 
শিরায় শিরায় স্ণালিত করে দেন দেশাত্মবোধের উত্তেজনা । তার 
বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দের সৈন্তারা চীৎকার ওঠে 
“দিল্লী চলো, চলো দিল্লী ।” 

একবার একটি ঘটনায় নেতাজীর সাহস দেখে অবাক হয়ে যায় 
সবাই । এক দিন সৈন্যদের এক সভায় ভীষণ দিচ্ছিলেন নেতাজী । 
নেতাঁজীর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। এবার সৈন্যদের প্যারেড শুরু 
হবে; এমন সময় হঠাৎ বিমান আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি শোন! গেল। 
কয়েক সেকেগ্ডের মধ্যে দেখা গেল ঝাঁকে ঝাঁকে শক্রবিমান উড়ছে 
মাথার উপর। 

সভায় অনেক ব্রহ্মদেশীয় নেতা ছিলেন। তীর! সতর্ক ধ্বনি শোনার 
সঙ্গে সঙ্গে যে যার নিরাপদ জায়গায় পালাবার জন্য ছোটশছুটি শুরু করে 
দ্রিলেন। জাপ্লাীমরিক অফিসারর! তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিছু 
ডর! যখন স্মঞ্চে নেতাজীর দিকে তাকালেন তখন দেখলেন, নেতাজী 
শান্ত ভাবে মঞ্চের উপর দাড়িয়ে রয়েছেন | স্থির অবিচল ও অকম্পিত। 
তিনি সেইখানে ধীড়িয়ে থেকেই আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের 
নির্দেশ দিলেন, সৈন্যদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও । 

সেদিন সেই অবস্থায় নেতাঁজীকে ধারা দেখেছেন তাঁরা বুঝতে 
পেরেছেন মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে না৷ পারলে কখনো এতথানি নিভীকি 
হতে পারে না। 


খবর আসে আরাকানে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম অভিযান সফল 
হয়েছে। আরাকানের মায়ু উপত্যকায় আজাদ হিন্দ ফৌজ বৃটিশ 
ভারতের ৭ম ডিভিসনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের একজন মেজর এন, এস, মিশ্র, আর মেজর মেহার দাস 
আরাকানে সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। তিনি কৌশলৈ শব্রদের 
একটি ঘাটি ঘিরে ফেলে দখল করে নেন। নেতাজী এখবর শুনে 
মন্তব্য করেন, জাপানের বিজয় অভিযানের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । খবর পেয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের উৎসাহ আর উদ্দীপনা 
দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জাপ সৈন্যরাও সাহস পায়। 

এই আরাকান জ্রণ্টে যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর জন্য লেফটেন্যান্ট হরি 
সিং শের-ই-হিন্দ পদক লাভ করেন। এই পদকের সম্মান খুঁটিশের 
ভিক্টোরিয়া ক্রসের সমান। হরি সিং একা সাত জন বৃটিশ 
অফিসারকে হত্যা করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর গেরিল! 
বাহিনী তখন তিনটি দলে ভাগ হয়ে আরাকান, বিষেণপুর ও কোহিমা 
অঞ্চলে যুদ্ধ করছিল । 

নেতাজী তখনও রেঙ্কুনে। ভারতে গুপ্তচর পাঠাবার জন্য কতকগুলি 
ট্রেনিং স্কুল খুলেছিলেন নেতাজী । স্কুলগুলি চলত নেতাঁজীর নির্দেশে । 
প্রথমে জাপানীরা আপত্তি জানায়। পরে যখন খবর আসে 
গুপ্রচররা সাফল্যের সঙ্গে ভারতে গিয়ে ও সেখান থেকে সঠিক খবর 
নিয়ে কিরে এসে অভিযানে সাহায্য করছে বিশেষভাবে তখন আর 
আপত্তি করল না। 

আজাদ হিন্দ ও জাপ বাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের কথা শুনে 
আশ্চর্য হয়ে গেল শত্রপক্ষ। ভয়ও পেল প্রচুর। . ওদিকে 
সম্মিলিত বাহিনী অবাঁধে চিন্দোউইন নদী পাঁর হয়ে গেল। 
সৈন্তদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল আরও । 

এর পর তারা যাবে ইম্ষল হয়ে ব্রহ্মা-ভারত সীমাস্তে। ঠিক এই 
সময় কর্ণেল পি, কে সাইগলের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি 
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দল জীপ বাহিনীকে সাহাধ্য করার জন্য হাঁকা কালাম অঞ্চল ত্যাগ 
করে ব্রহ্ম-ভারত সীমান্তের পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল। ২২শে 
মার্চ তারিখে রেঙ্গুন হতে নেতাজী আজাদ হিন্দ জরকারের 
সবাধিনায়করূপে এক বিবৃতি প্রচার করে তার ভারত অভিযানের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলেন । তিনি বললেন, ১৯৪৩ সালের ২১শে 
অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের জন্ম হয়েছে । তার পরই 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা তাদের দেশমাতার মুক্তির জন্য 
ব্রহ্মদেশের আরাকানে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে। 

এবার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে আজাদ হিন্দ 
ফৌজ জাপানী সৈম্বাহিনীর সাহায্যে দ্বিতীয় অভিযান শুরু করেছে। 
এই এঁতিহাসিক মুহুর্তে তার! সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ 
করতে শুরু করেছে এবং দিল্লীর পথে এগিয়ে চলেছে। 

স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার ভারতের জনগণকে অনুরোধ 
করছে, তারা যেন এই সরকারকে পূর্ণ সর্থন দান করেন এবং ইঙ্গ- 
আমেরিকার যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে নাশকতামুলক কাজের দ্বার! ব্যর্থ করে 
দেন। তীরা যেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্য আমাদের 
সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেন। 

আজাদ হিন্দ সরকার আরও বলে, যে সব ভারতীয় সৈন্ত বুটিশ 
সৈম্দলের পক্ষে কাজ করছেন তারা যেন অত্যাচারী শাসকদের হয়ে 
যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন এবং আমাদের দিকে চলে আসেন! যে 
সব ভারতীয় অফিসার বুটিশ সরকারের অধীনে কাজ করবেন তাঁরাও 
যেন আমাদের এই ধর্মযুদ্ধে সাহায্য করেন। আমর! . ভারতীয় 
জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি একমাত্র যারা কুটিশের হাতের পুতুল তার! 
ছাড়া আর কারো ভয়ের কোন কারণ নেই । আমরা কথা দিচ্ছি, যে 
দব অঞ্চল বুটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবে সেই সব অঞ্চলেই আমরা 


অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত করব। আমরা অস্থুরোধ 
ককর্টি উল ভাাবতবাী (যন উক্দ_ভআমসবিকীর বিঙ্গান বল্ল ভাত 


কারখানা ও সামরিক ঘণটিগুলি থেকে দুরে দূরে থাকেন, তাহলে 
আমাদের আক্রমণের ফলে তাদের আহত হবার কোন ভর 
থাকবে না! 

আমাঁদের ভাই বোনেরা! আজ আমাদের বহু আকাম্ঘিত 
স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হবার সময় এসেছে । তোমরা সকলেই যদি 
যুদ্ধে যোগ দাও তাহলেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারি। 
এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা দকল ভারতবাসীকে তাদের কর্তব্য 
পালনের জন্য আহ্বান করছি। 

জাপান আগেই বলে দিয়েছে যুদ্ধে যে সব অঞ্চল সম্মিলিত 
বাহিনী জয় করবে তা সব আজাদ হিন্দ সরকারের দখলে 
আসবে । .নেতাজী বলেছেন, সে সব অঞ্চলে আজাদ: হিন্দ সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সরকার বেসামরিক শাসনকার্ধ পরিচালন! 
করবে। যেমন করছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে । 

যুদ্ধের সময় বিজিত অঞ্চলে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি 
পুনর্গঠনের দায়িত্ব থাকে। এই দায়িত্ব পালনের কাজ শেখাবার 
জন্য সিঙ্গাপুরের পুনর্গঠন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন নেতাজী । কিন্তু 
দেই সব শিক্ষনপ্রাপ্ত লোকরা এসে না পড়ায় নেতাজী লেফটেন্যান্ট 
কর্ণেল এ সি; চ্যাটাজিকে বিজিত অঞ্চলগুলির প্রধান শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করলেন। | 

বিজিত অঞ্চলগুলি শাসন করা কঠিন কাজ। উদ্বান্তদের 
পুনর্বাসিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার করা, ভারতীয় 
অধিবাসীদের সঙ্গে পুনমিলনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কাজগুলি খুব 
তাড়াতাড়ি সারতে হয়। নেতাঁজীর ইচ্ছা ভারত ধদদি সত্যি সত্যিই 
জয় করতে পারা! ষাঁয় তাহলে সেখানে যত দিন না৷ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়, যতদিন একটি, রাজনৈতিক দল-তার এক বিশেষ রাষ্্রাদর্শ, এক 
একটি নির্দিষ্ট কর্মসুচী ও পরিকল্পনা নিয়ে শাসন ভার গ্রহণ করার জন্য 
এগিয়ে না আসে ততদিন অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারই সেখানে 


শাসনকার্ষ চালিয়ে যাবে। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তৈরি 
করবে। 

গত ২৪শে জানুয়ারি রেন্ুনে জাপানীদের একজন সামরিক 
বড়কর্তা জেনারেল কাটাকুরার সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার অধিবেশন হয়। 
সেখানে নেতাজী আর জেনারেল কাটাকুর। ছাড়া আজাদ হিন্দ 
ফৌজের জেনারেল শাহ নওয়াজও ছিলেন। আসন্ন অভিযানে জাপানীর৷ 
কি কি সমরকৌশল প্রয়োগ করবে তা খুলে বলে নেতাজীকে। 
আধুনিক যুদ্ধবিষ্তা সম্বন্ধে নেতাঁজীর জ্ঞান দেখে আশ্চর্য হয়ে যান 
জেনারেল কাটাকুরা। নেতাজীর অনেক পরামর্শ মেনে নেন। 

জেনারেল কাটাকুর! একবার বলেন, পদাতিক সৈম্দল ভারতে 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জাপান বিমান আক্রমণ শুরু করে দেবে 
কলকাতায় । নিধিচারে বোমা বর্ষণ করবে। 

নেতাজী তাতে আপ্তি জানিয়ে বললেন, সেটা ঠিক হবে না। 
বেসামরিক লোকদের উপর অযথা বোমাবর্ষণ করলে লোকজন 
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাদের ছুঃখকষ্ট বেড়ে যাবে। ফলে আমার 
উপ্‌র ভারতীয়দের আস্থা যাবে কমে । 

তখন কাটাঁকুরা নেতীজীর কথা মেনে নিলেন। 

শুধু আরাকানে নয়, খবর' পাওয়া গেল আজাদ হিন্দ বাহিনী 
কোহিমা। অঞ্চলেও খুব ভাল কাজ করছে। সেখানে মেজর মেহার 
দাস ছাড়াও আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনা করছিলেন, গুরবচন সিং 
মোহনলাল, মহম্মদ হোসেন ও লেফটেনান্ট আসিফ । 

সুভাষ ব্রিগেডের এক নম্বর ব্যাটেলিয়নের পি, এস, রাতুরির 
নেতৃত্বে যে দূলটি ৪ঠা, ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারি রেস্চুন থেকে ট্রেনে করে 
প্রোম রওনা হয়েছিল তারা প্রোমে এসে দেখল, শত্রুদের বোমাবর্ষণের 
ফলে রেল লাইন, ব্রীজ ও রাস্তাঘাটের ক্ষতি হয়েছে সেখানে । 

প্রোম থেকে তংগাঁপ একশো মাইলের পথ। হেঁটে যেতে হলো 


সেনাদলকে । তংগাঁপের শিবিরের উপর হলে! আবার বোমাবর্ষণ। 
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আজাদ হিন্দ ফৌজের ষোল জন প্রাণ হারালেন। নদ্রীপথে যে সব 
নৌকোগুলো সৈম্তদের মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই নৌকোগুলো 
অনেকগুলি বোমা ও মেশিনগানের গ্রলির আঘাতে ডুবে গেল। 
তংগাপ থেকে যেতে হবে মিও হয়ে পুরে! দেড়শো মাইলের পথ । 

দিনকতক পর খবর এল বুটিশদের পক্ষ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার 
সৈন্যদের এক বিরাট ডিভিসন কালাদান নদীর দক্ষিণ দিক বরাবর 
এগিয়ে আসছে । এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা নির্মাণ করে 
আসছে। আর একটি রাস্তা তৈরি হচ্ছিল পশ্চিম উপকূলে । এই 
ছুটি রাস্তাকে যুক্ত করে কালাদান নদীর উপর একটি পুল তৈরি 
করছিল নিগ্রোরা । জায়গাটার নাম তেতমা গাঁ। | 

পি, এস, রাতুরির উপর হুকুম হলো শক্রপক্ষের নিগ্রোরা 
কালাদান নদী অতিক্রম করার আগেই তাঁদের বাধা দাও। 

হুকুম পেয়ে রাতুরি তিনশো জনের তিনটি গেরিলা! দল নিয়ে 
এগিয়ে গেলেন। কিন্তু গিয়ে দেখেন, তাঁর আগেই ওরা নদী পার 
হয়ে এপারে এসে পাহাড়ের মাঝখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। 

তবু তাঁদের আক্রমণ করবেন বলে ঠিক করে ফেললেন রাতুরি। 
তেতমা গায়ের ছুদিকে শক্ররা ঢুকে ছিল। তাই ঘন বাঁশবনের 
ভিতর দিয়ে গাঁটাকে সীড়াশির মত ঘিরে ফেলে দখল করে ফেললেন 
রাতুরি। কিন্তু শুধু তেতম! গাঁ দখল করলেই হবে না। আরও 
এগিয়ে যেতে হবে। যেতে হবে কালাদান উপত্যকায়। খবর 
পেলেন সেখানে একটি পাহাড়ে শক্রপক্ষের একটি গোঁটা ব্যাটেলিয়ান 
ঘণটি করে আছে। 

মেজর রাতুরি রাত্রিকালে অতকিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শক্র 
ঘণাটির উপর। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা চীৎকার করে 
উঠল, ভারত মাতাঁ কি জয়, নেতাজী কি জয়। 

দেশপ্রেমের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা 
এমন ভাবে যুদ্ধ করতে লাগল যে শক্ররা একে একে পিছু হটতে 
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লাগল । অবশেষে তার! ঘাটি ছেড়ে নদীতে ছুটে গেল। সেখানে 
নৌকো করে ওপারে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা নৌকোয় 
চাপলেই এধার থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা মেশিনগান 
থেকে খুলি করে অনেক নৌকো ডুবিয়ে দিল। তারা ওপারে গিয়ে 
ওপার থেকে দারুণভাবে কাঁমান দাগতে লাগল। ফলে আজাদ 
হিন্দের চৌদ্দজন মারা গেল এবং বাইশ জন আহত হলো৷। 

অন্যদিকে শক্রদের আড়াইশো জন মারা গেল। তাছাড়া, 
অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হলো । 

সকাল হতেই অনেক জাপানী সৈন্য এসে গেল! 


॥ সাতাশ ॥ 


এপ্রিল মাস পড়তেই জাপানী ২সেন্য ক্রমাগত এগিয়ে যেতে 
লাগল । কোহিমাতে শত্রুদের প্রধান ঘাটি এসে পড়ল জাপানীদের 
হাতে ৬ই এপ্রিল তারিখে । জাপানীদের ১৫তম ডিভিসন আর আজাদ 
হিন্দ ফৌজের কিয়ানি ডিভিদন ছুদিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছিল ইম্ফলের 
দিকে । এইভাবে সম্মিলিত বাহিনী ছুদিক থেকে অবরোধ করল 
ইন্ষলকে 1 নিশ্চিত হয়ে উঠল ইম্ফলের পতন । 

৪ঠা এপ্রিল তারিখে আর একটি প্রচারপত্র বিলি করলেন 
নেতাজী । তাতে ভারতবাসীদের জানালেন, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকার তোমাদেরই সরকার। এই সরকারের একমাত্র কাঁজ 
হলো অস্ত্রের সাহায্যে আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি হতে বৃটিশ ও 
আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেয়া এবং ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা 
অনুসারে এক স্থায়ী সরকার গড়ে তোলা। ভারত পুরোপুরি 
স্বাধীন না হওয়! পর্বস্ত অস্থায়ী সরকার সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে 
যাবে। 


কাজের মাঝে ডুবে, থাকলেও মাঝে মাঝে মোহন সিংএর কথাটা! 
মনে পড়ে নেতাজীর। সিঙ্গাপুর থেকে আসবার সময় তীর সঙ্গে 
দেখা হয়েছে। কিন্ত তার ব্যাপারটার কোন নিষ্পত্তি করতে 
পারেননি । 

ক্যাপ্টেন মোহন সিং সত্যিই একজন যোগ্য লোক, দূর প্রাচ্য 
আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ইতিহাসের সঙ্গে অমর হয়ে থাকবে তীর 
 মাম। কিন্তু বর্তমানে জাপানীরা তার উপর রেগে আছে, তাছাড়া তিনি 
অসুস্থ । তাই ভাল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাসহ কোন এক স্বাস্থ্যকর 
জায়গায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই 
করতে পারেননি নেতাজী । 

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর মালয়ে বৃটিশের সঙ্গে জাপানের 
যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকেই বনু ভারতীয় সৈন্য বুটিশের হয়ে 
যুদ্ধ করতে গিয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। ক্যাপ্টেন মোহন 
পিং নামে 'একজন ভারতীয় মিলিটারি অফিপার মিত্রার কাছে যুদ্ধে 
জাপানীদের হাতে ধরা পড়েন। 

যেসব ভারতীয় সৈম্তা ধরা পড়ত তাঁদের বন্দী করে রাখত ন! 
জাপানীরা। জাপানীরা ঠিক তাদের শত্রু বলেও দেখত না। 
ভাবত ওরা বৃটিশদের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে বাধ্য হয়েই তাদের পক্ষে 
যুদ্ধ করছে। এই সব ভারতীয় সৈম্তদের দিয়ে তারা পুলিশের 
কাজ করাত। আবার যুদ্ধের কাজও করিয়ে বিত। জাপানীরা 
যখন মালয়ের পর সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে তখন এই ভারতীয় 
সৈন্য জাপানীদের অনেক সাহায্য করে। 

ক্যাপ্টেন মোহন এই সব ভারতীয় সৈহাদের নিয়ে একটি দল 
গঠন করেন। 

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুরে বুটিশ পক্ষ থেকে 
জেনারেল পারসিভ্যাল- জাঁপানী সেনাপতি ইয়ামাশিতার কাছে বিনা 
শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ পক্ষের অনেক ভারতীয় 
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সৈন্তও জাপানীদের হাতে ধরা দেয়। তখন জাপানীদের পক্ষ থেকে 
মেজর ফুজিয়ারা! সমস্ত ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ভার মেজর মোহন সিংএর 
হাতে তুলে দেন। 

মোহন সিং এই সব ভারতীয় সৈম্তাদের সংহত করে “ইগ্ডিয়ান 
ন্যাশনাল আরি” বা ভারতের জাতীয় বাহিনী গড়ে তোলেন। এই 
বাহিনীই হলো পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিন্তি। তখন 
কিন্ত আজাদ, হিন্দ ফৌজ সরকারীভাবে গঠিত হয়নি আর জাপান 
সরকারও সরকারীভাবে মেনে নেয়নি এ ফৌজ। 

পরে মালয়ে ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করা হয়। সে 
সভায় জাপানীদের তরফ থেকে মেজর ফুজিয়ারা বলেন, তোমরা 
আই, এন, এর অধীনে একত্র হয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত বুটিশদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করো। জাপান সে যুদ্ধে তোমাদের সব দিক দিয়ে 
নাহায্য করবে। 

ভার্তীয়েরা কিন্তু জাপানীদের এ প্রস্তাবটাকে ভালভাবে নিতে 
পাঁরেনি। তারা ভেবেছিল, এটা বোধহয় জাপানের ভ্ুরভিসন্ধি। 
তার মানে ভারত থেকে বুটিশকে তাড়িয়ে জাপান নিজেই সেখানে 
কায়েম হয়ে বসতে চায়। একটা! সাম্রাজ্যবাদীকে তাড়িয়ে অন্য আর 
এক, সাত্রাজ্যবাদীর কবলে পড়ে লাভ কি? তাই সেদিন ফুজিয়ারার 
কথায় বিশেষ সায় দেয়নি মালয়ের ভারতীয়েরা । 

বাংলার বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বন্থু তখন জাপানের টোকিওতে 
ছিলেন। তিনি কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারলেন না জাপানীদের 
কথাটাকে। তিনি টোকিওতে মালয় ও শ্যাম দেশের ভারতীয় 
প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করলেন। একটি বিমান 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে টোকিও যাবার পথে 
দুর্ঘটনায় পড়ে এবং তাতে স্বামী সত্যানন্দ, প্রীতম সিং প্রভৃতি 
চারজন ভারতীয় প্রতিনিধি মারা যাঁন। তা সত্বেও ২৮শে থেকে 
৩০শে মার্চ পর্যস্ত সম্মেলন ঠিকই হয় আর তাতে জাপান, চীন, মালয় ও 


ম্যামদেশের বহু ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন রাসবিহারী বনু। 

এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হয়, দূর প্রাচ্যের ভারতায়ের! 
প্তিয়ান ইন্তিপেনডেন্স লীগ” নামে এক সরকারী দল গঠন করবেন। 
এই দলের প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা । 
এই স্বাধীনতার অর্থ হলো, ভারতভূমি থেকে যে কোন ধরনের 
বিদেশী অধিকার ও প্রভাবের উচ্ছেদ করা। 

আরও ঠিক হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে ভারতীয়দের একটি 
নিজন্ব সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। 

এরপর এই সভার একটি প্রস্তাব অনুযায়ী জুন মাসে ব্যাঙ্ককে 
পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় প্রতিনিধিদের আর একটি সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। এ সভায় শ্যামদেশ ছাড়া সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোচীন, হংকং, 
বর্া ও মালয় থেকে একশে! জন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান 
করেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দী শিবির থেকেও অনেক প্রতিনিধি 
উপস্থিত থাকেন সেই সভায়। 

এই সভায় সরকারীভাবে ইগ্ডিয়ান ইগ্ডিপেনডেন্দ লীগ প্রতিষিত 
হয়+ এই লীগের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত হয় তিনটি কথা-_-একতা, 
বিশ্বাস ও বলিদান। জাতি ধর্ম নিবিশেষে ভারতীয়দের জন্ 
কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান থাকবে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস থাকবে । ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
যথাসর্বম্ধ এমন কি প্রাণ পর্যস্ত বলি দেবার জন্য সভ্যরা প্রস্তুত 
থাকবে । 

আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে একটি স্বাধীন সেনাদল গঠন করে 
একটি সমর পরিষদের উপর তার ভার দেয়া হয়। ঠিক হয় এই 
সেনাদল জাপানী লেনাদলের সমপর্যায়ে গঠিত হবে এবং স্বাধীন 
সেনাদল হিসাবে এ সেনাদলকে মেনে নিতে হবে। এই সেনাবাহিনী 
সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হবে আর শুধু ভারতের 
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স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই রি সেনাবাহিনী 
ব্যবহৃত হবে, অন্ত কাজে নয়। 

একজন সভাপতি ও চারজন সভ্য নিয়ে সমর পরিষদ গঠিত 
হয়। এই পরিষদের সভাপতি হন রাঁসবিহারী বসু আর সত্য 
নিধাচিত হন ক্যাপ্টেন মোহন সিং এন, রাঁঘবন, কে, পি, কে, মেনন 
ও জি, কিউ, গিলানী। 

আরও ঠিক হয় ভারতীয়দের জাপানীরা শত্রু জাতি হিসাবে 
গণ্য করতে পারবে না এবং কোন ভারতীয়ের রি বাজেয়াপ্ত 
করতে পারবে না। 

ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে 
গ্রহণ করা হবে। 

সুভাষচন্দ্র বসুকে বালিন থেকে পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে আসার জন্ত 
জাপানীদের অনুরোধ করা হবে । 

টোকিও থেকে রাসবিহারী বন্থু চলে এলেন সিঙ্গাপুরে । পুরো 
- দমে চলতে লাগল লীগের কাজ। চারদিকে খোলা হলে! লীগের 
শাখা, প্রশাখা। এক মহান উদ্দেশে একত্রিত কর! হলো এখানে 
সেখানে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের । 

এদিকে সৈন্যদের সামরিক শিক্ষার কাঁজও শুরু হলো। 
ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর প্রভাব ছিল সৈন্যদের উপর । তার অধীনে 
সৈন্যরা এঁক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে লাগল । তীর কথায় বন্দী শিবির 
থেকে আরও সৈন্য এসে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করল। 

সব কিছু ভালই চলছিল। কিন্তু গোল বাধল একদিনের 
একটি ঘটনায়। লীগের গঠনতন্ে আছে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হবে। সেখানে জাপানী 
অফিসারদের খবরদাঁরি চলবে না। 

বু বেসামরিক লোক ভারতীয় লীগের সভ্য হন। তীদের সামরিক 
শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা শিবির খোলা হয়। পেনাঙে 
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এমনি একটি স্বরাজ ইনস্টিটিউট নামে শিক্ষা শিবির খোলা হয়। 
বহু ভারতীয় যুবক সেখাঁনে শিক্ষালাভ করত । 

একদিন রাত্রে ভারতীয় অফিসারদের না জানিয়ে হঠাৎ 
জনকতক বড়দরের জাপানী মিলিটারি অফিসার পেনাগের 
শিক্ষাশিবিরে গিয়ে কয়েকজন স্বাস্থ্যবান শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবককে লরিতে 
করে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় । ॥ 

লীগের পক্ষ থেকে এই কাজের প্রতিবাদ করা হয়। তখন 
জাপানীরা বলে, পঞ্চম বাহিনীর কাঁজ করার জন্য এই সব যুবককে 
সাবমেরিণে করে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে। 

লীগের তরফ থেকে তখন বলা হয়, সমর পরিষদকে আগে 
এ ব্যাপারে জানানো উচিত ছিল । 

সমর পরিষদের বিনা অনুমতিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের * 
কাঁজে এভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয়নি জাপানীদের। এই 
কাজের প্রতিবাদ হিসাবে -সমর পরিষদের সভ্যরা একফোঁগে 
পদত্যাগ করেন। 

ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর প্রতিবাদ হয়ে ওঠে সবচেয়ে তীব্র । 
কারণ তিনিই আজাদ হিন্দ ফৌজকে সর্বপ্রথম নিজের হাতে গড়ে 
তোলেন। তিনি দেখলেন জাপানীদের এই স্বেচ্ছাচারিতা এখন 
অস্কুরে বিনষ্ট করতে না পারলে পরে লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সব আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে। তাই জাপানীদের পক্ষ 
থেকে এর একটি সুস্পষ্ট প্রতিকার দাবী করেন মোহন সিং। 

কিন্তু হঠাৎ মোহন সিংকে বন্দী করে যুদ্ধবন্দী শিবিরে পাঠিয়ে 
দেয় জাপানীরা । মোহন সিংকে বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে আজাদ 
হিন্দ ত্যাগ করে অনেক সৈন্যও স্বেচ্ছায় বন্দী শিবিরে ফিরে যায়। 
রাসবিহারী বস্থু মিটমাটের অনেক চেষ্টা করেন। টোকিও গিয়ে 
প্রধানমন্ত্রী টোজোর সঙ্গেও দেখা করেন। কিন্তু বিশেষ কোঁন 
ফল হয় না । মোহন সিংকে ছাড়তে চাঁয় না জাপানীরা । 
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এই ঘটনার পর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসাররা সন্দেহ 
করতে থাকেন জাপানীদের এবং সুভাষচন্দ্রকে বালিন থেকে আনার 
জন্য চাপ দিতে থাকেন। তাদের ধারণা, নেতাজী বোস এসে 
পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারতীয়দের মন থেকে সব সন্দেহ 
ঘুচে যাবে। আরও অনেক ভারতীয় সৈন্য যোগদান করবে 
আজাদ হিন্দ ফৌজে। 

ক্যাপ্টেন মোহন সিংও তাই ভেবেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় 
বন্দীশিবিরে তখন তিনি দিন কাটালেও মনের জোর কিছুমাত্র কমেনি 
তার। নেতাজীর অধীনে তিনিও কাঁজ করতে চাঁন। ভারতকে 
স্বাধীন করার স্বপ্ন সফল করতে চান। 

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারে মোহন সিংকে নেয়া হয়নি। 
তা না হোক। নেতাজীকে তখনও তিনি চোখে দেখতে পাননি । 
তা নাপান। তবুতিনি কাজ করতে চান। যুক্তি চান। অবশেষে 
যখন শুনলেন নেতাজী ক্রন্টে চলে যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন ঠিক 
নেই তখন আর থাকতে পারলেন না মোহন সিং। মোহন সিংএর 
ব্যাপারে কিছু করার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েক জন উঁচু 
দরের অফিসার চাঁপ দিতে থাকেন নেতাজীকে । কারণ এ ব্যাপারে 
তারাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন অনেক দিন ধরে। তাদের কথায় 
মোহন সিংএর কাছে গিয়ে দেখা করেন নেতাজী । কিন্তু তার 
শরীরের অবস্থা দেখে সৈন্যদলে সেই মূহুর্তে নিতে পারলেন না। 
তাঁর হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বন্দীশিবির থেকে কোন এক 
্বাস্থানিবাসে পাঠাবার ব্যবস্থা, করলেন। 

মোহন সিংএর কথাটা বেশী করে মনে পড়ল নেতাঁজীর ১৯৪৪ 
সালের এপ্রিলে। হিকারি কিকান দলের নতুন নেতা জেনারেল 
ইশোদার সঙ্গে একটি ব্যাপারে যখন তীত্র মতবিরোধ হলো 
নেতাজীর, তখন তিনিও ক্যাপ্টেন মোহন সিং এর মতই তীব্র প্রতিবাদে 
ফেটে পড়লেন। নট 
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এপ্রিল মাসে ভারতীয় সৈন্যদের জন্য হিকারি কিকাঁন কয়েকটি 
ইস্তাহার ছাপায়। যে এলাকায় ইস্তাহারগুলি বিলি করা! হয় সেই 
এলাকার জাপানী সেনাপতির স্বাক্ষর ছিল ইস্তাহারে। নেতাজী 
বাতার কোন প্রতিনিধির স্বাক্ষর তাতে নেয়া হয়নি। নেতাজীকে 
এ বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। ইস্তাহারটি তীকে দেখানো না 
হওয়ায় অত্যন্ত রেগে যান নেতাঁজী। ইশোদাকে ডেকে তীব্র 
ভাষায় তিরস্কার করেন। সাবধান করে দেন, ভবিষ্যতে যেন এ 
ধরনের কাজ না হয়। 

জাপান সরকারের উপর মহলে নেতাজীর প্রভাব কতখানি তা 
ইশোদা জানতেন বলেই নেতাঁজীর সমস্ত তিরস্কার মাথা! পেতে সহ 
করলেন তিনি। 

প্রথম ডিভিসনের আরও ছুটি ব্যাটেলিয়নের যুদ্ধে যেতে বাকি 
ছিল। তার! যাত্রা! শুরু করল মার্চ মাসের গোড়ার দিকে । 
সৈন্যবাহী ট্রেনগুলি বিদায়ের জন্য স্টেশনে প্রস্তুত হতেই বক্তৃতা 
দিতে হয় নেতাজীকে । মনোবল সঞ্চার করতে হয় সৈন্টাদের'মধ্যে । 
খবর দিয়ে ফ্রন্ট থেকে মেজর মিশ্রকেও আনানো হয়। মেজর মিশ্র 
এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা আরাকান ফন্টে কেমন বীরত্বের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে তা বর্ণনা করেন। বীর যোদ্ধাদের 
অনেকে পদক পেয়ে সন্মানিত হলেন। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের সাফল্যের কথা শুনে উত্তেজিত হয় 
সৈন্যরা । ওরা যাঁবে প্রথমে মান্দালয়। তারপর ইন্ষল। নেতাজী 
নিজে যাবেন দিনকতক পরে। 

১৯শে মার্চের পর থেকে জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সম্মিলিত বাহিনী ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে ভারত সীমান্তের 
দ্রিকে। ছূর্বার হয়ে ওঠে, তাদের গতি। - অধিকৃত অঞ্চলগুলি 
আগের চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী আজাদ হিন্ব সরকারের শাসনাধীনে 
আমে। কর্ণেল চ্যাটাজী আগেই অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত 
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হয়েছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বেসামরিক সরবরাহ ও শাসনের 
সব ব্যবস্থা করতে হয় তাকে। 

ন্তোজী তখনও রেস্ুনে। ২৪শে মার্চ অধিকৃত অঞ্চলের দখল 
ও শাসন ব্যবস্থার ব্যপারে নেতাজী ও জেনারেল কাওয়ারের মধ্যে 
বিস্তারিত আলোঁচনা হয়। জাপ-ভারত শ্রমিক বোর্ডের সভাপতি 
কে হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ হয় ছুজনের মধ্যে । 

জাপানীরা চায় বোর্ডের সভাপতি হবে তাদেরই কেউ। 

নেতাজী আপত্তি জানিয়ে বললেন, অধিকৃত অর্চল যখন অস্থায়ী 
আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে তখন সেই সরকারই ঠিক করবে 
কে সভাপতি হবে। 
"... মান্দালয়ের কাছে মেমিও নাগে ছোট্র একটি পাহাড়ী শহর 
আছে। সেখানে আজাদ হিন্দ দল পৌছল মার্চের শেষের দিকে । 
ছোটখাটো একটা হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতে হবে সেখানে। 
নেতাজী এসে পৌছবেন এপ্রিলের প্রথমে । | 

কিন্তু আজাদ হিন্দ দল মেমিওতে পৌছে দেখল, জাপানীদের 
একটি অর্থনৈতিক কমিশন বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্ত ভারত 
যাবার উদ্ভোগ করছে । আজাদ হিন্দ দলের লোকেরা খোঁজ নিয়ে 
জানেন, নেতাঁজীকে বিষয়টি জানানো হয়নি । 

দলের লোকদের হাতে জাপানীদের কয়েকটি গোপন দলিল 
এল তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তারা! সেই দলিলগুলি 
পড়লে ভারত সম্বন্ধে জাপানীদের কতকগুলি আপত্তিকর অভিসন্ধির 
কথ জানতে পারা যায়। 

আজাদ হিন্দের নেতারা এ বিষয়ে নেতাজীর দৃপ্টি আকর্ষণ . 
করলেন। রেন্গুনে খবর দিলেন। ব্রক্মদেশের মত ভারতকেও 
হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে চেয়েছিল জাপান। তাদের মতে যুদ্ধ 
চলাকালে যুদ্ধের প্রয়োজনে অধিকৃত এলাকায় মোটামুটি একটা 
সামরিক কর্তৃত্বের দরকার হয়। 
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সব কথা শুনে নেতাঁজী বললেন, এতে অতখানি ঘাব্ড়াবাঁর কোন 
কারণ নেই। জাপানীদের আসল অভিসন্ধি যাই থাক, আমাদের 
ভয়ের কিছু নেই। 

নেতাজী ভালভাবেই জানেন তাঁর যা! রাজনৈতিক প্রভাব আছে 
ত৷ দিয়ে জাপানীদের যে কোন অভিসন্ধিকেই বানচাল করে দিতে 
পারবেন তিনি । 

রেছুন থেকে মেমিওতে এলেন সুভাষচন্দ্র ৭ই এপ্রিল 
, তারিখে । এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বীচলেন। কারণ রেঙ্গুনে 
তখন ভীষণ গুমোট গরম। তার তুলনায় মেমিও তখন বেশ 
ঠাণ্ডা। 
খবর পাওয়া গেল ইম্ষল অভিযানে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
একটি অংশ তখন নেমে পড়েছে । আর একটি অংশ এগিয়ে 
চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে । আশা করা যাচ্ছে ইম্ষলের পতন 
ঘটতে সপ্তাহ তিনেক লাগবে। 

কিন্তু ইন্ষলের পতন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাঁপও দারুণ 
বাড়বে। বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্ষে আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে আরও বড় করে তুলতে হবে। আরও বড় অভিযানের 
জন্ত তৈরি হতে হবে। 

নেতাজী ঘোষণা করলেন, ইউরোপে এর আগে যে ভারতীয় 
বাহিনী গড়ে. তোলা হয়েছে সে বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজেরই 
একটি অংশ। নাম্বিয়ারকে অস্থারী আজাদ হিন্দ সরকারের 
মন্ত্রীপদ দেয়া হলো । 

আন্দামানে নেতাজী যে চীফ কমিশনার নিযুক্ত করেছেন তিনি 
বেশ ভালই কাজ চালাচ্ছেন। ূ 

ইন্ফষল আর বেশী দুরে নেই। ওদিকে আজাদ হিন্দ 
বাহিনী যতই ভারতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে উষ্ণনিব্ড় 
এক আনন্দের উত্তেজনায় ততই সারা দেহ কাপতে থাকে 
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নেতাজীর। আশার ঢেউ ফুলে ফুলে উঠতে থাকে মনে। 
ভারতকে স্বাধীন করার স্বপ্র সফল হতে চলেছে । আর দেরি 
নেই। ও 

মেমিও থেকেই ভারতবাসীদের উদ্দেশ্টে এক ঘোষণাপত্র গ্রচার 
করল আজাদ হিন্দ সরকার। তাতে বলা হলো, ভারতীয় 
জনসাধারণের একমাত্র বৈধ সরকার হলো অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকার। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ও অস্থায়ী সরকারের নিযুক্ত 
বেসামরিক কর্মচারিদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করার 
জন্য ভারতীয় জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে অস্থায়ী 
সরকার। | 

এই সঙ্গে ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। 
এই ঘোষণাপত্রটি ১৯৪৪ সালের ৩০শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ 
গেজেটে প্রকাশিত হল। 

মেমিওতে তখন সুতাগুচি ও নেতাজী দুজনেই ছিলেন। নেতাজী 
তখন জনসভায় বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি 
দিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের 
ডাক টিকিট তখন ছাপা হচ্ছে। জাপানী ব্যাঙ্ক মারফৎ কাজ 
চলবে না। মুদ্রাপ্রচলন ও অর্থ সংক্রান্ত সব ভার থাকবে আজাদ 
হিন্দ ব্যাঞ্কের উপর। ব্যাঙ্ক নোটের নমুনাও ছাপা হতে চলেছে। 
কর্ণেল চ্যাটার্জীকে জাপ ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা! সাহায্য করছেন 
এ বিষয়ে। 

নেতাঁজী সব সময় কাজে ব্যস্ত থাঁকেন। কোঁন সময় 
বসে থাকেন না কিন্তু মুতাগুচি বড় আরামপ্রিয় আর অলস। 
তিনি নিজে একজন সেনাপতি। তার সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে 
গিয়ে যুদ্ধ করছে। কিন্তু যুদ্ধ সম্বন্ধে তার কোন মাথা 
ব্যথা নেই। শুধু কি হচ্ছে না হচ্ছে দিনে একবার খবরটা শুনেই 
ক্ষান্ত। 
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মুতাগুচি ফুল ভালবাসেন। তিনি তার কোয়ার্টারে গোলাপ 
ফুলের বাগান নিয়ে ব্যস্ত। যুদ্ধ সম্বন্ধে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাস! 
করলে তিনি বলেন, যা করবার আমার অফিসাররাই করছে ; আমি 
কিছু জানি না। 

নেতাজী এক সময় মুতাগুচিকে বললেন, ইন্ফল-কোহিমার সংযোগ 
পথ যেন বিচ্ছিন্ন না কর! হয়। কারণ পালাবার পথ পেলে বৃটিশ 
ক্রমাগত পিশ্চাদপসরণ করবে । তাই তাদের পালাবার পথ ঠিক 
রাখা উচিত। 

কিন্তু নেতাজীর এ পরামর্শ নিলেন না মুতাগুচি। তিনি 
বললেন, ইম্ষল এমন একটা মস্ত বড খাল যেখানে আছে 
প্রকাণ্ড এক মাছ। আমি জাল ফেলে সেই মাছটাকে তুলতে 
চাই। 

জালের মতই ইন্ফলকে চারিদিক হতে ঘিরে ফেলতে চান 
খুতাগুচি। তাছাড়া ইন্ষলের পতন সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় 
তিনি নিশ্চিত। অতি-আশা ভাল নয়। কিন্তু সেই অতি আশা 
পেয়ে বসেছিল মুতাগুচিকে । 

তবে তার কাঁরণও ছিল। 
- মনিপুরের ভিতর দিয়ে জাপানীর৷ তখন অব্যাহতগতিতে এগিয়ে 
চলেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈম্তরা কালাদান পার হয়ে 
পালতোয়া৷ দখল করে ফেলেছে। এ ছাড়া টিভডিম, তোংজাং, 
পালাম, আর কোর্ট হোয়াইট একে একে দখল করতে শুরু করেছে। 
বুটিশদের সতের নম্বর ডিভিসন পালিয়ে যাচ্ছে। ইম্ফল-শিলচর 
পথ বিচ্ছিন্ন। 

এই ধরনের এক বুলেটিন বৃটিশ অফিসারদের নামে চালানে! 
হল জাপানীদের পক্ষ থেকে । 

কিন্ত যা আশা করা হয়েছিল তা৷ হলো না। এপ্পিলের শেষের 
দিকে মুতাগুচি দেখলেন, শুধু জাপ-বাহিনীর দ্বার! আর হবে না। 

ক 
স্থভাষ--২১ 


এবার আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়নকেও 
যুদ্ধে নামাতে হবে। 

নেতাজী ভাবলেন, তা হয় ত হোক। ভালই। আজাদ হিন্দ 
ফৌজ যুদ্ধে নেমে জাপানীদের জিতিয়ে দিলে তাদের গুরুত্ব বেড়ে 
যাবে। | 

আজাদ হিন্দ ফৌজ তখন ইন্ষল থেকে প্রায় পয়ত্রিশ মাইল 
দূরে। সেখান থেকে ডিভিসন কমাণ্ডার কিয়ানি লিখে পাঠালেন 
নেতাজীকে, সুভাব রেজিমেন্টকেও তাদের সঙ্গে আবার যোগ দেয়া 
উচিত। . 

সুভাষ রেজিমেন্টের ছুটি ব্যাটেলিয়ন তখন চিন পাহাড় 
এলাকায়। তাদের পরিচালনা করছিলেন জেনারেল শাহ নওয়াজ! 
তার কাছ থেকে সাহাষ্য চাইতেই তিনি তাদের ছুরবস্থার কথ! 
সব জানালেন। খাস্ঠ' সরবরাহ নেই। মাল বহনের কোন ব্যবস্থা 
নেই। খাগ্ক যেমন পরিমাণে কম, তেমনি গুণের দিক 
থেকে খারাপ। তার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও ওষুধপত্রের 
অভাব । 

যাই হোক মুতাগুচি কথা দিলেন, সুভাষ রেজিমেণ্ট যাতে 
কিয়ানির দলের সঙ্গে ইম্ষলে গিয়ে যোগ দিতে পারে তিনি তাঁর 
ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে সরবরাহ ও যানবাহনের 'অভাবের 
কবলে তখন গোটা! সৈম্তদলটাই পড়েছে । পু 

মুতাগুচি আর মেমিওতে নেই। তার ফুলের নেশা! আর অতিরিক্ত 
জয়ের আশা ছুটে গেছে। তিনি যাওয়ার পর থেকে যুদ্ধের 
খবরাখবর পেতে কষ্ট হয় নেতাঁজীর। ছোট্ট শরহর। তাই ১৯শে 
মে তারিখে রেঙ্গুনে ফিরে গেলেন নেতাজী | সেখানে অনেক কাজ 
জমে আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য এখনও অনেক সৈম্তবল 
ও অর্থবল দরকার। এই সময় সারা ব্রহ্ষদেশে আই, এন, এর 
খরচ মাসে বিশ লক্ষ টাঁকা। তাছাড়া অধিকৃত এলাকায় 
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পুনরগিনের জন্ত খরচ ক্রমশই বাড়ছে। অথচ জাপানী টাকার মূল্য 
কমছে। 

২৯শে মে রেম্ধনে একটি জনসভায় নগদ ও দামী জিনিষ মিলিয়ে 
পথশ লক্ষ টাকার মত তুললেন নেতাজী। একজন ব্যবসায়ী 
সব সম্পত্তি দান করল। মেয়েরা গলার হার, কানের ছুল প্রভৃতি 
সব গয়না ও টাকা যা কিছু সঞ্চয় ছিল তা সব দিয়ে দিল। টোস্কুর 
কাছে একটি সুগার এস্টেটের ভারতীয় মালিক গোটা এস্টেটটি 
নেতাজীর হাতে তুলে দেন। নেতাজী এস্টেটটি ভারতীয় সম্পত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করেন এবং ঠিক হয় ওর যা! কিছু লাভ আজাদ হিন্র 
সরকারের রাজন্ব হিসাবে ধরা হবে। সমর পরিষদের একজন 
সদস্য রাঘবনকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে অর্থ দপ্তরের ভার দিলেন। 

জুন মাস পড়তেই একটি ছুঃসংবাদ শুনে রেঙ্গুন থেকে হঠাৎ 
সিঙ্গাপুর চলে যেতে হলো নেতাজীকে ৷ পেনাং এ গুপ্তচর বৃত্ত 
শিক্ষার একটি কেন্দ্র ছিল। ক্যাপ্টেন ছুররানী ছিল তার প্রধান। 
সেই স্কুল থেকে গত মার্চের শেষের দিকে একদল ছাত্রকে জাপানীর! 
সাবমেরিণে করে ভারতে পাঠায় গুপ্রচরবৃত্তির জন্য] সেখানে 
যাওয়ার পর তারা বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে। শুধু তাই নয় 
নয়াদিল্লী বেতারকেন্দ্র হতে প্রচার করতেও শুরু করে দেয়। 

সবাই বলল, এটা ক্যাপ্টেন ছুররানীর ষড়যন্ত্র ছুররানীর 
নির্দেশেই ওই ছাত্ররা আত্মসমর্পণ করেছে শত্রুদের কাছে। আসল 
কুবুদ্ধিটা যুগিয়েছে ছুররানী । 

খবর পেয়ে নেতাজী নিজে তদন্ত করার জন্ সিঙ্গাপুর চলে 
এলেন। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ । বিদ্ভাদরী যুদ্ধবন্ধী 
শিবিরে একদিন ছুপুর রাতে ছুররানীর সঙ্গে দেখা করলেন নেতাজী । 
ছররানী যদি নিজে থেকে তাঁর দোষ স্বীকার করে তাহলে ভাল। 
না করলে তার ভাগ্যে কষ্ট আছে। 

নেতাজী ছুররানীকে বললেন, আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ 
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হওয়া উচিত। আমি তোমাকে জীপানীদের গুলির হাত থেকে 
রেহাই দিয়েছি। তোমায় ভারতীয়েরা গুলি করবে। এজন্য 
তোমার গর্ব অনুভব করা উচিত। পু 

ছুররানী দোষ স্বীকার করল না। বলল, সে নির্দোষ। তখন 
আই, এন, এর অফিসাররা নানারকমের প্রশ্ন করে কথা বার করবার 
জন্য চেষ্টা করলেন। তাতেও ফল না হওয়ায় পীড়নের আদেশ 
দিলেন। নেতাজী এই সব পীড়ন অন্তরের সঙ্গে চাননি। কিন্ত 
কোন উপায় ছিলগ না। ছুররানীর ব্যাপারে তারও একটা দায়ি 
আছে। এ জন্য তার উপর কঠোর না হয়ে উপায় নেই। 

আর একবার কঠোর হতে হয়েছিল নেতাজীকে | গত ২২শে . 
এপ্রিল কে, পি, কে মেননকে জাপানী পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং 
সামরিক আদালতে বিচারে তার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
কে, পি, কে মেননের বয়স তখন ষাট বছর। তিনি আগে লীগের 
সমর পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে তিনি 
পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে লীগের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 
নেই। অথচ সব সময় জাপানকে ও নেতাজীকে প্রকাশ্তে 
গালাগালি দিয়ে বেড়াতেন। ৃ 

জাপানকে অবিশ্বীী করতেন এবং নেতাজীকে সন্দেহ 
করতেন। নেতাজীকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। জাপানের 
থেকে নেতাজীর উপর মেননের রাগটা বেশী ছিল যেন। তিনি 
প্রায়ই সব লোককে ধরে ধরে বলতেন, তোমরা বল, বোস খুব 
কাজের লোক । হ্যা খুব কাজের লোক, যেমন কাজের লোক 
আমার পোষা বাঁদরটা, এমন কাজের লোক যে তিনি সব সময় 
আগে কাজ করেন, পরে চিন্ত। করেন। 

নেতাজী বলতেন, ভারতকে স্বাধীন করার পর তার উন্নতির 
জন্ত কিছু দিনের জন্য শ্ৈরতন্ত্র চালাতে হবে। মেনন এটা বুঝতে 
পেরে বলল, নেতাজী ফ্যাসিবাদী ৷ 
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এই সব অপরাধের জন্য মেননকে গ্রেপ্তার করে জাপানীরা৷ খবর 
দেয় নেতাজীকে। কিন্তু নেতাজী এ বিষয়ে মধ্যস্থতা! করতে ব 
কোন কথ! বলতে চাননি । 


রেন্কুনে তখন বর্ষা পড়েছে । আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকে 
নব সময়। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। তবু জয়ের আশা কমে না 
কিছুমাত্র। কোন সংশয়ের ছায়! দেখ যায় না কারো মনে। 
রে্কুনে নেতাজী সপ্তাহ পালনের আয়োজন চলে। সিঙ্গাপুর থেকে 
রে্গ,নে চলে আসেন নেতাঁজী। যুদ্ধের খবরাখবর রেছ্ধুন থেকেই সব- 
চেয়ে ভাল জানা যাঁয়। নেতাজী এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের 
দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলিকে মোট তিন ভাগে ভাঁগ করে দেন। প্রথমতঃ 
পূর্ব এশিয়ায় তাদের সরকারের যে সামরিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে সেটাকে সুদৃঢ় করা, দ্বিতীয়তঃ অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে 
উন্নত ধরনের শাসন ও পুনর্গ ঠনের ব্যবস্থা কর; তৃতীয়ত; যে সব অঞ্চল 
এখনও শক্রদের অধিকারে, সেগুলি দখল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা । 
নেতাঁজী খবর পেলেন, স্মুভাষ ব্রিগেডের মত আজাদ হিন্দ 
ফৌজের গান্ধী ব্রিগেডও ভাল কাজ করছে। প্রশংসনীয় বীরত্ব 
দেখিয়েছে টাসু ফ্রন্টে প্যালেল বিমানঘ'টি আক্রমণের সময় । 
স্থভাষ ব্রিগেডের ডাকে ও জাপানীদের অনুরোধে আজাদ হিদ্দের . 
গান্ধী ব্রিগেড এল, জে, কিয়ানির নেতৃত্ে ইন্ফল রওনা হয় এপ্রিল 
মাসে। কিন্তু তারা কিছুদূর যাঁবার পর জাপানীরা বলল, তোমাদের 
আসতে বড় দেরি হয়ে গেছে । তোমাদের ওখানে পৌছবার আগেই 
হয়ত. ইন্ফষলের পতন ঘটবে। অতএব এখন আর দেরি করো না। 
ভারী জিনিষ সব রেখে দিয়ে শুধু একট! করে রাইফেল আর একটা 
করে চাদর নিয়ে ছুটে চলে যাও। বাকি জিনিষ ওখানেই সব পাবে। 
টামুতে এসে গান্বী ব্রিগেড শোনে ইম্ফলের পতন তখনও হয়নি। 
ইন্ফষল ফ্রুন্টে তখন দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক 
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নম্বর ডিভিসনকে টামুপ্যালেল রোডে নতুন ঘাটি করে গেরিলা যুদ্ধ 
চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে'। 

এই টামুপ্যালেল রোডের কাছে ছিল একটি বৃটিশ বিমানঘণটি । 
প্যালেল বিমানবন্দরের গুরুত্ব খুব বেশী বলে সেখানে প্রচুর 
সৈন্য সমাবেশ করেছিল বৃটিশরা। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক 
নম্বর ডিভিসনের সঙ্গে জাপ সৈ্ারা মিলে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করছে। 

মে মানের প্রথম দিকে মেজর ফুজিয়ারা গান্ধী ব্রিগেডের নেতা 
কিয়ানিকে বললেন, জাপানী সৈশ্তারা শত্রুপক্ষের প্যালেল বিমানঘণটি 
আক্রমণ করতে চায়। তিনি জানতে চান আজাদ হিন্দ ফৌজের 
সৈম্তারাও তাদের সঙ্গে যোগ দেবে কিনা । 

মেজর ফুজিয়ারা . কিয়ানিকে আরও বললেন, অবশ্য প্যালেল 
বিমানঘাটি আমরা দখল করবই। তবে আমি চাই আজাদ হিন্দ 
ফৌজ এযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জয়ের গৌরব অর্জন করুক। ফন্টে 
গিয়ে যুদ্ধ করার কথা হতে সব সৈন্যদের মনই উত্তেজনায় ছলে ওঠে। 
এই যুদ্ধের জন্তই গান্ধী ব্রিগেড এত কষ্ট করে এত পথ হেঁটে এসেছে। 

কিয়ানি বললেন, এ ত সুখের কথা । নিশ্চয়ই এ আক্রমণে 
অংশ নেবে আমাদের ফৌজ । ৃ 

কিন্তু ছুঃখের বিষয় ক্যালেওয়াতে গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যর! 
জাপানীদের কথ শুনে তাড়াহুড়ো করে মেশিনগান ও হাতবোমাগুলো 
ফলে রেখে এসেছে। তবু কিয়ানি ঠিক করলেন, মেজর প্রীতম 
শিংএর নেতৃত্বে তিনশো জন সৈম্তের একটি দল আক্রমণ করতে 
যাবে প্যালেল বিমানঘণাটি। 

অবশেষে শুরু হলো যাত্রা। আয়োজন উপকরণ বিশেষ কিছুই 
নেই। আছে শুধু উৎসাহ আর উদ্দীপনা, উদ্দেশ্ত আর আদর্শের 
প্রতি অনমনীয় অখগুনীয় সততা । হাতে রইল একটা করে 
রাইফেল আর স্বয়ংক্রিয় একটা করে যন্ত্র আর একদিনের করে 
রসদ । তাই দিয়ে শুরু হলো যাত্রা । 


সামনে চল্লিশ মাইলের খাড়াই পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে 
গভীর জঙ্গল আর খাদ। স্বচ্ছন্দে এই দুর্গম পথ পার হয়ে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা ঢুকল শক্র এলাকার মধ্যে। চলে গেল 
প্যালেল বিমানঘণটির আশপাশের অঞ্চলে । ওরা ভাবল, 
শত্রসৈন্ত ও তাঁদের যুদ্ধের সাজ সরগ্ামের তুলনায় ওরা নিতান্তই 
নগণা। বিমানঘণটিতে ও আশেপাশে আছে গ্রচুর সৈন্ত আর 
যুদ্ধজাহাজ । 

স্বতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজ ঠিক করল, ওরা রাত্রির অন্ধকারে 
অতকিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে শক্রদের উপর। গেরিল! যুদ্ধে কাবু 
করে দেবে শক্র সৈন্যদের । তাই দিনের বেলায় জঙ্গলে ঢাক। একটা 
খাদের মধ্যে লুকিয়ে রইল ওরা । 

রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই এগিয়ে গেলেন গ্রীতম সিং 
তাঁর দলবল নিয়ে। এগিয়ে গেলেন বিমানঘণটির দিকে । দেখলেন, 
শক্রসেনাদের জোর পাহারা বসে রয়েছে বিমানঘ'?টির চারিদিকে । 
সেই সব পাহারা ভেদ করে ঘণটিতে ঢোকা অসম্ভব । 

প্রীতম সিং সাধুসিং নামে একজন অফিসারের অধীনে কিছু 
সৈন্য দিয়ে বললেন, শত্রসৈম্তদের একটি পিকেটকে ঘিরে ফেল। 

তারপর বাকি সৈন্যদের অন্ত একজন অফিসারের নেতৃদ্ছে 
বিমানঘণটিতে ঢুকে গিয়ে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন । 

শক্রপক্ষের পিকেটে অনেক সৈন্ত। তাদের হাতে মেশিনগান 
ছিল। কিন্তু তা সত্বেও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা নিঃশব্দে 
-পা টিপে টিপে রাইফেলের সঙ্গীন উচিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল 
তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শক্র সৈন্যদের উপর । 

হঠাৎ আক্রমণে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল শক্রুসৈত্যরা । তারা 

তুলে হিন্দুস্থানী ভাষায় আজাদ হিন্দ ফৌজকে বলল, সাথী, 
আমাদের মেরো না। 

নিজেরা আগে আক্রান্ত না হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন 
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সৈশ্ যাতে কোন ভারতীয় সৈন্যকে না মারে সেবিষয়ে নিষেধাজ্ঞা 
ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার লাল সিং তাই আত্মসমপ্পণ- 
কারী সৈন্যদের না মেরে বিমানঘাটিতে ঢুকে পড়লেন দলের 
লোকদের নিয়ে। লাল সিংএর পিছনে আর একজন অফিসার 
লেফটেন্ান্ট মোহন সিং গেলেন আর একটি দল নিয়ে । 

লাল সিংএর হাতে ছিল মাত্র একটি নাগ! বর্শা। লাল সিংকে 
দেখে শত্রুপক্ষের মেনাপতি বলল, তোমরা এখন কি চাও ? 

লাল সিং বললেন, যে দুজন বুটিশ অফিসার ভিতরে লুকিয়েছে 
আমরা তাদের রক্ত চাই। এই বলে তাদের তাড়। করে এগিয়ে 
যেতেই ভিতর থেকে শক্ররা গুলি করতে লাগল । কিন্তু লাল সিংএর 
দেহটা লুটিয়ে পড়বার আগেই ঢেই ছুজন বশ অফিসারকে বর্শী 
দিয়েই মেরে ফেললেন লাল সিং। 

এবার বোঝা গেল প্রথমে যে সব শত্রসৈম্ত আত্মসমর্পণের 
ভঙ্গীতে হাত তুলেছিল তার! ভাণ করেছিল মাত্র। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের বিশ্বাসের স্বযোগ নিয়ে ভিতরে গিয়ে তার! গুলি করতে 
শুরু করে। 

তখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে । বেশ আলো! ফুটে উঠেছে শুধু 
পাহাড় আর বনের মাথায় বেশ কিছু কুয়াশা জমে রয়েছে! 
আজাদ হিন্দ ফৌজও তখন ক্রমাগত গুলি বর্ষণ করতে লাগল । 
কিন্তু দেখল সার! বিমানঘ'টিটা কাট! তারের বেড়া দিয়ে এমন ভাবে 
ঘেরা আছে যে সেটাকে কিছুতেই দখল কর! যাবে না । প্রীতম 
সিং তাই সৈন্যদের নিয়ে তাদের সেনাবাহিনীর সদরে ফিরে যাবার ঠিক 
করলেন। 

গ্রীতম সিং একথা মনে করতে না করতেই আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আর একটি দল ভিতরে দখল করে ফেলে বিমানর্ঘটিটিকে। কিন্তু 
তারা ভিতরে গিয়ে জাপানী সৈন্যদের কোন পাত্বা পেল ন!। 
ঘাঁটিটিকে দখলে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে শক্রপক্ষের 





প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি করে ও তাদের সব বিমানগুলিকে ধ্বংস করে 
বেরিয়ে এল তারা। টি 

এদিকে কর্ণেল কিয়ানিও তখন জেরী সিংকে সাহায্য 
করার জন্য অনেকখানি এগিষে গেছেন। কিন্তু সকাল হবার 
সঙ্গে সঙ্গে শক্রদের বোমারু বিমাঁনগুলি ক্রমাগত বোমা বর্ষণ করতে 
লাগল। ফলে ফেরার পথে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে! আজাদ 
হিন্দ ফৌজের গান্ধী ব্রিগেড । সেদ্দিন গান্ধী ব্রিগেডের প্রীয় 
আড়াইশ জন সৈন্য নিহত হয়। 

তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টার 
ছিল মিথুন খুনৌতে। প্যালেল বিমানঘণটি আক্রমণের পর আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সব সৈন্য মিথুন খুনৌতে ফিরে এল । 

শত্রপক্ষ এটা৷ জানতে পেরে মিথুন খুনৌ আক্রমণের জন্য তৈরি 
হতে লাগল। একজন. বৃটিশ অফিসার প্রায়ই রাত্রিবেলায় লুকিয়ে 
এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের পাহারাদার সৈন্যদের গুলি করবার 
চেষ্টা করত। কিয্ানি একদিন নিজে লুকিয়ে থেকে অতকিত 
আক্রমণে অফিসারটিকে হত্যা করেন। 

দিনকতকের মধ্যেই বৃটিশপক্ষের একটি বড় সৈন্তদল প্রচুর 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিথুন খুনৌ আক্রমণ করল। একজন তরুণ অফিসার 
সেকেণ্ড লেফটেম্তাট আজাই সিংএর অধীনে আজাদ হিন্দ ফৌজ্জের 
একটি সৈম্তদল সে আক্রমণকে প্রতিরোধ করল। 

বুটিশপক্ষের সৈন্তদলের সবাই ছিল শ্বেতাঙ্গ । তাদের দেখার 
সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র জাতক্রোধে আগুন হয়ে উঠল যেন আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা । গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যরা এই প্রথম 
শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করছে। সুতরাং তাদের উৎসাহের 
আর শেষ নেই। 

পরম্পর পরস্পকে যুদ্ধে আহ্বান করে খুব কাছাকাছি যুদ্ধ 
করতে লাঁগল। যুদ্ধ করতে করতে শত্রুপক্ষের সৈন্যরা প্রায় আজাদ 
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হিন্দ ফৌজের অধিকৃত পরিখাগুলির কাছে এসে পড়ল । কিস্ত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা তাদের তেড়ে নিয়ে গেল। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈন্যরা এতখানি বীরত্ব দেখাতে পারবে কেউ কখনও 
কল্পনাও করতে পারেনি। বৃটিশ সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হলো 
সে বীরত্বের তীব্রতায়। 

প্রথম চোটে হেরে গিয়ে পরে আরও অনেক ভাঁরী অস্ত্রশস্ত্র 
আর উড়োজাহাজ নিয়ে আবার আক্রমণ করল বৃটিশপক্ষ। 
আজাই সিংএর নেতৃত্বে আবার তাদের তেড়ে নিয়ে গেল আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈম্রা। এবার না পেরে শক্রসৈন্যরা অনেকখানি 
পিছু হটে গেল। পরে দেখা গেল, যুদ্ধ বন্ধ করে ঘণটিতে ঢুকে 
পড়েছে তারা। 

এত সহজে কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না আজাই সিং। মৃত ও আহত 
শক্রসৈন্যদের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশ্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে নতুন করে 
তৈরি হয়ে এগিয়ে গেলেন আজাই সিং। শক্রদের ঘণাটির কাছে 
গিয়ে যুদ্ধ আহ্বান করলেন শত্রসৈন্যদের কাছে। 

আজাই মিং চীৎকার করে শত্রুদের লক্ষ্য করে বললেন, বেরিয়ে 
এসো। কাঁটা তারের বেড়ার মধ্যে নিরাপদ জায়গায় কাপুরুষের মত 
লুকিয়ে আছ কেন? 

অবশেষে বৃটিশ পক্ষ বেরিয়ে না এসে পারল না। আবার যুদ্ধ 
হলো। এবারও হেরে গেল বৃটিশপক্ষ। 

সন্ধ্যে হতেই বিজয়গৌরবে ফিরে এলেন আজাই সিং । নে দিন 
তরুণ যুবক আজাই সিংএর বীরত্ব আজাদ হিন্দ সম্বন্ধে বৃটিশদের 
ধারনা পাল্টে দিয়েছিল একেবারে। সেদিনকার সেই ভীষণ যুদ্ধে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের মাত্র দশজন সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু শত্রুপক্ষের 
নিহত হয় পরশ জন সৈন্য । আহতও হয় অনেকে । শত্রুপক্ষের 
অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করল আজাই সিং। 

বুটিশরা বলত ভারতের সব প্রদেশের লোকেরা যুদ্ধ করতে পারে 


না। সামরিক যোগ্যতার দিক থেকে ভারতবাসীকে বুটিশরা সামরিক 
ও সামরিক এই ছুই ভাগে ভাগ করে। বুটিশদের মতে দক্ষিণ 
ভারতের লোকেরা যুদ্ধ পটু নয়। কিন্তু সেদিন দেখা গেল, আজাই 
দিংএর অধীনে যারা যুদ্ধ করেছিল তারা মা'লয়ের তাঁমিলভাষী 
ভারতবাসী ৷ 

আজাই সিং সেদিন দেখিয়ে দিলেন, উপযুক্ত আঁদর্শে উদ্ধ 
হলে যে কোন ভারতবানী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, তারা 
জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য চরম ত্যাগ করতে পাঁরে। 

এবার এধারেও জোর বর্ষা পড়ল। বর্ধীর ফলে অস্ত্রশস্ত্র ও 
রসদ সরবরাহের খুব অসুবিধা হতে লাগল। উপযুক্ত খান ও 
ওষুধের অভাবে সৈন্যদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল । 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা এত দূর্বল হয়ে পড়ল যে তাদের 
মাইল কতক হাটবারও ক্ষমতা নেই । 

জুন মীসের মাঝামাঝি যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। আরও বু 
সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ এনে বিশেষভাবে জোরদার করে তুলেছে 
ইম্ফ্ুলের ঘাঁটিকে। এবার তারা আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবার 
জন্য প্রস্তত হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়ে। 

বুটিশ পক্ষ প্রথমে চাইল মিথুন খুনৌতে যে উচু জায়গাটি দখল 
করে রেখেছে গান্ধী ব্রিগেড সেই জায়গাটি যুদ্ধের পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । তাই সেই মালভূমিটি প্রথমে দখল করতে চায় বৃটিশরা। 

একদিন বুটিশপক্ষের তিন হাজারের একটি সৈন্যদল আজাদ 
হিন্দ ফৌজকে আক্রমণ করল। ক্যাপ্টেন রাওএর অধীনে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সেই দলটিতে ছিল মাত্র ছয়শো সৈন্য । তাও 
আবার বেশীর ভাগ সৈন্যই অসুস্থ ও অর্থভূক্ত। 

অন্যদিকে বৃটিশ সৈন্যরা শুধু সুস্থ সবলই ছিল না, তাদের 
অন্ত্রশক্্র ছিল পরিমাণে বেশী আর উন্নত ধরনের। বুটিশসৈন্যরা 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে ঘিরে ফেলল। ব্রিগেড কমাণ্ডার কিয়ানি 
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দেখলেন সেই উচু মালভূমিতে গোটা সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে যেতে 
না পারলে ওরা সব ধ্বংস করে ফেলবে। সমস্ত ঘাঁটিটাই বেদখল 
হয়ে যাবে। তাই লেফটেন্যান্ট মননুখলালকে তিনি হুকুম দিলেন, 
ওধার থেকে শক্রপক্ষরা যে উচু জায়গাটাকে দখল করেছে ওটাকে 
পুনরুদ্ধার করো। 

মনমথখলালের অধীনে মাত্র তিরিশ জনের একটি ছোট সৈন্যদল 
ছিল। তাও আবার সৈন্যরা সবাই ছূর্বল। তবু তাই নিয়ে 
শক্রদের কামানের সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন মনন্থুখলাল। 
তার গায়ে পর পর তেরট! গুলি লাগল। গা! বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। 
তবু সেই মালভূমিতে উঠে চলেছেন মননুখলাল। ওটা দখল 
করতেই হবে। 

আর একটু বাকি আছে। কিন্তু আর পারলেন না মনসুখলাল। 
অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয়ের জন্য টলতে টলতে পড়ে গেলেন। মনস্ুখলাল 
পড়ে যেতেই তাঁর দলের সৈন্যরা কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়ল। 

তা দেখে হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে চীৎকার করে সার দলের লোকদের 
বললেন মনস্ুখলাল, তোমরা এগিয়ে যাও, আমার জন্য ভাবতে 
হবে না। 

বলতে বলতে তেরট1 বুলেটের ক্ষত নিয়ে মনসুখলাল নিজেই 
উঠে গেলেন সেই মালভূমির চূড়ায়! 

ওদিকে ক্যাপ্টেন রাওএর দল তখন যুদ্ধ করছে। . কিন্ত রাওএর 
দলকে তখনও ঘিরে আছে বুটিশপক্ষের সৈন্যরা । মনসুখলালের 
দলের সঙ্গে যুদ্ধে অনেক বুটিশ সৈন্য নিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। 
সেই স্বযোগে আজাই সিং একদল সৈন্য নিয়ে ক্যাপ্টেন রাওকে 
মুক্ত করবার জন্য ছুটে এলেন। এসেই বুটিশসৈন্যের যে দলটি 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর ঘাঁটি ও ক্যাপ্টেন রাওকে ঘিরে 
রেখেছিল সেই গোট' দলটাকেই ঘিরে ফেললেন। তাদের পালাবার 
সব পথ বন্ধ করে দিলেন । 
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আজাই সিংএর তেজ ও বীরত্বের কাছে টিকতে না পেরে ঘেরাও 
ছেড়ে পিছু হটবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্ত কোন পথ নেই। 
ফলে তাদের বনথ সৈন্য নিহত ও আহত হলো'। সেদিনকার যুদ্ধে 
প্রায় আড়াইশো। জন বুটিশ সৈন্য মারা যায়। 

সন্ধ্যে হতেই যুদ্ধক্েত্র ছেড়ে নিজেদের ঘাঁটিতে চলে যায় 
বৃটিশ সৈন্যরা । 


॥ আঠাশ ॥ 

জুন মীসের শেষাশেষি বর্ষা আরও ভীষণ হয়ে উঠল। প্রবল 
বৃষ্টি ধারায় ভেসে যেতে লাগল সব পথঘাট । ও দিককার একমাজ 
যাতায়াতের রাস্তা টামু-প্যালেল রোড জলে ডুবে যেতে যোগাযোগ 
ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব। খাগ্চ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ সব 
বন্ধ হয়ে গেল। এবার না খেয়ে মরতে হবে। কোন উপায় 
নেই। 

এমন সময় কর্ণেল কিয়ানি এক বুদ্ধি বার করলেন। তারা 
তখন যে অঞ্চলে ছিলেন সেটা আজাদ হিন্দ ফৌজ অধিকৃত 
ভারতভূমি। ও অঞ্চলের অধিবাসীরা সব. নাগা। কর্ণেল কিয়ানি 
নাগা নেতাদের ডেকে বললেন, আমাদের রসদ নেই, সরবরাহ 
আসার কোন সম্ভাবনা নেই। এখানে যদি খান না পাওয়া যায় 
তাহলে আমাদের টামুর দিকে চলে যেতে হবে । 

নাগা প্রধানরা বলল, আপনার৷ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধা ; . 
আপনারা এখান থেকে যাবেন না। আমাদেরও অবশ্য খাদ্যের 
খুব কষ্ট যাচ্ছে। তবু যেমন করেই হোক আপনাদের খাদ্য আমরা 
যোগ্রাড় করে দিচ্ছি। 

কিছু চাল যোগাড় হলো। কিন্তু কোন তরকারি নেই। 
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চারিদিক জলে তকতক করছে । এদিকে কতকগুলো! ডুমুর গাছে ডুমুর 
ধরে ছিল। ডুমুর সিদ্ধ আর ভাত পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল 
সৈন্যরা । 

পিছু হটার জনা কর্ণেল কিয়ানি খুব ছুঃখিত। কিন্তু কোন 
উপায় নেই। এখন এখান থেকে যাবারও কোন পথ নেই। 
সামনে টামু নদীতে তখন প্রচণ্ড বান। জলের স্রোতে নদীর পুল 
ভেসে গেছে। সামরিক এপ্রিনীয়াররা তার বেঁধে দড়ি খাটিয়ে 
নদী পার হবার চেষ্টা করছে। নৌকো আোতে টিকছে না । 

কিছুদিন আগে শক্রদের এক পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চে একটি আমেরিকান 
ম্যাগাজিন পান আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন অফিসার। তাতে 
নেতাজী সম্বন্ধে একটি লেখা ছিল। বুটিশরা নেতাঁজীকে জাপানীদের 
“পাপেট? বলে বিদ্রপ করলেও আমেরিকানরা তাকে ভয় করত। 
তীর অস্থায়ী সরকার তাদের ভাবিয়ে তুলেছিল । | 
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আজাদ হিন্দ ফৌজ ও অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে 
আমেরিকানরা সচেতন করে দিতে চায় বুটিশকে ! 

ছুই একদিন পর টামু নদী পার হয়ে ক্রমাগত পিছু হটতে 
লাগল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী দৈন্যরা। মাথার উপর 
দিয়ে বীকে ঝাকে শত্রুপক্ষের বিমান উড়ে যাচ্ছে। তাই দলবদ্ধভাবে 


যাবার উপায় নেই। সৈন্যরা তাই ছু চারজন করে খণ্ড খণ্ড ভাবে 
প্থ হাটতে লাগল। ৃ 

পথে মাঝে মাঁঝে এক একটি গা পড়তে লাগল । কিন্তু গাঁয়ে 
কোন আশ্রয় মিলল, না। বৃষ্টির জলে জামা কাপড় সব ভিজে 
গেছে। রসদ বলতে আছে শুধু অল্প কিছু চাল। আর কাধে 
একটা করে পিঠ । 

্রহ্মদেশীয় এই গ্রাম অঞ্চলগুলোতে আগেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ 
হয়ে গেছে। বাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সব ভাঙ্গা বাঁড়িতে 
আহৃত জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা বাসা নিয়েছে। 
আহত সৈনিকদের মাঝে মাঝে মৃতদেহগুলো। ফুলে উঠেছে। 
আহতদের সেঁবা করার কেউ নেই। 

তিলে তিলে অজস্র সৈন্য ক্ষতবিক্ষত দেহে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছে। তবু দেশের প্রতি ভালবাসা তাঁদের বিন্দুমাত্র কমেনি। 
এতটুকু বীতশ্রদ্ধ হয়নি তাঁরা তাদের প্রিয় নেতার প্রতি। মনে 
তাদের এক চিন্তা ভারতের স্বাধীনতা । মুখে তাঁদের এক কথা, 
ভারতমাতা কি জয়। নেতাজী কি জয়। 

একদিন গান্ধী ব্রিগেডের সৈন্যদের একটি ছোট দল একটি 
গায়ে গিয়ে দেখল একটি ভাঙ্গা বাড়িতে একজন আজাদ হিন্দ 
সৈন্য মৃতপ্রায় অবস্থায় যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। কিন্তু তাদের 
দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে জোরে বলে উঠল, 
জয় হিন্দ । 

বলল, আমর! ভারতের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলাম না। 
তোমরা যেমন করে হোক ভারতকে স্বাধীন করো । 

কে কার মুখে জল দেবে। আহত সৈনিকদের পাশে সৃতদেহ। 
তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে তার উপর। 
কোথাও একটু শোয়া বা বসার জায়গা নেই। সারা রাত গাছতলায় 
বসে কাটাতে হলে। সব সৈনিকদের। ভিজে মাটিতে বদারও 
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উপায় নেই। পিশু নামক একরকম পোকা কামড়ীয়। তার 
উপর আছে মশার উপদ্রব । 

যাই হোক, কোন রকমে বসে দাড়িয়ে সারা রাত ভিজে 
পোষাকে কাটিয়ে পরের দ্রিন রান্নার - ব্যবস্থা করল আজাদ হিন্দ 
ফৌজের নৈনিকরা। সঙ্গে সম্বল শুধু অল্প কিছু চাল। এখান 
সেখান থেকে কিছু জ্বালানী কাঠ যোগাঁড় করে ভাত আর শাক 
রান্না হলো'। তাই তারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেল। ছু তিন দিন 
তাদের কোন কিছু খাওয়৷ হয়নি । 

ওদিকে জাপানী সৈন্যদেরও ওই একই অবস্থা । বৃষ্টি ও বানের 
জন্য বন্ধ হয়ে গেছে সব রসদ সরবরাহ । যাবার পথে এক জায়গায় 
আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা দেখল, চারজন ক্ষুধার্ত জাপানী 
সৈনিক দিনকতক কিছুই খেতে পায়নি। না খেয়ে থেয়ে এতদূর 
দুর্বল হয়ে পড়েছে ষে হাটার ক্ষমতা নেই। 

এমন সময় সৈম্ভ চারজন দেখতে পেল, তাদের থেকে কিছু 
দুরে একটি মরা কুকুর পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা কিছু কাঠ 
যোগাড় করে সেই মরা কুকুরের ছালটাকে ছাড়াল। তারপর 
মাংসটা কেটে আগুনে পোড়াল। তারপর কাঠির ডগায় গেঁথে 
চপ স্টিক করে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। তাই খেয়ে তারা৷ জল 
খেয়ে আবার পথ হাঁটতে লাগল। 

জাপান ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। 
ইম্ষলে জোরদার হয়ে উঠছে শক্রপক্ষের ঘণটি। তবু রেঙ্ছুনে কোন 
হতাশার চিহ্ন নেই। সেখানে নেতাজী এমন সাহস ও শক্তি 
সঞ্চার করেছিলেন তাদের মনে যাতে কিছুমাত্র কমেনি তাদের 
জয়ের আশা । 

এদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের তৃতীয় বাহিনী আজাদ ব্রিগেডও 
পিছু হটতে শুরু করেছে। গান্ধী ব্রিগেড মালয় ছেড়ে চলে যাওয়ার 
কিছু পরেই আজাদ ব্রিগেডও যাত্রা শুরু করে। এপ্রিলের শেষের 


দিকে রেঙ্কুন পৌছায় আজাদ ব্রিগেড । সেখানে একটু বিশ্রাম 
নেয়ার পরই কালেওয়ার মধ্য দিয়ে টামুর পথে রওনা হয়। 

টামুতে পৌছে আজাদ ব্রিগেডের কম্যাণ্ডার গুলজারা সিং 
বিভাগীয় কম্যাপ্ডার কর্ণেল কিয়ানির কাছ থেকে নির্দেশ আনবার 
জন্য চামৌলে যান। কিয়ানি নির্দেশ দেন। আজাদ ব্রিগেড 
প্যালেল অঞ্চলে বিশেষ করে টামুপ্যালেল রোডের উত্তর 
দিকে বুটিশ পক্ষের বিরুদ্ধে ক্রমাগত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে 
যাবে। 

কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল। আজাদ ব্রিগেড কাজ শুরু করতে 
না করতেই বর্ষা পড়ে গেল। একটা বড় রকমের আক্রমণের কথা 
ভীবছিল আজাদ ব্রিগেড । কিন্তু তা আর হলো না। ভীষণ 
বর্ধায় সব - যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় বিভাগীয় 
কম্যান্তীরের নির্দেশে গান্ধী ব্রিগেডের মত আজাদ ব্রিগেডকেও পিছু 
হটতে হলে।। 

এই পিছু হটার পথে গান্ধী ও আজাদ ব্রিগেডের প্রায় দুই হাজার 
সৈন্ত দারুণ খাগ্ভাভাবের মধ্যে পড়ে। 

ইম্ষালের চারিদিকের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে নাগা জাতির বাস। 
এই অঞ্চলগুলি তখন জাপানীদের অধিকারে এবং অস্থায়ী আজাদ 
হিন্দ সরকারের শাসনাঁধীনে। অধিকৃত অঞ্চলের পরিমাণ ছুশে! 
বর্গমাইল । 

নাগ প্রধানরা সত্যিই ভারতভূমির স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের 
স্বাধীনতাকে জড়িয়ে দেখত। তারা ছিল যেমন কুটিশবিরোধী 
তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের ভক্ত । সেদিন নাগ! প্রধানরা কর্ণেল 
কিয়ানিকে খাগ্ সম্বন্ধে যে কথা দিয়েছিল তা তাঁর! রেখেছিল। 
ছুই হাজার সৈন্যকে অনেক দিন ধরে খাইয়েছিল তারা! 

নাগা প্রধানরা নেতাজীকে বলত তাদের রাজা । রাজার মতই 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত নেতাজীকে। বুটিশকে তারা একেবারেই 
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দেখতে পারত না। তারা প্রায়ই বলত, আমাদের রানীকে বুটিশরা 
গ্রেপ্তার করে ভারতে নিয়ে গেছে । 

বৃটিশদের মত জাপানীদেরও দেখতে পারত ন! নাগারা। ওরা 
বলত, আমরা যেমন বুটিশকে চাই না, তেমনি জাপানকেও চাই না। 
আমাদের এলাকায় কোন জাপানীকে আসতে দেব না? আমর! 
শুধু চাই আমাদের রাজা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বস্থুকে । 

এই সময় বি, জে, এস, গারেওয়াল নামে একজন মেজর কষ্ট 
সহা করতে না পেরে বৃটিশ দলে যোগদান করে। মালয়ে গান্ধী 
ব্রিগেডের ট্রেনিংএর সময় প্রচুর খেটেছিলেন গাঁরেওয়াল। সেই 
থেকে গান্ধী ব্রিগেডেই সেকেণ্ড কম্যাণ্ডার হিসাবে কাজ করে 
আঁসছিলেন। তার এই বিশ্বীসঘাতকতায় আজাদ হিন্দ রি 
সব সৈম্তই মর্মীহত হন। 

জুলাইএর প্রথম দিকে যখন বৃষ্টির জন্য জাপান ও আজাদ টে 
ফৌজ পিছু হটতে থাকে তখন শক্রপক্ষ নতুন করে আক্রমণ 
শুরু করে। আঘাতে, অনাহারে, অসুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের 
ফ্রন্ট লাইনের সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছু হাজার থেকে এক হাজারে 


এসে দাড়িয়েছে । 
মেজর গারেওয়ালের পরিবর্তে তখন আবিদ হোসেন এসেছেন 


গান্ধী ব্রিগেডে। তিনি আসতে না৷ আসতেই শুরু হলো! শত্রপক্ষের 
আক্রমণ । গোটা গান্ধী ব্রিগেডকে ঘিরে ফেলল তারা । একে 
একে ব্রিগেড হেড কোয়াটারগুলিকে আক্রমণ করল। এই আবিদ 
হোসেন, ক্যাপ্টেন রাও ও ক্যাপ্টেন তাজ মহম্মদ যথেষ্ট বীরত্ব 
দেখিয়ে সদর-ই-জয় উপাধি লীভ করেন 

রাত্রিবেলায় জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পাল্টা আক্রমণ 
শুরু করে এবং শত্রুপক্ষের বহু ক্ষয়ক্ষতি করে । 

জুলাই মাস পড়তেই সময় আরও খারাপ হতে থাকে । যে 
সব জাপানী সৈম্ত ও আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সব দল কোহিমা 


অবরোধ করে ছিল তার! তাঁয়ুর দিকে ফিরে চলল । আরও যে সব 
সম্মিলিত সৈন্তদল পশ্চিম দিক থেকে ইম্ফল আক্রমণ করছিল তারাও 
টিভ্‌ভিমের দিকে পিছু হটতে থাকে । 

আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের সঙ্গে কোহিম। ছেড়ে চলে আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশরা প্রচুর সৈম্ত ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ইন্ফলে এসে 
আক্রমণ শুরু করে। আশঙ্কা করা গেল গান্ধী ব্রিগেডের পালাবার 
পথও হয়ত বিচ্ছিন্ন করে দেবে তারা । 

তবু ৪ঠ৷ জুলাই থেকে রেঙ্গ,নে শুরু হলো নেতাজী সপ্তাহ পালনের 
সমারোহ । প্রায় ছুই মাস ধরে রণাঙ্গনগুলি পরিদর্শন করে 
বেড়াচ্ছিলেন নেতাজী । নিজে সাহস ও প্রেরণ যোগাচ্ছিলেন 
সৈন্যদের মনে। কিন্তু নেতাজী সপ্তাহ পালনের উদ্যোক্তাদের ডাকে 
তাড়াতাড়ি অর্থাৎ ২র৷ জুলাই রেঙ্গ,নে ফিরে আসতে হলো তাকে । 

আজ হতে এক বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৩ সনের ৪ঠা তারিখে পূর্ব 
এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নেতাজী । সেদিন 
তিরিশ লক্ষ ভারতীয় নেতাজীর আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার 
শপথ গ্রহণ করে। 

নেতাজী সপ্তাহ শুরু হয় ৪ঠা জুলাই থেকে । উদ্বোধন অনুষ্ঠান 
হয় রেঙ্ুনের জুবিলি হলে। হলের ভিতরে ও বাইরে প্রচুর লোক 
সমাগম হয়। সেই বিশাল জনসভায় নেতাজী গত এক বছরের 
মধ্যে তারা কি কি করেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে দশ দফা কৃতিত্ব 
দাবি করেন। 

তিনি বলেন, আমরা আমাদের কর্মসূচী অনুসারে প্রচুর অর্থ ও 
লোক সংগ্রহ করেছি। আমর! সৈহ্যদের শিক্ষা দিয়েছি এবং 
সৈম্তদল সম্প্রসারিত করেছি। ঝাঁসির রানী নামে একটি নারী 
বাহিনীও গঠন করেছি । আজি হুকুমৎ-ই-আজাদ হিন্দ নামে 
আমাদের নিজম্ব সরকার আমরা গঠন করেছি এবং নয়টি রাষ্ট্র থেকে 
স্বীকৃতি পেয়েছি । আন্দামান ও নিকোবর ছ্বীপপুজে আমাদের 
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যা আছে ঠিক আছে। আমাদের সদর সপ্তর ব্রন্মদেশে নিয়ে 
গিয়েছি, এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা আমাদের প্রথম 
স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করি এবং মার্চ মাসে আমরা গর্বের সঙ্গে 
বিশ্বের কাছে ঘোষণা করি আমাদের সৈম্তদল ভারতভূমিতে প্রবেশ 
করেছে। প্রচার কার্ধও আমর প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়েছি। স্বাধীন 
ভারতে শাসন ও পুনর্গঠনের কাজের জন্ত আমরা আজাদ হিন্দ 
দল নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেছি। ব্রহ্মদেশে আমরা আজাদ 
হিন্দ লিমিটেড নামে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছি এবং 
স্বাধীন ভারতে প্রচলনের জন্য আমরা নোট তৈরির হুকুমত দিয়েছি , 
আমাদের সৈম্তাদল বীরে ধীরে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে 
ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে। 

এমন এক সময় ছিল যখন লোকে সন্দেহ করত আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈগ্ঠরা যুদ্ধ করতে পারবে না, করলেও জয়লাভ করতে 
পারবে না কোন যুদ্ধে। আজ কিন্তু সে সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত 
হয়েছে। 

নেতাজী আরও বলেন, ভারতের ভিতরকার অবস্থা এখন 
আমাদের অনুকূলে । কংগ্রেস যদি বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ 
না করে বা আত্মসমর্পণ না করে তাহলে ভারতীয় জনগণের মনোভাব 
বুটিশবিরোধী রয়ে যাবে । আমাদের সৈম্যাবাহিনী যতই ভারতের 
ভিতর এগিয়ে যাবে ভারতীয় জনগণ বুঝতে পারবে যুদ্ধ ছাড়া 
স্বাধীনতা লাভের অন্ত কোন পথ নেই। তখন তারাও আমাদের 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়বে । 

নেতাজী এটা ভালভাবেই জানতেন যে জাপান বা অক্ষশক্তির 
জয়লাভের আশা কম। তিনি জানতেন ভার আজাদ হিন্দ ফৌজের 
শক্তিও খুবই কম। জাপানও ভারতসীমান্তে আক্রমণ চালাতে 
চায়নি। নেতাজীর অনুরোধেই তারা মত দিয়েছিল। নেতাজী 
ভেবেছিলেন জাপানী ও আজাদ হিন্দের সম্মিলিত বাহিনী 
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কোনরকমে বৃটিশ পক্ষের পাচ ডিভিসন ভারতীয় সৈম্তকে বন্দী করলেই 
তার কাজ মিটে যাবে। পাঁচ ডিভিসনে থাকবে অন্ততঃ দেড় 
লক্ষ সৈম্ত! বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুঝিয়ে আজাদ হিন্দ 
ফৌজে ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল 
করে তুলতে হবে। 

৬ই জুলাই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে. এক বেতার ভাষণ দিলেন 
নেতাজী । তিনি কেন দেশ থেকে এসে জাপানের সাহায্য নিয়েছেন 
তার কারণ বিশ্লেষণ করার পর তার আজাদ হিন্দ সরকার সম্বন্ধে 
বলেন, 

মহাত্মাজী! এবার আমি আমাদের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকার সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আমাদের অস্থায়ী সরকারের 
একমাত্র উদ্দেশ্ত হলো সশশ্্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বুটিশের কবল 
থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা । আমাদের দেশ থেকে 
শক্ররা বিতাড়িত হলে ও শাস্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলেই আমাঁদের 
অস্থায়ী সরকারের কাজ যাবে ফুরিয়ে। আমাদের সমস্ত ত্যাগ 
ও ছুঃখকষ্টের পুরস্কারন্বরূপ আমরা শুধু চাই আমাদের জন্মভূমির 
স্বাধীনতা । আমাদের মধ্যে অনেকেই ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করবেন ।-." 

ভারতের .শেষ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্ৰ 
ফৌজের সৈন্যরা ভারতের মাটিতে ছাড়িয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহস 
ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করছে। সমস্ত বাধ। বিপত্তি সত্বেও তার! 
এগিয়ে যাচ্ছে ধীর গতিতে । যতদিন পর্যস্ত না সমস্ত বুটিশ দেশ 
থেকে চলে যাচ্ছে এবং নতুন দিল্লীর লাট ভবনের উপর ব্রিবর্ণরঞ্জিত 
জাতীয় পতাকা উড়ছে ততদিন এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলবে । 

৯ই জুলাই তারিখে এক বিশাল জন সমাবেশে হবিব নামে 
একজন মুসলমান ধনীকে 'সেবক-ই-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন । 
হবিব তাঁর টাকাকড়ি গয়না ও ভূসম্পন্তি মিলিয়ে প্রায় দেড় কোটি 
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টাকার মত নেতাজীকে দান করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের 
পক্ষ থেকে এই দান গ্রহণ করেন নেতাজী । 

১০ই জুলাই ২৫ হাজার জনতার এক মিছিলের সামনে বক্তৃতা : 
প্রসঙ্গে নেতাজী সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, শক্রশক্তিকে 
কখনও ছোট ভাবতে নেই। শক্রদের সৈম্সংখ্যা ও রসদ প্রচুর 
আমর! তাদের সব জায়গায় হারাতেও পারিনি । তবু জয় আমাদের 
স্ুনিশ্চিত। কারণ বিপ্লবী সেনাদলের শক্তি মদ, মাংস ও আরাম 
উপভোগ থেকে আসে না; তারা শক্তি পায় বিশ্বাস, বীরত্ব আর 
ত্যাগের আদর্শ থেকে। 

আজাদ হিন্দ ফৌন্ের অফিসাররাও বলাবলি করতে লাগলেন, 
বৃটিশ মরণ কামড় দিয়ে জাকড়ে ধরে থাকবে ভারতকে | কারণ 
ভারতই হচ্ছে তাদের গোট! সাআ্রাজ্যের মধ্যে শক্তি ও সম্পদের 
প্রধানতম উৎন। সুতরাং যুদ্ধ এখন চলবে। বুটিশ সহজে ভারত 
- ছাড়বে না। ণ 

এদিকে জুলাইএর শেষের দিকে দেখা গেল, শুধু বর্ষা বা 
সরবরাহ সংকট নয়, কোহিমা ও ইন্ফষল সীমান্তে জাপান ও : 
আজাদ হিন্দের পিছু হটার সবচেয়ে বড় কারণ হলো বিমানবাহিনীর 
অভাব। জাপানের উন্নত ধরনের প্রায় সব বিমানবাহিনীই প্রশাস্ত 
মহাসাগরে আটকে থাকায় বর্ম! যুদ্ধে কোন সাহাষ্যই পাওয়া গেল 
না। জাপানী বিমানবাহিনী না থাকায় আরাকান সীমাস্ত থেকে . 
পুরো একটি ডিভিসন সৈন্ত নিরাপদে ইন্ফলে নিয়ে এল বুটিশ। 
জাপানী বিমানবাহিনী তৈরি থাকলে তাদের বাধা দেয়া হত। 
স্থতরাং তারা তা পারত না। 

তাছাড়া ইম্ষল অবরোধের সময় বৃটিশবপক্ষের “বাক্স প্রতিরক্ষা 
নীতিটাকে বরবাদ করে দেবারও কোন উপায় ছিল ন! জাপানী 
ও আজাদ হিন্দ ফৌজের। 

পালাবার কোন পথ না৷ থাকায় ইন্ষলে বৃটিশরা এক একটি 
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বিশেষ জায়গায় নিজেদের বাক্সবন্দী করে রাখে । অর্থাৎ চারিদিকে 
ট্যাঙ্ক ও কামান সাজিয়ে তার মাঝখানে সৈম্তরা থাকত আর শত্রর! 
এগিয়ে এলেই গোলাবর্ষণ করত। ফলে তাদের কাছে এগোন 
সম্ভব হত না। কিন্তু বিমান বাহিনী থাকলে উপর থেকে বৌমাবর্ষণ 
করে সহজেই তাদের জব্দ করা যেত। 


॥ উনত্রিশ ॥ 


অক্টোবরের প্রথমেই মেমিও গেলেন নেতাজী। সেখানে 
মিলিটারি বেস হাসপাতালটি পরিদর্শন করলেন। দেখলেন প্রায় 
দুই হাজার রুগ্ন সৈনিক গুলির ক্ষত, আমশয় ও ম্যালেরিয়ায় 
কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার, নার্স ও ওষুধপত্রের দারুণ অভাব। ঝাঁদির 
রাণী বাহিনীর মেয়ের! নার্সের কাজ করছে। 

এই সব নার্সদের মধ্যে বেল! দত্ত নামে ষোল বছরের একটি 
বাঙ্গালী মেয়ে নার্সের কাজে বিশেষ নাম করে। সে একা পচাশি 
জন আমাশয়ের রোগীর সেবা করত। মাঁঝে মাঝে হাসপাতালের 
উপর বোমাবর্ষণ করত শক্ররা। তবু মনোবল এতটুকু ভেঙ্গে 
যায়নি ঝাসির রাণী বাহিনীর মেয়েদের। বেলার কাজের বিশেষ 
প্রশংলা করেন নেতাজী । নায়িক থেকে হাবিলদারের পদে উন্নীত 
হয় বেলা । 

একজন সৈনিক বেড়িবেড়ি রোগে তুগছিল। তার মুখ হাত 
পা সব ফুলে গিয়েছিল, নেতাজী সব রোগীদের এক এক করে 
দেখতে দেখতে তার কাছে গিয়ে ছ্িজ্ঞাসা করলেন, তুমি কখন 
সেরে উঠবে? 

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, নেতাজী, আপনি যেদিনই আবার 
যুদ্ধে যাবার হুকুম দেবেন, আমি সেইদিনই ভাল হয়ে উঠব। 
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মেমিওর পর একে একে সব আজাদ হিন্দ ফৌজের শিবির 
ও হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করলেন । প্রীয় প্রতিটি রুগ্ন সৈনিকের 
সঙ্গে কথা বললেন। অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । নেতাজীকে 
দেখে কাছে পেয়ে সব সৈনিকরা মনে সাহস পেল। 

নেতাজী বুঝলেন, উত্তর বর্মার এই সব রণাঙ্গনগুলিতে আরও 
অনেক আগে তার আসা উচিত ছিল। তাঁকে আগে হতে যুদ্ধের 
এই ভয়াবহ অবস্থার কথা জানানো হয়নি। জাপানীরাও তাঁকে 
আসতে দিতে চাঁয়নি। কেবলি বলেছে, আপনার যাবার এখন 
দরকার নেই। 

কিন্তু খুব দেরি হয়ে গেছে। সর্বত্রই আজাদ হিন্দ ফৌক্ত ও 
জাপানী সৈন্যরা পিছু হটছে। আজ তাদের অনেকেই হাসপাতালে 
মৃত্যুর দিন গুণছে। নেতাজী আরও বুঝলেন, জীপানীরা প্রথম 
থেকে ঠিকমত সাহায্য করেনি তার আজাদ হিন্দ ফৌজকে। 
অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমত দেয়নি। খাদ্য, পোষাক ও ওষুধপত্র সব তিনি 
নিজে টাকা ভুলে সরবরাহ করেছেন । | 

তারপর ২৬শে জুলাই জাপান প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা! করে জানাল, 
ইম্ফষল অভিযান আপাততঃ বন্ধ থাকবে। এদিন জাপানের 
প্রধানমন্ত্রী টোজো পদত্যাগ করেন। 

আগস্ট মাস পড়তেই অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানী সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করলে 
বৃটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যরা তাদের তাড়া করে। এই সময় 
আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের অনেক সৈন্য দল ত্যাগ করে। 

পশ্চাদপসরণরত সৈম্তদের খাদ্য, পোষাক, কম্বল আর বুট পাঠাবার 
জন্য ১২ই আগস্ট মান্দালয় থেকে নেতাঁজীর কাছে খবর পাঠানো! 
হয়। তীর প্রথম ডিভিসনের প্রকৃত অবস্থা একমাত্র তখনই জানতে 
পারেন নেতাজী, উত্তর বর্মীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থা খুবই 
শোচনীয় 


খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেছ্ুন থেকে গুদামজাত উদ্ধত রসদ 
ও বাঁজারের জিনিষপত্র আগে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর জামা 
কাপড়, বুট, কম্বল ও যানবাহন যোগাড় করে পাঠিয়ে দেয়া হলে! । 
নতুন একটি জরুরী হাসপাতাল খোলা হলো। 

বিপদের উপর বিপদ। ১৯শে আগস্ট দ্বিতীয় ডিভিসনের 
কাছ থেকে আবার খবর এল, সাহাধ্য পাঠাও। পিছু হঠার সময় 
বৃষ্টি ও বানের জলে আটকে পড়ে গেছে যে দলটি, সেই দলের 
'কয়েকশো লোক অনাহারে ও অস্থুখে ভূগছে। 

নেতাজী আগে আসল ব্যাপারটা না. জানায় স্বীকার করতে 
পারেননি। এবার তিনি আপাতত অভিযান স্থগিত ও কৌশলগত 
পশ্টাদপসরণের কথা স্বীকার করলেন। সেই সঙ্গে একটি 
ঘোষণায় বললেন, বুটিশ সৈগ্ভবাহিনী অনেক বেশী সুসজ্জিত ; কিন্ত 
প্রতিটি লড়াইতে আমরা তাদের হারিয়েছি ।-.'বর্ষা শুরু হওয়ায় 
ইক্ষলে বুটিশ খুব জোর বেঁচে গেছে। কিন্তু আবহাওয়া ভাল 
হওয়ার পর নতুন করে যখন আবার প্রচণ্ড অভিযান শুরু হবে তখন 
পরাজয় বরণ করা৷ ছাড়া শত্রুপক্ষের কোন গত্যন্তর থাকবে নাঁ। 
যারা ঠিকমত কর্তব্য পালন করেছে তাদের পুরস্কৃত করবাঁরও ব্যবস্থা 
হলো। 

২৮শে আগস্ট ঘোষণা করলেন নেতাজী, যাঁরা বৃটিশ সৈন্যদের 
হত্যা করেছে বা বন্দী করেছে তাদের নতুন একটি করে পদক দেয়া 
হবে। 

৮ই সেপ্টেম্বর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো রেঙ্গনে। সেই 
অনুষ্ঠানে এশ্রিল ও জুলাই মীসের ঘোষণা অনুযায়ী কয়েকটি পদক 
দান করলেন। ১১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষে যে সব প্যারাম্থুটবাহী 
. গুপ্তচর পাঠানো হয়েছিল তাদের ফীঁসি হয়েছিল । সেই সব গুগ্ুচরদের 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ২১শে সেপ্টেম্বর 'শহীদ দিবস” 
ঘোষিত হয়। 
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এই সময় দলত্যাগের কথাটিও কানে আসে নেতাজীর । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের প্রায় কয়েকশো লোক দলত্যাগ করে শক্রপক্ষে চলে 
গেছে। সেপ্টেম্বর মাসে রেঙ্গুনে তিনি আই, এন, এ অফিসারদের 
ডেকে কঠোর সমালোচনা করলেন অফিসারদের । বললেন, 
অফিসারদের ছুর্নীতি ও আরামপ্রিয়তার জন্যই সৈম্তদের মনোবল 
ভেঙ্গে গেছে এবং তারা দলত্যাগ করেছে। যারা লড়াই 
করতে চায় না, তারা এই মুহূর্তে আই, এন, এ থেকে বেরিয়ে 
যাক। 

যাই হোক, দেরি হয়ে গেলেও যেতে হবে। আরও আগে 
গেলে বা আরও আগে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থাটা জানতে পারলে 
কাজ হত। কিন্তু যে কোন কারণেই যখন তা হয়নি তখন আর 
উপায় কি। এদিককার সব কাঁজ সেরে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 
রে্ছুন ছেড়ে উত্তর বর্মার রণাঙ্গনগুলির দিকে রওনা হলেন নেতাজী । 
সঙ্গে গেল তার নিজস্ব স্টাফ, ডিভিশন কম্যাণ্ডার ও ব্রিগেড কম্যাগ্ডার। 
ঘুরতে ঘুরতে অক্টোবরের গোড়ার দিকে আসেন মেমিওর সামরিক 
হাসপাতালে । 

মেমিও থেকে মান্দালয়। সেখানে যাবার পর ৯ই অক্টোবর 
জাপান সরকারের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণপত্র পান নেতাজী। 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করতে চাঁন 
জাপান সরকার; তাই নেতাজীকে টোকিও যাবার জন্য আমন্ত্রণ 


জানানো হয়েছে । 
নেতাজীর রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদগ্রিতার পরিচয় পেয়ে জাপান 


সরকার তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। ভারতবর্ধ ও আজাদ 
হিন্দ ফৌজের ব্যাপার ছাড়াও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত 
বিভিন্ন বিয়ে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে আলোচনা করত জাপান 
সরকার। 

নেতাজীর কাছে জাপান সরকারের আমন্ত্রণ আসায় আজাদ 


হিন্দ ফৌজের অফিসাররা খুশি হলেন। এবার নিশ্চয় নেতাজী 
আজাদ হিন্দ ফৌজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচন! করবেন। আজাদ 
হিন্দ ফৌজের যোগ্যতার পরিচয় নিশ্চয় এতদিনে পেয়েছে জাপান 
সরকার । 

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দালয় থেকে প্রথমে রেঙ্কনের পথে 
রওনা হলেন নেতাজী । রেঙ্গনে পৌছে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারের মন্ত্রীসভার একটি বৈঠক ডাকলেন। যুদ্ধের যে অবস্থা 
তিনি নিজের চোখে দেখেছেন সে বিষয়ে সব কিছু মন্ত্রীসভার সামনে 
বললেন, 

তিনি বললেন, আমাদের কাজ শুরু করতে সত্যিই খুব দেরি 
হয়ে যায়। যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই বর্ষ! পড়ে গেল। আমাদের পক্ষে 
ভীষণভাবে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এ বর্ষা । রাস্তাঘাট সব ডুবে যায়। 
পরিবহন ও যানবাহন ব্যবস্থা সব অচল হয়ে যায়। নদীশ্রোত উল্টে 
দিকে থাকায় জলপথেও কোন কাজ হয় না। আমরা যদি 
জানুয়ারি মাসে ইন্ফষল আক্রমণ করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমর! 
সফল হতাঁম। 

অথচ আমাদের তুলনায় শক্রপক্ষের অবস্থা সব দিক দিয়েই খুব. 
ভাল ছিল। 

বর্ধার আগে সব যুদ্ধেই আমরা পিতেছি। আমরা ক্রমাগত 
এগিয়ে গিয়েছি। আরাকান অঞ্চলে আমরা শত্রুদের পরাস্ত ও 
বন্দী করেছি। কালাদান অঞ্চলেও আমরা শত্রসৈম্ঠদের পরাভূত 
করে এগিয়ে গিয়েছি। টিড্‌্ডিম, প্যালেল ও কোহিমা অঞ্চলেও 
আমরা এগিয়ে গিয়েছি অব্যাহত গতিতে । শত্রুপক্ষের 
লোকবল ও অর্থবল থাকা সত্বেও আমরা অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ 
করেছি। 

বর্ধা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ষল আক্রমণ স্থগিত রাখতে হয় 
আমাদের শক্ররা তখন বিমানে করে প্রচুর সৈম্ত এনে কোহিমা- 
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ইন্ফল রাস্তাটি দখল করে নেয়। সেযাই হোক, এই অভিযান 


থেকে আমরা শিক্ষালাভও করেছি প্রচুর। আমাদের সৈশ্দের 
সাহস, মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে । অস্ত্রের মশলা ফুরিয়ে 
গেলে সৈন্যরা শুধু রাইফেলের সঙ্গীন উচিয়ে শক্রদের একে একে 
আক্রমণ করছে। অনেক সময় জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে। 
তাছাড়া আমরা এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যুদ্ধকৌশল সন্বন্ধেও অনেক 
কিছু জানতে পেরেছি । 

এ যুদ্ধের আগে জাপানীদের কোন আস্থা ছিল না আমাদের 
সৈশ্দের যোগ্যতার প্রতি। কিন্তু এবার আমাদের অফিসার ও 
সৈনিকদের যোগ্যতা দেখেছে । আমাদের অফিসাররাও যুদ্ধ- 
পরিচালনার ব্যাপারে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । 

আমাদের গলদগুলির কথাও আমরা জানতে পেরেছি। পথের 
ছু্গসতার জন্য সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করতে 
পারেনি। তাছাড়া রণাক্গনগুলিতে আমাদের কোন প্রচারকার্ধ 
ছিল না। আমরা লাউডস্পীকার চেয়েছিলাম জাপানীদের 
কাছে; কিন্তু তারা তা দিতে পারেনি। এবার থেকে 
আমাদের সৈন্যদের প্রতিটি ইউনিটে একটি করে প্রচার বিভাগ 
থাকবে । 

নেতাজীর বিকৃতি দানের পর মন্ত্রীসভায় সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।। প্রথমে ঠিক হলো, দেশের স্বাধীনতা না পাওয়া 
পর্স্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ অবিরাম যুদ্ধ করে যাবে। তারা যেখানেই 
বৃটিশের দেখা পাবে সেখানেই যুদ্ধে নেমে পড়বে। শক্রপক্ষের 
শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে ; সুতরাং আজাদ হিন্দ ফৌজও তার নিজের চেষ্টায় 
শক্তি বৃদ্ধি করবে। ও 

ইন্ষল যুদ্ধে আক্তাদ হিন্দ ফৌজের সবচেয়ে যে বড় ছুবলতার 
কথা জানতে পারে মন্ত্রীসভা তা হলো খাস, ওষুধ, অস্ত্র প্রভৃতির 
ব্যাপারে জাপানীদের উপর অত্যধিক নির্ভরতা । এই ক্রি দুর 
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করবার জন্য আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভায় একটি সরবরাহ 
দপ্তর খোলা- হয় এবং স্ত্রীপরমানন্দকে সেই দপ্তরের ভার দেয়া 
হয়। 

আর একটি প্রস্তাবে আজাদ হিন্দ সরকার ও জাপান সরকারের 
মাঝখানে হিকারি কিকান নামে সংযোগ বিভাগটি তুলে দিয়ে 
জাপান সরকারের সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা 
করা হয়। এই সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের মধ্যে বৈদেশিক 
দণ্তর খোলা হয় এবং জেনারেল চ্যাটাজিকে এই দগুরের মন্ত্রী 
করা হয়। ০১ 

আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালনার জন্য একটি সমর পরিষদ 
নির্বাচিত হয়। এর আগে আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভা 
যুদ্ধের ব্যাপারও দেখাশোনা করত; কিন্তু তাতে অসুবিধা হচ্ছিল। 
এই পরিষদে বারো জন সদস্ত নির্বাচিত হন। তারা হলেন 
নেতাজী, ভোসলে, চ্যাটাজি, এম, জে, কিয়ানি, আজিজ মহণ্মদ, 
ঈশান কাজির, হবিবুর রহমান, গুলজার সিং, পরমানন্দ, রাঁঘবন, 
এল, জে, কিয়ানি ও শাহ নওয়াঁজ। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সৈন্য সংগ্রহ অভিযানের 
উপর জোর দেয়া হলো। কুয়ালালামপুর, পেনাং, সিঙ্গাপুর ও 
রেন্ধুনে সামরিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়। 

এর আগে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ভিভিসনে তিন হাজার 
ও বাকি ডিভিসনে ছুই হাজার করে সৈম্ত ছিল। কিন্তু এই 
সৈন্য সংগ্রহ অভিযানের ফলে সৈম্তসখ্যা ক্রমশই বেড়ে 
যেতে লাগল। বাড়তে বাড়তে তার মোট সংখ্যা দাড়াল পঞ্চাশ 
হাজার। 

টোকিও যাবার জন্য রেন্থুন থেকে রওনা হলেন নেতাজী 
নভেগ্বর মাসের প্রথম দিকে। তার সঙ্গে গেলেন জেনারেল 
কিয়ানি ও কর্ণেল হবিবুর রহমান । 


ঠিক হয় নেতাজীর অনুপস্থিতির সময় কর্ণেল আজিজ 
আহম্মদ সর্বোচ্চ সেনানায়কের কাজ চালাবেন আর জেনারেল 
কিয়ানির জায়গায় প্রথম ডিভিসনের কম্যাগ্ডার হবেন জেনারেল শাহ 
নওয়াজ । 

পিনমনাতে নতুন বিভাগীয় শিবির খোলা হলো। নেতাজী 
হুকুম দিয়ে গেলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সব সৈন্দল এবার 
পিনমনাতে এসে জড়ো হবে। 

টোকিওতে গিয়ে নেতাজী যা যা বললেন জাপান সরকার তাই 
মেনে নিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের যোগ্যতার যে বিবরণ 
দিলেন নেতাজী তাতে খুশি হলো। এর পরে সব যুদ্ধক্ষেত্রে 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে পাঠাবার হুকুম দিল। 

নেতাজী বললেন, জাপান সরকারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের 
ফলে যে রদবদল হল তাতে আজাদ হিন্দ সরকারের কিছু যাবে আসবে 
না। জাপান সরকারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পর্ক আগের 
মতই ঠিক থাকবে । 

নতুন জাপানী প্রধানমন্ত্রী জেনারেল কোইসো বিশেষ সহামুভূতির 
সঙ্ষে নেতাজীর সব দাবিগুলিই মেনে নিলেন। ঠিক হলো! আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র সৈম্দলের খরচ জাপানীরা ৰহন করবে আর 
শিক্ষারত সৈম্যদলের খরচ নেতাঁজী বহন করবেন । 

নেতাজীর কথামত অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হলো। ২৬শে নভেম্বর জাপান সরকার এ কথা 
ঘোষণা করল। নতুন জাপানী রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন হাচিয়।। 
তিনি মাসখানেক পরে কার্ধভার গ্রহণ করবেন। 

আরও ঠিক হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সামরিক আইনের 
আওতায় আসবে না; তাদের নিজস্ব সামরিক বিধি তারা মেনে 
চলবে। এমন কি জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন অপরাধ 
করালও ঞর অন্গাথা হব না। 


টোকিওতে সব কাঁজ সেরে কয়েকটি বেতার বক্তৃতা দেন নেতাজী । 
এই বেতার বক্তৃতাগুলি দেন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণকে সম্বোধন করে। 

ভারতীয় জনগণের উদ্দেস্টে বললেন, এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে 
তিনি এসেছেন ভারত ও জাপানের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবার জন্য । 
বর্মীয় যুদ্ধাভিযান আবার শুরু হবে । 

চীনের অধিবাসীদের উদ্দেশ্টে বললেন, ১৯৩৭ সালের পর 
জাপানের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে । 

জাপানীদের সম্বোধন করে বললেন, জাপানী জাতির সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক চিরদিন অক্ষুপ্র থাকবে। এ বিষয়ে তোমরা 
নিশ্চিন্ত হতে পার, সুদিনে অথব! ছুদিনে আমরা তোমাদের পাশে 
থাকব | 

সবশেষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বললেন, মাকিন বন্ধুদের 
আমি বলতে চাই যে, এশিয়ার সারা প্রান্তে চলেছে আজ বিপ্লবের 
উন্মাদন। ।...আমরা তোমাদেরই মত মানুষ । আমরা চাই স্বাধীনতা । 
যে কোন উপায়ে সে স্বাধীনতা অর্জন করব আমরা । আমাদের 
সাহায্য করবার সুযোগ ছিল তোমাদের; কিন্তু তোমরা তা! 
করোনি। জাপান এখন আমাদের সাহায্য করতে চাইছে এবং 
তার্দের আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হবার আমাদের যথেষ্ট কারণ 
আছে। তাই আজ আমরা তার পাশে থেকে এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে 
পড়েছি 

তোমাদের বিরুদ্ধে এবং আমাদের মারাত্মক শক্র ইংলগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে আমরা জাপাঁনকে সাহাষ্য 
করছি না। আমরা নিজেদেরই সাহায্য করছি, সাহায্য করছি 
এশিয়াকে | 

এর পর টোকিও বিশ্ববিদ্ভালয়ে একটি বক্তৃতা দেন নেতাজী । 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার নীতি নভুন করে বিশ্লেষণ করে বলেন, 





ভারতবর্ষকে শিল্পসম্ূদ্ধ করে তুলতে হবে। একমাত্র তাঁহলেই 
সে তার আত্মরক্ষার জন্ক আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে 
ভুলতে পারবে ; বিদেশ থেকে সাহায্য নিতে পারলে তবেই তা 
সম্ভব। 

দেশরক্ষার পরেই দরকার দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই । 
কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তা সম্ভব নয় বলেই রাষ্ট্রকে তার ভার নিতে 
হবে। অর্থাৎ এর জন্ক চাই এমন সমাজতন্ত্র যা সমাজ- 
ব্যবস্থার দ্রুত ও মৌলিক সংস্কার সাধন করতে পারবে। চাই 
এমন একটি জবরদস্ত সরকার যা কাজ করবে কোন একটি 
গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। কাজ করে যাবে জনসাধারণের সেবক 
হিসাবে । 

সেরাষ্ট্রে বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার কোন সমস্যা থাকবে 
না। জাতীয় সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজমের যা কিছু ভাল আছে 
তা নিতে হবে। জাতীয় এঁক্য আর পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি 
স্বাধীন ভারতে মেলাতে হবে। একদিকে ধনতন্ত্বাদ ও অন্যদিকে 
মানুষের জীবনের অর্থনৈতিক দিকের উপর অতিরিক্ত চাপ এই 
ছুটি চরম দিক এড়িয়ে চলতে হবে। 

কিন্তু এই জবরদস্ত সরকারের ভিত্তি হিসাবে ভারতে তখন কোন 
নতুন দল গড়তে চাননি নেতাজী । 

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে শাস্তি ও আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন , 
নেতাজী । কিন্তু লীগ অফ নেশন্স এর নীতি ও যোগ্যতার প্রতি 
তার কোন আস্কা ছিল না। কারণ তখন লীগ অফ নেশন্ন এর 
নেতারা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে আন্তর্জাতিকতাকে ব্যবহার করে 
যাচ্ছিলেন। নেতাঁজী চেয়েছিলেন সম স্বার্থ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে 
আঞ্চলিক ভাবে এমন এক আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলতে য৷ 
ক্রমশ ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হয়ে একটি বিশ্ব সংগঠনের রূপ 
নেবে। 


তিনি বলতেন, বৃটিশ কমনওয়েলথকে স্বাধীন জাতিসমূহের সঙ্জে 
পরিণত হতে হবে। তা না হলে কমনওয়েলথের ধ্বংস অনিবার্। 

তিনি সেই সঙ্গে আরও বলেছিলেন, জাপান যদি নিন্বার্থভাবে 
পরিচালনা করতে পারে তাহলে অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে 
সম-সমৃদ্ধির এলাকা বিশ্বশাস্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। 

জাপান সরকার নেতাজীর সব কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছিল। 
তার সব দাবি ও অনুরোধ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু মাত্র একটি 
অন্থুরোধ তার রক্ষা করতে পারেনি জাপান সরকার। 

টোকিও থেকে চলে আসার আগে জাপান সরকারকে অনুরোধ 
করেছিলেন নেতাজী, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তাকে আপোষমূলক 
আলাপ আলোচনা করতে দেয়া হোক। কারণ তার বিশ্বাস 
ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই ইঙ্গ-মাকিন ব্লকের সঙ্গে রাশিয়ার 
ভাব ছুটে যাবে। কাজেই রাশিয়ার সঙ্গে তখন মিলে মিশে কাজ 
করতে কোন আপত্তি থাকবে না। রাশিয়া জার্মানীর কৌপ থেকে 
আত্মরক্ষার জন্যই ইঙ-মাকিন ব্লকে যোগ দিয়েছে। এট! তার 
সামরিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। 

জাপানের কাছে প্রস্তাব দিলেন নেতাজী, রাশিয়ায় তাকে 
বেসরকারী দূত হিসাবে পাঠানো হোক। তাতে কোন লজ্জা বা 
.সংকোচের কিছু থাকবে না। কিন্ত জাপান তীর এ প্রস্তাব মানতে 
পারেনি। . 

টোকিও থেকে মালয় রওনা হলেন নেতাজী সব কাজ সেরে 
ও সব কথা বলে। পৌছতে ১৪ই নভেম্বর হয়ে গেল। তারপর 
সিঙ্গাপুর! সেখানে যেতেই আন্দামানের চীফ কমিশনার দেখা 
করলেন তার সঙ্গে । বললেন শাসনকাঁজে অসুবিধা হচ্ছে | একমাত্র 
শিক্ষা ছাড়া আর কোন বিভাগ জাপানীরা ছাড়তে চাইছে না। 
আন্বামানে ভারতীয়দের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাচ্ছে জাপানীরা। 
বুটিশের গুপ্তচর এই মিথ্যা অজুহাতে পঞ্চাশ জন ভারতীয়কে 
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মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে ভারতীয়দের বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে জোর করে টাকা আদায় করছে। চীফ কমিশনারের 
কাজে পদে পদে বাঁধা স্থষ্টি করছে। 

মহা ভাবনায় পড়লেন নেতাজী । অনেক ভেবে তিনি ঠিক 
করলেন, এখন আন্দামান নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে বগড়া করে লাভ 
নেই। এখন বর্ধা কেটে গেছে। আগেকার অস্থৃবিধা অনেক 
দূর হয়েছে । এবার নতুন বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে আবার 
নতুন যুদ্ধাভিযান শুরু কর! যায়, সেই কথাই ভাবতে লাগলেন । 

এদিকে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের পিছু হুটার খবর 
পেয়ে মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতির লোকেরা মুষড়ে পড়েছিল অনেকখানি। 
ধনী ব্যবসায়ীদের মজা! হলো । তারা ভাবল আজাদ হিন্দ সরকারকে 
আর টাঁক। দিয়ে কাজ নেই। লীগে নতুন সদস্য ভণ্তির সংখ্যা কমে 
গেল। সম্পত্তির উপর ধার্য কর লোকে আদায় দিল না । এমন 
কি যাঁরা যে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার! সেই প্রতিশ্রুত 
টাকাও দিল না। কেউ কিছু কিছু দিল; সব দিল না। 

নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সব জানানো 
হলো। ১*ই ডিসেম্বর তারিখে নেতাজী আই, এন, এ-র পদস্থ 
অফিসারদের ডেকে তাদের সঙ্গে এই সব সমস্তা নিয়ে আলোচনা 
করলেন। 

এরপর সফরে বেরোতে হবে নেতাজীকে । একদিকে সংগঠনকে 
শক্তিশালী করা ও টাকা যোগাড় করা আর অন্যদিকে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্ততি--ছুটো। কাজই এক সঙ্গে করতে হবে তাকে । প্রথমে 
পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের তহবিলের 
টাকা যাতে পুরে৷ আদায় হয় ভার চেষ্টা করলেন। পরে যুদ্ধক্ষেত্রের 
পথে রওনা হবেন । 

এবার আর আগের মত ভূল করবেন না নেতাজী । জাপানীদের 
কথা শুনে আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে পিছনে বসে থাকবেন না। 
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নিজে 'যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে ঘুরে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও সৈম্দের 
 স্থবিধা অসুবিধা সব নিজের চোখে দেখবেন। যতদূর সম্ভব তার 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। 

সফরে বেরোবার আগে টাকা তোলা ও বকেয়া টাকা আদায় 
করার নতুন উপায় বার করা যায় কিনা সে বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরে 
কথাবার্তা বললেন। নেতাজী -অফিপারদের কথাপ্রসঙ্ে বললেন, 
সৈম্তরা রক্ত ঢালছে। প্রতিরক্ষার জন্য জীবন দান করছে । অথচ 
যারা বেসামরিক লোক তারা নিরাপদে আরামে বসে রয়েছে। যারা 
ধনী লোক তারা এই নিরাপত্তার দাম দ্রিক। বেসামরিক লোকদের 
কাছে আলবৎ আমর! দাবি জানাব । 

যাবার আগে পেনাঙে অনাদায়ী টাকার জন্ত একজনকে 
গ্রেপ্তারের হুকুম দিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর সিঙ্গাপুরে ফিরে 
দশজন লোককে গ্রেপ্তারের ভয় দেখালেন। 

চ্যাটার্জি তখন ছিলেন ব্যাঙ্কে । লীগের উন্নতির জন্য তিনি 
প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। যুদ্ধের হাওয়ার মোড় ঘুরে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে লীগের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরেছিল। নেতাঁজীকে কাছে 
পেয়ে নব কথা তাকে জানালেন চ্যাটাজি। 

ব্যাঙ্কক থেকে রে্ধন ফিরতে হবে নেতাজীকে। কিন্তু তীর 
যাবার আগে ১১ই জানুয়ারি এক জনসভার আয়োজন কর! হলো 
ব্যাঞ্চকে। সেই জনসভায় নেতাজী বললেন, যারা আমার বিপক্ষে, 
৷ তারা খোলাখুলি বলুন, তাহলে বৃটিশের সঙ্গে তাদেরও বন্দী শিবিরে 
রাখা হবে এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি তাঁরা 
রেহাই পেতে চায় তাহলে তাদের সম্পত্তির উপর ধার্য কর জমা 
দিতে হবে। , 

নেতাজী দেখলেন, এমন অনেক লোক আছে বিশেষ 
করে যারা দূর গায়ে থাকে তারা হুমকিকে ভয় খায় না, যাদের 
দেশের স্বাধীনতার প্রতি কোন দরদ নেই, যার! টাকা আর ব্যক্তিগত 
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সুখ সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই চায় না, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা! 
দিতে হবে। শাস্তি পেলে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে 
পারবে না। | 

নেতাজী ব্যাঙ্কক ছেড়ে চলে যাবার আগে জাপানী পুলিশদের 
হাতে নামের একটি তালিকা দিয়ে গেলেন। তার মধ্যে দশজনকে 
গ্রেপ্তার করতে হবে আর আশী জনের উপর নজর রাখতে হবে। 

এর ফলে ভাল কাজ হলো'। ১৯শে জানুয়ারি তিরিশ লক্ষ 
টাকার উপর প্রতিশ্রুতি পেলেন চ্যাটার্জি, আর ৬ই ফেব্রুয়ারির 
মধ্যে সেই টাকার একের তিন ভাগ উঠে গেল। লীগকে নতুন 
করে গড়ে তোলার ব্যাপারেও সুবিধা হলো চ্যাটাজির | 

নতুন করে আবার অভিযান শুরু করা হবে। সব ঠিক ঠাক 
হয়ে গেল। খুশি হলেন নেতাজী। খুশি হলো আজাদ হিন্দ 
ফৌজ। ১৯৪৪ সালের শেষ তিন মাস ক্রমাগত পিছু হটেছে 
জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা। এবার হারানে! গৌরব 
উদ্ধার করার একট! সুযোগ পাওয়া গেল। 

নেতাজী জানতেন ইউরোপের যুদ্ধে অক্ষশক্তির অবস্থা ভাল 
নয়। তা না হোক, তবু ভারত সীমান্তে ক্রমাগত হান! দিয়ে 
বিব্রত করে তুলতে হবে মিত্রশক্তিকে। ভারত সীমান্তে জাপান 
ও আজাদ হিন্দের সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণ করলে বৃটিশ ও 
আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনীর একটি মোটা অংশ ব্যস্ত থাকবে। 
তাছাড়া ইউরোপে জাপানী ও জার্মান বাহিনী জিততে না পারলেও 
পূর্ব এশিয়ায় যে জিততে পারবে না এমন কোন কথা নেই। নেতাজী 
বিপ্লবী এবং বরাবরই আশাবাদী । কোন অবস্থাতেই তিনি কখনও 
মুষড়ে পড়েন না। 

তাই নতুন যুদ্ধাভিযানের কথা হতেই নতুন আশায় মনট? ছুলে 
উঠল তাঁর। ঠিক হলো, এবার প্রথম লড়াই শুরু হবে ইরাবতী নদীর 
ধারে। প্রথম ঠিক হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের এক নম্বর ডিভিসনের 
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ছুটি রোঁজমেন্ট ও গোটা দ্বিতীয় ডিভিসনকে কাজে লাগানো 
হবে। * 

কিন্তু যুদ্ধ ফেরত সব সৈগ্চরা তখন ক্লাস্ত। তাদের মধ্যে. 
বেশীর ভাগই অনাহারে ও অস্থুখে ছূর্বল। লড়াই-না-করা চতুর্থ 
রেজিমেন্টকেই একমাত্র সুস্থ অবস্থায় পাওয়া গেল বলে তাদের 
মিংইয়ানে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ইন্ষল ফেরত রেজিমেন্টগুলি 
ম্যালেরিয়া, আমাশায় প্রভৃতি রোগে ভুগে ও অপুগ্টিজনিত ছূর্বলতায় 
একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে । তাদের নতুন করে তৈরি করে 
আর যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো সম্ভব নয়। তাদের তাই গীনমনায় এনে 
রাখা হলো! । দ্বিতীয় ভিডিসনের ছুটি রেজিমেন্ট রেঙ্গুন তৈরি হয়ে 
আছে। মালয় থেকে বাকি রেজিমেটগুলি এসে পড়বে । 

গত বছর আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সৈন্য যুদ্ধের সময় 
দলত্যাগ করে বুটিশ পক্ষে যোগ দিয়েছে । এবারও যাতে এই 
ধরনের ঘটন1 না ঘটে তার জন্ত প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন কর! হলো । 
এবার যারা যুদ্ধে যাচ্ছে তারা সবাই নতুন, তাদের তাই ইন্ফল 
ফেরত সৈন্যদের সংস্পর্শে আসতে দেয়া হলো না । তাদের আজাদ 
হিন্দ ফৌজের বীরত্বের কথা৷ বলা হলো, দলত্যাগের কথা একেবারে 
বলা হলো না। বৃটিশের হাতে ধরা পড়ে আই, এন, এ সৈম্দ্দের কি 
ছুরবস্থা হয়েছে তার কথাও বল! হলে! । যুদ্ধে যাবার আগে সেনাপতিরা 
তাদের সৈম্তদের মনোবল ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করে দেখবেন। 
তারপর নিশ্চয়তা দেবেন তাদের সৈন্যরা মনের দিক থেকে প্রস্তত। 

আর একটা কথা সৈন্যদের জানিয়ে দেয়া হলো । যদি কোন 
সৈনিক মনে করে দেহ বা মনের দিক থেকে সে অযোগ্য তাহলে 
সেকথা অকুষ্ঠভাবে বলতে পারে। তাহলে তাকে রেহাই দেয়া 
হবে। যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে থাকার স্থযোগ পাবে মে এবং ভাতে 
তার সামরিক জীবনের কোন ক্ষতি হবে না। 

কিন্ধ দলত্যাগের কথাটা শেষ পর্যস্ত আর চেপে রাখা! গেল ন 
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লৈন্তদের কাছে। দলত্যাগ রোধের জন্য একটি আদেশ জারি 
করা হলো, লক্ষ্য করা গেছে আজাদ হিন্দ ফৌজে দলত্যাগের 
সংখ্যা দিন দিন বাঁড়ছে। বিপ্লবী বাহিনীর পক্ষে এটা লজ্জার 
কথা "ভবিষ্যতে যাতে আর দলত্যাগ ন! হয় তার জন্য সেনাপতিরা 
সৈন্যদের মানসিক উন্নতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন । 

ব্যাটেলিয়ন কম্যাগ্ডাররা পরীক্ষা করে এমন সব সৈ্াদের একটি 
নামের তালিকা তৈরি করেছিলেন যারা মনের দিক থেকে ঠিক 
ততখানি শক্ত নয়। এই তালিকা অনুসারে চতুর্থ রেজিমেন্ট থেকে 
দেড়শেো৷ জন সৈম্কে পিছনে পাঠিয়ে দেয়া হলো। 


সফর তাড়াতাড়ি শেষ করে রেঙ্গুনে ছুটে এলেন নেতাঁজী। 
যুদ্ধের খবর ভাল নয়। মায়ু ও কালাদান উপত্যকায় জাপানীরা 
হেরেছে। বৃটিশ পক্ষের পশ্চিম আফ্রিকান বাহিনী মায়ু উপত্যকা 
জাপানীদের কবল থেকে মুক্ত করে কালাদানের নিচের দিকে এসে 
পড়েছে। ১লা৷ জানুয়ারি বুটিশ পক্ষ আকিয়াৰ দখল করেছে। 
কালাদান নদীর পূর্বদিকে মিউহাউঙ্গও যেতে বসেছে । 

বুটিশরা অবিরাম এগিয়ে আসছে। জাপানীরা কেবল পিছু 
হটছে আর বুটিশরা তাদের পিছু ধাওয়া করছে। পিছু হটতে 
হটতে জাপানীরা ইরাবতী নদীর এপারে চলে এসেছে । আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈম্তর৷ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 

আরও শোনা গেল বুটিশর! ইরাবতী নদী পার হয়ে মেকটিলা 
জয়ের চেষ্টা করছে । অথচ তার জন্য তৈরি ছিল না জাপানীরা। 

এদিকে রেঙ্ছুনে নেতাজী যখন কেবল যুদ্ধের ভাবনা ভাবছেন 
তখন ২৩শে জাঙ্গুয়ারি নেতাজীর জন্মবাধিকী পাঁলন করার জন্য 
উৎ্দবে মেতে উঠল সারা রেঙ্ছুন শহর। নেতাজীর ইচ্ছা ছিল না। 
তবু শহরবাসীরা কোন কথা শুনল ন1। 

রেছগুনের জুবিলি হলে উৎসবের আয়োজন করা হলো । সভায় 
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* সি 
বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনারও ব্যবস্থা করা হলো । শহরের 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা রূপোর থালা ভত্তি করে নিয়ে এল সোনা, 
হারে, মণিমাণিক্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু। অর্ধ্য নিবেদন করল 
নেতাজীকে। রেঙ্গুনের সবচেয়ে বড় ধনী মুখিয়। চেট্রিয়া সংগ্রহ 
করে আনল কয়েক লক্ষ টাকা । 

উৎসব শেষে ফ্রণ্টে যাবেন নেতাজী । যাবার আগে জাপানীদের 
কাছ থেকে নতুন যুদ্ধের ছকটি দেখে নিলেন। এই যুদ্ধে আজাদ 
হিন্দ ফৌজেের প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসন অংশ গ্রহণ করবে। তারা 
তার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে রওনা হবে রেঙ্গুন থেকে । যতদিন না 
তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌছায় ততদিন চতুর্থ গেরিলা রেজিমেন্ট 
আই, এন, এ খাটি আগলাবে নিয়েন্ু থেকে বারে! মাইল জুড়ে। 
এই মর্মে এক আদেশ দেয়া হয়েছে মেজর জি, এস, ধীলনকে । মেজর 
ধীলন আগে ছিলেন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট । আদেশ 
পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সৈম্তবাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন ধীলন। 

ধীলনের হাতে ছিল মাত্র বারোশে! সৈনিকের একটি রেজিমেন্ট । 
কিন্তু তীকে বলা হয়েছিল বারো মাইল লম্বা নদীর তীর বরাবর 
- সৈন্য মোতায়েন করে পাহারা দিতে হবে। ধীলন তাই তার সৈম্কদলকে 
তিনটি ব্যাটেলিয়নে ভাগ করে. একটিকে নিয়ে্থুতে, আর একটিকে 
পেগানে ও তৃতীয় ব্যাটেলিয়নটিকে তার সদর কার্যালয়ে মোতায়েন 
করলেন। 

জাপানী সৈন্যরাও এসে পড়ল। ঠিক ছিল ধীলন তার 
সৈম্তবাহিনী নিযে সাহাষ্য করলেই শত্ররা ইরাবতী নদী পার হয়ে 
এপারে আসতে পারবে না । 

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো! না। কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখ! গেল 
না। বুটিশ পক্ষের ৭ম ভারতীয় পদাতিক বাহিনী ১৪ই ফেব্রুয়ারি 
ভোরে নিয়েন্গু থেকে এক মাইল উত্তরে নিঃশব্দে নদী পার হয়ে 
এল। আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা যখন জানতে পারল তখন 
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ছটা বেজে গেছে। জানতে পাঁরার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগাঁন থেকে 
গুলি ছুড়তে লাগল। তখনও কিছু নৌকো নদী পার হচ্ছিল। 
গুলীর আঘাতে কতকগুলি নৌকো ভেসে গেল। অনেক সৈন্ত 
নিচের দিকে আ্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে অবশেষে সাঁতরে পার 
হলো । বৃটিশদের ক্ষয় ক্ষতি সামান্যই হলো। তাতে মোটেই 
দমাতে পারা গেল না তাদের। 

দিনের শেষে দেখা গেল আরও তিনটি বৃটিশ ব্যাটেলিয়ন এসে 
গেছে। এসেই গুলি বর্ষণ করতে লাগল আজাদ হিন্দ ফৌজের 
উপর। তাদের আক্রমণের প্রবলতাকে রোধ করতে পারল না। : 
ফলে ক্রমশই পিছু হটতে হলো এদের। 

পেগানের অবস্থাও তাই হলো। প্রথম চোটে বৃটিশর! নদী 
পার হতে পারল না। কিন্তু পর পর কয়েকবার চেষ্টা করতেই 
আজাদ হিন্দ ফৌজের বাধা টিকল না। জাপানীরা আজাদ হিন্দ 
ফৌজকে সাহায্য করবে কোথায় না তারা৷ আগেই পালিয়ে গেছে । 

নিয়েম্ব ও পেনাঙে বুটিশরা এসে ঘণটি তৈরি করল। ধীলন 
তার সৈম্তদল নিয়ে মেকটিল! হতে পয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
তাঁর বিভাগীয় অঞ্চলে কিয়ায়ুকপাদঙে চলে গেলেন। 

জাপানীরা তখন ইয়েনাংইয়ঙে সৈন্য সমাবেশ করেছে । বৃটিশরা 
যাতে মেকটিলা দখল করতে না পারে তারা তখন সেই চেষ্টা 
করছে। . 

ধীলনের অবশিষ্ট সৈন্য ছাড়া তখন পি, কে, তোগনের নেতৃত্বে 
আজাদ হিন্দ ফৌজের দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনী এসে পড়ল 
কিয়ায়কপাদণের কাছে। এর আট মাইল দূরে পাচ হাজার ফুট 
উচু একটি খাড়াই পাহাড় আছে। পাহাড়টি বিচ্ছিন্ন এবং তাঁর নাম 
পোপা পাহাড়। 

পোপা পাহাড়ের পশ্চিম দ্বিকের ঢাঁলুতে দাঁড়িয়ে শক্রপক্ষের 
সঙ্গে লডাই করার জন্ত নির্দেশ দেয়া হালা আজ্ঞাদ হিন্দ ফৌজাক। 


কিন্তু এ লড়াই একান্তভাবে প্রতিরক্ষামূলক । বৃটিশপক্ষ ক্রমশই 
এগিয়ে আসছে । - 

এই অঞ্চলটি রক্ষার জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল জাপানীরা। 
তারা তাদের ৭২তম বাহিনী সমাবেশ করল ইনেনাংইয়াডে। 
জাপানী সেনাপতির সঙ্গে আলোচনা হলো! ধীলনের। জাঁগ সেনাপতি 
তাদের অস্ত্রশন্্র ও রসদ সরবরাহ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। 

রে্ুন থেকে যুদ্ধের খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল নেতাজীর 
মন। এবারও পিছু হটবে জাপানী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর! একথা 
স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তিনি। তীর নব আশা ভেঙ্গে যাচ্ছে 
একে একে । আশা! নয় ষেন বুকের এক একখান! পীঁজর | 

পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল সফর করার জদয জাপানী! তাকে 
একটা বিমান দান করেছিল অনেক আগে। নেতাজী তার নিজন্ব 
বিমানে করে ১৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে রওনা হলেন যুদ্ধক্ষত্রের দিকে 
সঙ্গে কিছু জাপানী ও ভারতীয় অফিসার রইল। 

সেই দ্রিনই গীনমনায় পৌছলেন নেতাজী । সেখানে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসন পরিদর্শন করলেন। প্রথম ডিভিসন 
তখনও যুদ্ধে নামেনি। যুদ্ধে নামার তখনও অযোগ্য তারা। যারা 
আবার শরীরের দিক থেকে সক্ষম তাঁদের হাতে অক্্র নেই। শতকরা 
মাত্র কুড়ি জনের হাতে অস্ত্র ছিল। 

গীন্মনাতে জেনারেল শাহ নওয়াজের সঙ্গে দেখা করলেন 
নেতাঁজী। তিনি বললেন, দ্বিতীয় ভিভিদন ফেব্রুয়ারির প্রথমেই 
যুদ্ধে নেমেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যুদ্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই 
তার কম্যাণ্তীর আজিজ আহম্মদ বোমার আঘাতে আহত হয়েছেন। 
সুতরাং এবার হতে আপনাকেই দ্বিতীয় ডিভিসনের সেনাপতিত্ব 
করতে হবে। দ্বিতীয় ডিভিসন এখন আছে পোপা পাহাড় আর 
কিয়ায়ুকপাদতে । 


৩৬১ 


ভার সৈম্তদলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেতাজীর সঙ্গেই 
রওনা হলেন জেনারেল শাহ নওয়াজ। একটি মোটর গাড়িতে করে 
যাচ্ছিলেন তারা। নেতাজীর সঙ্গে ছিল একজন জাপানী সামরিক 
অফিসার ও কুড়িজন সশস্ত্র সৈনিক যার! তীর দেহরক্ষী হিসাবে 
কাজ করত। দেহরক্ষী সৈনিকরা পিছনের আর একটি গাড়িতে 
যাচ্ছিল। 

প্রথমে তারা যাবেন মেকটিলা। তারপর সেখান থেকে পোপ! 
পাহাড়। কিন্তু মেকটিলা যাবার পথে একটি গায়ে এসে থামতে 
হলো তাদের। শক্রপক্ষের বোমারু বিমানগুলো সার! দিন ধরে 
এ অঞ্চলে এমন ভাবে অনবরত ঘ্বুরে বেড়ায় যে দ্রিনের বেলায় 
গাড়ি করে যাওয়া আসা করা সম্ভব নয়। রাত্রিবেলায় পথে আলো 
নিবিয়ে গাড়িগুলিকে যাতায়াত করতে হয়। 

যে গায়ে নেতাজী ও তার দলবল এসে দিনের মত আশ্রয় 
নিল তার নাম ই্ডো। সার! দিন এই গাঁয়ে কাটিয়ে সন্ধে হতেই 
আবার মেকটিলার পথে রওনা হলেন। মেকটিলা! এখান থেকে 
কুড়ি মাইল। 

ইণ্ডো গাঁয়ে বসেই যুদ্ধের কিছুটা খবর পেলেন নেতাজী । 
খবর পেলেন, নিয়েন্দু ও পেগানে জোর যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী ও 
আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে। শক্ররা মেকটিলার 
দিকে এগিয়ে আসছে। 

মেকটিলা পৌঁছলেন নেতাজী ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যের দিকে । 
এসেই আরও খারাপ খবর শুনলেন। বুটিশবাহিনী মান্দালয় দখল 
করে নিয়েছে। তারপর তার! মান্দালয়-মেকটিলা-রেঙ্কুন রোড ধরে 
ট্যাঙ্ক ও ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে। 

যে সব জাপানী সেনাদল মান্দালয়ের কাছে যুদ্ধ করছিল 
তাদের অনেকেই ধরা পড়েছে । জাপানীদের হারতে থাকার 
একমাত্র কারণ হলো, বুটিশদের তুলনায় ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমান খুবই কম। 


বুটিশদের পদাতিক সৈন্ত যখন যেখানে যাচ্ছে, সেইথানেই তাদের 
সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে বোমার বিমানগুলি। উপর থেকে বোমারু 
বিমানগুলি সাহায্য করায় পদাতিক সৈন্যদের কাজ আরও সহজ 
হচ্ছে। তার উপর তাদের আছে প্রচুর ট্যাঙ্ক । ছূর্ভে্ ট্যাঙ্কগুলি 
থেকে কামান দাগতে দাগতে সহজেই এগিয়ে আসছে বৃটিশ 
সৈ্যারা। সেই সব ট্যাঙ্কের সামনে জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের 
পদাতিক বাহিনীরা টিকতে পারছে না। 

বৃটিশ সৈন্য প্রচুর পরিমাণে ইরাঁবতী নদী পার হয়ে এপারে 
এসেছে। মিনগিয়ান, নিয়ে্কু ও পেগানে এখন জোর যুদ্ধ হচ্ছে। 
যুদ্ধ করতে করতে শক্রুপক্ষ ক্রমশই মেকটিলার পথে এগিয়ে 
আসবার চেষ্টা করছে। 

জাপানীরাও মেকটিলাকে রক্ষা করবার জন্ত দারুণভাবে চট 
করছে। কারণ মেকটিলা, হচ্ছে ব্রম্থাদেশের মধ্যে জাপানীদের 
স্বায়কেন্দ্র। এই মেফটিল! হতে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়া 
যাঁয়। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও রেলপথ মিলিত হয়েছে 
মেকটিলায়। সুতরাং এই মেকটিলা যদি একবার জাপানীদের 
হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে জাপানীরা . হীনবল হয়ে পড়বে সার! 
ব্হ্মদেশের মধ্যে । 

পোপা৷ পাহাড়েও তখন জোর যুদ্ধ চঙ্গছে। জাপানী ও আই, 
এন, এ অফিসাররা নেতাজীকে মেকটিলা ছেড়ে চলে যেতে বললেন । 
বললেন, এখানে আপনার থাকা আর ঠিক হবে না। পোপা 
পাহাড়ের দিকেও আঁর যেতে হবে না। 

কিন্ত কারো কোন কথা শুনলেন না নেতাজী । বললেন, যাবার 
জন্য যখন বেরিয়েছি তখন যাঁবই। 
তখন জেনারেল শাহ নওয়াজ একটা বুদ্ধি আাটলেন। তারপর 
বললেন, আচ্ছা স্তার, আমি আগে পোপ! পাহাড়ে গিয়ে ওখানকার 
যুদ্ধের অবস্থাটা দেখে আসি। আমি এসে রিপোর্ট দিলে তবে 


নিস্বহনব, 


আপনি যাঁবেন। এর মধ্যে আপনি কালেওয়া সিরকা 
হাসপাতালটা দেখে আস্ুন। 

অবশেষে কথাটা মেনে নিলেন নেতাজী । জেনারেল শাহ 
নওয়াজ ও নেতাজীর মিলিটারি সেক্রেটারি মেজর মেহবুব আহম্মদ 
সেই রাত্রিতেই রওনা হলেন পোপ পাহাড়ের পথে । তখন বেশ 
বোঝা যাচ্ছিল, বর্মাযুদ্ধে জাপানীরা আর কিছু করতে পারবে না 
আর অক্ষশক্তিরও জয়ের কোন আশা নেই। তবু সেই রাত্রিতে 
শীহ নওয়াজ ও মেহবুবকে বিদায় দেবার সময় নেতাজী বললেন, 
অক্ষশক্তি আর যুদ্ধ না করলেও আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। যতদিন 
পর্যস্ত না বৃটিশ আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে, ততদিন আমাদের 
যুদ্ধ ঠিক চলবে। 

আসলে নেতাজী চাইছিলেন, আজাদ হিন্দ বাহিনী যুদ্ধে সব মরে 
গেলেও তাঁরা দেশপ্রেম, ত্যাগ ও বীরত্বের এমন মহিম! রেখে যাঁবে 
যার দ্বারা ভারতের ভবিস্তুৎ বংশধররা অনুপ্রাণিত হবে যুগ যুগ ধরে। 
আরও কত অজশ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠবে যাদের মেরে 
কোনদিনই শেষ করতে পারবে না বুটিশ। 

শাহ নওয়াজ বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন নেতাজী । 
আজাদ হিন্দ ফৌজ জীবিত থাকতে বুটিশ কিছুতেই এগোতে পারবে 
না। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে । 

ওখানে গিয়ে কর্ণেল ধীলনের সঙ্গে দেখা করলেন শাহ নওয়াজ ৷ 
পুরো দ্বিতীয় ডিভিমনের ভার নিয়ে ব্রিগেভ কম্যাগ্ডারদের নেতাজীর 
নির্দেশগুলি বুঝিয়ে দিলেন। তিন দিন পোঁপা পাহাড়ের হেড 
কোয়ার্টারে থাকার পর আবার গর! মেকটিলায় ফিরে এলেন। 

ফিরে এসে গুরা নেতাজীকে বুঝিয়ে বললেন, যুদ্ধের অবস্থা 
এখন ভাল নয়! ওখানে আপনার গিয়ে কাজ নেই । 

রাত্রি তখন গভীর। একটি ফীকা জায়গায় কথ৷ হচ্ছিল। 
জ্যোত্ম্না রাত, ভুধ রডের চাদের আলো ঝরে পড়ছে নীল আকাশ 


থেকে । মাঝে মাঝে সেই নীল আকাশটা কামানের গোলার 
আগুনে লাল হয়ে উঠছে। তবু নীরবে বসে থেকে শাহ নওয়াজের 
সব কথা শুনলেন। এতটুকু বিচলিত হলেন না। একটা কথাও. 
বললেন না। 

এমন সময় একজন জাপানী অফিসার সেখানে এসে নেতাজীকে 
বলল, পিনবিন দখল করে শক্তিশালী বুটিশ ট্যাঙ্কগুলে৷ তংথার দিকে 
এগিয়ে আসছে। তংথা মেকটিলা হতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে । 
এই তথা আর মেকটিলার মাঝখানে আমাদের সৈ্যদল নেই । 
স্থতরাং আপনি এই মুহুর্তে মেকটিলা ছেড়ে গীনমনার দক্ষিণ দিকে 
চলে যান। সেখানে আমাদের প্রথম ডিভিসনের সেনাদল আছে। 

জেনারেল শাহ নওয়াজ বললেন, চক্লিশ মাইল পথ কিছুই নয়। 
ছু ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে। তাদের বাধা দেবার মত আমাদের 
কোন সৈন্তদল নেই। আপনার সঙ্গে যে কুড়িজন দেহরক্ষী আছে 
তাদের হাতে আছে শুধু রাইফেল; একটি সশস্ত্র বাহিনীকে ঠেকিয়ে 
রাখার কোন ক্ষমতাই নেই তাদের। 

এত অনুরোধ ও অনুনয় বিনয়েও উললেন না নেতাজী। 
চুপচাপ অবিচলিত ভাবে বসে রইলেন। যেন কিছুই হয়নি। 

শাহ নওয়াজ আবার অন্গরোধ করলেন নেতাজীকে মেকটিল৷ ছেড়ে 
যাবার জন্ত । কিন্তু এবারও শুনলেন না নেতাজী । 

তখন সমস্ত ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন শাহ নওয়াজ। সাহস করে 
নেতাজীর মুখের সামনে বললেন, নেতাজী, আপনি বড় স্বার্থপর । 
আপনি আপনার ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখাবার জন্য আপনার জীবনকে 
বিপন্ন করছেন। কিন্তু এই ভাবে আপনার নিজের জীবনকে 
বিপন্ন করবার কোন অধিকার নেই আপনার; কারণ আপনার 
নিজের জীবন শুধু আপনার ব্যক্তিগত জিনিষ নয়, সারা ভারতের এক 


অমূল্য বস্ত। আমি সেই অমূল্য বন্তর অস্তিত্বকে এইভাবে বিপন্ন হতে 
দেব না। 
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শাহ নওয়াজ চুপ করলেন। নেতাজী চুপ করে কী ভাবতে 
লাগলেন। . 

শাহ নওয়াজ আবার বললেন, নেতাজী, একবার ভেবে দেখুন 
যদি আপনার কিছু হয়, তাহলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় 
স্বাধীনতা আন্দোলনের কি হবে । 

কোন একজন অফিসারের পক্ষে নেতাঁজীকে এভাবে বলার 
কোন অধিকার ছিল না। তবু শীস্তভাবে শাহ নওয়াজের কথাগুলি 
শুনলেন নেতাজী । কারণ তিনি বুঝলেন, তার নিরাপত্তার জন্ত 
আকুল হয়েই শাহ নওয়াজ তাঁকে এখান থেকে চলে যাবার জন্ 
অনুরোধ করছেন। 

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নেতাজী বললেন, শাহ নওয়াজ, 
আমাকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। আমি পোপা পাহাড় 
যাবার মনস্থ করে ফেলেছি এবং আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমার 
নিরাপত্তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি জানি সুভাষচন্দ্র 
বোসকে মাঁরবার মত বোমা বৃটিশ এখনও তৈরি করতে পারেনি । 

নেতাজীর শেষের কথাটি কতদূর সত্যি তার প্রমাণ সেইদিন 
বিকালেই পাওয়া গেছে। মেকটিলার যে জায়গাটিতে নেতাজী 
থাকতেন সেইখানে বিকালে শক্রপক্ষের বিমান থেকে প্রচুর 
বোমাবর্ষণ করা! হয়। নেতাজীর ঘরের আশেপাশে বনু বাড়ি 
বিধ্বস্ত হয়ে যায়, বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। অথচ নেতাজীর গায়ে একটু 
আচড় পযন্ত লাগেনি । 

শাহ নওয়াজ দেখলেন, নেতাজী যখন একবার যাবার ঠিক করে 
ফেলেছেন, তখন তিনি যাবেনই। কোন অবস্থাতেই মত পরিবর্তন 
করবেন না। মেজর রাওয়াত ও শাহ নওয়াজ দুজনেই থুব মুস্কিলে 
পড়লেন। রাত্রি তখন ছুটো!। রাত্রিকালে এই সময় বেরোন 
খুবই বিপজ্জনক । 

তখন রাওয়াত এক মতলব আটলেন! রাওয়াত গোপনে 
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বললেন, ,নেতাঁজী যখন যাবেন এবং কারো! কোন কথা শুনবেন না! 
তখন তার রওনা হতে যত দেরি হয় ততই ভাল । 

নেতাঁজী রাওয়াতকে একটি চিঠি টাইপ করতে দিলেন। 
রাওয়াত অনেক দেরি করলেন। ভাঁরপর নেতাজীর ড্রাইভারকে 
সব কথা বলে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিলেন রাওয়াত, মিছে করে সাহেবকে 
বল গাড়ির এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। 

নেতাজী গাড়িতে উঠে বসে রওনা! হবার জন্য তাড়া দিতে 
লাগলেন। কিন্তু রাওয়াত ও ড্রাইভার অনেক চেষ্টার ভাণ করে 
বলল, কিছুতেই পেরে উঠছি না স্তার। এঞ্জিনটা এমনভাবে 
বিগড়ে গেছে কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। 

সেই রাত্রিতেই আজাদ হিন্দের জেনারেল কিয়ানি ও জাপ 
প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে টেলিগ্রাম পাওয়া গেল। তীর! 
দুজনেই নেতাজীকে রেঙ্গুন ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করেছেন। 
নেতাজীর নিরাপত্তার জন্য সবাই চিস্তিত। 

এমনি করে দেরি করতে করতে ভোর সাড়ে পাঁচটা বেজে, 
গেল। তখন সকলের অনুরোধে নেতাজী এরুটু বিশ্রাম 
করতে গেলেন। সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। মেজর 
তাকাশী নামে একজন জাপানী অফিসার খবর আনতে গেলেন 
যুদ্ধের 

বেলা আটটার সময় তাকাশী ফিরে এসে বললেন, শক্ররা' 
মেকটিলার দশ মাইল উত্তরে এগিয়ে এসেছে। তার! মেকটিলা- 
মান্দালয় রোড ও মেকটিলা-কিয়ায়ুকপাদং রোড কেটে বিচ্ছিন্ন 
করে দিয়েছে। তাদের বাধা দেবার মত কোন সৈগ্ঠদল না থাকায় 
তারা মেকটিলা দখল করল বলে। মেকটিলা থেকে আরও অনেক 
আগে পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের । 

এখন আর কোন উপায় নেই। এখন হয় যেকোন দিকে 
পালাবার চেষ্টা করতে হয় অথবা চুপচাপ দীড়িয়ে শত্রুদের মঙ্গে 
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লড়াই করে মরতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত সৈন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় 
লড়াই করা অসম্ভব শত্রুদের সঙ্গে ৃ 

নেতাজী বললেন, রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে দিলেও ওই পথেই 
পশ্চাদপসরণ করার চেষ্টা করো। মরতে হয় সেখানেই 
মরবে। ৃ 

দশ মিনিটের মধ্যেই যাবার সব ঠিক হয়ে গেল। নেতাঁজীর 
একখানি গাড়িতে মাত্র চার জন লোক ধরবে। একজন জাপানী 
সংযোগ অফিসার, নেতাজী নিজে, তীর মেডিক্যাল অফিসার রাজু 
আর শাহ নওয়াজ। 

গাড়ি ছাড়ল। নেতাজী পেছনের সীটে কোলের উপর একটি 
টোটাভরা টমিগান নিয়ে বসে রইলেন। শাহ নওয়াজ নেতাজীর 
পাশে একটি ত্রেনগান নিয়ে বসে রইলেন। গাড়িতে বেশ 
কিছু বোমা! ও অস্ত্রশস্্র বোঝাই করে নেয়া হয়েছে। রাস্তায় 
শত্রসৈন্যের কোন অবরোধ দেখলেই লড়াই করে পথ করে নিতে 
হবে। 

কিন্তু আশ্র্য! পথে কোন অবরোধ দেখা গেল না। ফাঁক! 
মাঠের ভিতর দিয়ে পথ চলে গেছে। তখন ফেব্রুয়ারির শেষ। 
শীতের আমেজ আছে হাওয়ায় । বেশ মিষ্টি ও নরম লাগছিল তাই 
দুপুরের রোদটা। আকাশে কোন বোমারু বিমানও দেখ! গে 
না। 

ইপ্ডো গায়ে গিয়ে গাড়ি থামল। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলে! 
শত্রদের গোলা বর্ষণ। শক্রদের যুদ্ধ বিমানগুলো খুব নিচে দিয়ে 
উড়ে যাচ্ছে এবং সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানে করে 
উপর থেকে গোলাবর্ণ করছে! ইণ্ডো গীয়ে বুটিশের চর 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই গায়ের ভিতর না গিয়ে গাঁয়ের বাইরে 
একটি ক্যাকটাস বনের মাঝখানে লুকিয়ে থাক! ঠিক করলেন শাহ 
নওয়াজ । 
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একবার একজন বুটিশের গুপ্তচর এসে সন্দেহজনক ভাবে দেখে 
গেল। নুতরাং -সে বন ছেড়ে ওঁর! অন্ত বনে চলে গেলেন । কিন্তু 
এখন কোন বনে থাকাই নিরাপদ নয়। কারণ শক্রদের যুদ্ধ 
বিমানগুলি প্রতিটি বনের উপর দিয়ে উড়ে বেড়িয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে 
বেড়াচ্ছে। নেতাজীর জন্য একটি ছোট ট্রেঞ্চ কাটলেন শাহ নওয়াজ । 
তারপর দুজনে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকলেন। ঠিক সেই সময় একটি 
শৃর্রুবিমান গাছের মাথার উপর দিয়ে ধীর গতিতে উড়তে উড়তে 
বনটাকে ঘিরে ফেলল । 

এমন সময় শাহ নওয়াজের হঠাৎ চোখে পড়ল ট্রেঞ্চের ভিতর 
নেতাজী যেখানে বসেছিলেন ঠিক সেইখানে মাটির গায়ে একটি 
বিরাট কালে। কাঁকড়া বিছে নেতাজীর ঘাড়ের কাছ থেকে মাত্র 
এক ইঞ্চি দুরে ওৎ পেতে বসে রয়েছে। কিন্তু তাকে তখন মারবার 
কোন উপায় নেই। কারণ তখন ট্রেঞ্চের ভিতর একটু নড়লেই 
শক্ররা বিমান থেকে দেখে ফেলবে এবং নির্মমভাবে গোল। বর্ষণ 
করবে। 

কিছুক্ষণ পর বিমানগুলো৷ চলে গেলে বিছেটিকে মারলেন 
শাহ নওয়াজ। শক্রদের বিমান আক্রমণ কমে গেলে নেতাজী 
বললেন, আমি একবার মেকটিল! যাব। আমি তাড়াতাড়ি 
চলে এসেছি; কিন্তু আমাদের কিছু সৈনিক সেখানে এখনও 
পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে তাঁদের যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে 
হবে। | 

কিন্তু শাহ নওয়াজ বললেন, আপনি পীনমন। যান। আম 
মেকটিল। গিয়ে সব খবর আনছি এবং যা ব্যবস্থা করার করছি! 
এ বিষয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। 

শাহ নওয়াজের কথা মেনে নিলেন নেতাজী । শাহ নওয়াজ 
রাত্রি প্রায় দশটার সময় মেকটিলা পৌছিয়ে দেখলেম, শক্ররা 
এসে গেছে শহরের ভিতর এবং তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। শহরের মধ্যে 
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জাপানীদের একটি হাসপাতাল ছিল। সেখানে প্রায় এক হাজার 
রোগী তখনও ছিল। শত্ররা এত দ্রুত এগিয়ে আসছে যে 
হাসপাতালটাকে খালি করতে পারদ না। তখন তারা একজন 
অফিসার ও গার্ডকে হুকুম দিয়ে গেল শক্ররা এসে পড়লে যে 
সব রোগী পালিয়ে যেতে না পারবে তাদের গুলি করে মেরে 
ফেলবে । 

শক্ররা এসে গেলে এই আদেশ পালন.করা হয়েছিল । 

মেকটিল। থেকে সব লোকজন ও জিনিষপত্র সরিয়ে জেনারেল 
শাহ নওয়াজ পীনমনা গেলেন: ১লা মার্চ। সেখানে গিয়ে দেখলেন, 
. নেতাজী ভার জন্য অপেক্ষা করছেন। 

নেতাজী বললেন, আমি এখানে যুদ্ধের জন্য এক পরিকল্পনা 
করেছি। প্রথম ডিভিসনের অবশিষ্ট বাছাই করা সৈন্যদের নিয়ে 
একটি নতুন ব্রিগেড তৈরি করা হবে। বুটিশরা আসবার আগেই 
তারা পীনমনার উত্তরে কয়েক মাইল গিয়ে প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তত 
হয়ে থাকবে । শক্ররা এলে তারা শেষ পর্বস্ত লড়াই করে মরবে 
কিন্তু পালিয়ে যাবে না। আমিও এখানে থেকেই শেষবারের মত 
বৃটিশের সঙ্গে লড়াই করব। 

কর্ণেল ঠাকুর সিংকে সেই নতুন বাহিনীর ভার দেয়! হলো। 
ঠাকুর সিংএর জায়গায় প্রথম ডিভিসনের কম্যাণ্ডার হলেন আর, 
এম, আমেদ। নেতাজী তখন সব অভিজ্ঞ অফিসারদের ডেকে 
যাকে ঘা নির্দেশ দেবার দিয়ে দিলেন। 

নেতাজীর কাজ সারা হয়ে গেলে অফিসাররা সবাই তাঁকে 
বললেন, স্তার, আপনার নির্দেশ সব যথাযথ পালন কর! হবে। 
কিন্তু আপনার এখানে থাকার ত কোন দরকার নেই। আপনি 
বরং রেঙ্ছুনে ফিরে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনটি ডিভিসনকেই 
নিয়ন্ত্রিত করুন। তাছাড়া আর একটা জিনিষ দেখুন, এখন 
শত্রপক্ষ মেকটিলা দখল করবার পর তাদের ঘাটি সেখানে শক্ত 
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করবে। সুতরাং পনের দিনের আগে তারা নিশ্চই এখানে আসতে 
-পারবে না । 

এই পরামর্শটা মেনে নিলেন নেতাজী । সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল 
শাহ নওয়াজকে ডেকে বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে রেঙ্গুন চলো। 
সেখান থেকে পোপা পাহাড় যাবে প্রোম-ইয়েনাংইয়ান কিয়ায়কপাদং 
হয়ে। 

রেছ্ুনে পৌছেই নেতাজী একটি ছুঃসংবাদ শুনলেন। পোপা 
পাহাড় অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে দ্বিতীয় ডিভিসনটি যুদ্ধ 
করছিল তার চার জন স্টাফ অফিসার বুটিশ পক্ষে যোগদান 
করেছে। ূ 

কথাটি শুনে মর্মাহত হলেন নেতাজী। গভীর রাতে শাহ 
নওয়াজকে ডেকে বললেন, এই সব স্টাফ অফিসারদের দলত্যাগে 
আমি সত্যিই লঙ্জিত। যুদ্ধের মোড় বুটিশদের অন্কুলে ফিরে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন অফিসার নীতিবোধ হারিয়ে 
ফেলছে। দেখ, এ বিষয়ে কি করতে পার। তুমি যা ভাল বোঝ 
করো। ও - 

যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে জেনারেল শাহ নওয়াজ কয়েকজন 
স্টাফ অফিসারকে বাছাই করে নিলেন। তারা হলেন, মেজর 
রামস্বরূপ, মেজর মেহার দাস, মেজর আজাইব সিং ও মেজর 
বি, এস, রাওয়াত। ঠিক হলো তারা সবাই রেঙ্গুন থেকে রওনা 
হবেন এই মার্চ সন্ধ্যের সময়। 

যাবার, আগে সব অফিসাররা নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে 
এলেন। তীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। তাঁদের কলের 
সঙ্গে বসে ডিনার খেলেন নেতাজী। তার পর একটি সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বললেন, আমি জানি, বর্মী যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। 
কিন্তু তাতে হতাশ হবার কিছু নেই। ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য 
যুদ্ধ আমাদের অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের 
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ইতিহাসের এক সংকটময় মূহুর্তে যুদ্ধ করে জয়ের গৌরব অর্জনের 
সুযোগ পেয়েছ ভোমরা । আজ আজাদ হিন্দ ফৌজের সম 
মান সম্মান তোমাদের হাতে এবং আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে 
যে বিশ্বাস তোমাদের উপর রাখা হয়েছে তার মর্ধাদ! তোমরা রক্ষা 
করবে। | 
সৈন্যরা বিদায় নিয়ে সিড়ি বেয়ে যখন নিচে নেমে যেতে লাঁগল, 
নেতাজী তখন গাঁড়িবারান্নার ধারে দীড়িয়ে পলকহীন চোখে তাদের 
দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুক্তোর মত অশ্রর্ন্দু ফুটে উঠল সে 
চোখে। এক বেসরকারী মমতায় বিষাদময় হয়ে উঠল সমস্ত 
মুখখানি । যে ভীষণ যুদ্ধে ওরা যাচ্ছে সেখান থেকে ওরা বোধ হয় 
কেউ আর ফিরবে না। এক অবুঝ অবাধ্য বেদনায় অন্তরট! 
মোচড় দিয়ে ওঠে নেতাজীর। . 

পোপা পাহাড় অঞ্চলে শাহ নওয়াজ তীর দলবল নিয়ে পৌঁছলেন 
১২ই মার্চ তারিখে । জাপানী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা 
একযোগে প্রাণপণ লড়াই করে শত্রসৈম্তদের . মেকটিলা হতে 
ইরাবতী নদীর ওধারে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্ত সে 
চেষ্টা তাদের সফল হয়নি। পোপা পাহাড় থেকে শক্রদের 
তাড়িয়ে দেবার জন্য আজাদ হিন্দের সৈম্রা যথেষ্ট চেষ্টা 
করল। কিন্তু শত্রুদের বোমারু বিমান আর ট্যাঙ্কের জন্য পেরে 
উঠল না। 

বীরত্ব, বাহুবল ও সাহস বৃটিশপক্ষের সৈন্যদের তুলনায় অনেক 
বেশী ছিল আজাদ হিন্দ সেনাদলের। কিন্তু বৃটিশ পক্ষের উন্নত 
ধরনের অস্ত্রশস্ত্বের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল এই সব কিছু । পোপা 
পাহাড় থেকে যখনই শক্রদের তাড়িয়ে নিযে যাচ্ছিল আজাদ হিন্দ 
ফৌজের সৈম্যরা তখনই বোমারু বিমান থেকে বোমাবর্ধণ করছিল 
শক্ররা। ভারী মর্টার, মেশিন গান ও ট্যাঙ্ক নিয়ে দুর্বার গতিতে 
এগিয়ে আসছিল বৃটিশ পদাতিকরা। 
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১৭ই মার্চ তংদিন গায়ের কাছে বীলনের সৈন্যদল বিশেষ 
বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও হেরে গেল। এর পর লেফটেন্তার্ট 
কার্তার সিং ও লেফটেন্যান্ট জ্ঞান সিংএর নেতৃম্ছে ছুটি সৈন্যদল জীবন 
মরণ পণ করে যুদ্ধ করতে থাকে । "আজাদ হিন্দ সেনাদলের হাতে 
ছিল কেবল রাইফেল, হাতবোমা আর কিছু মেশিনগান । শক্র 
সৈম্তদের উন্নত ধরনের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের কাছে এসব কিছুই নয়। 
তবু তাই ৮০০০৪ বললেন এবং নিজে এগিয়ে 
গেলেন জ্ঞান সিং। 

নেতাজী আগেই বলেছেন, বিপ্লবী সেনাদলের এর থেকে বেশী 
অস্ত্রশস্ত্র থাকে না। হাতে অস্ত্রশস্ত্রের থেকে মনে তাঁদের থাকবে 
আত্মশক্তি সাহস আর আদর্শের উত্তাপ। নেতাঁজী বলতেন, 
ইত্তেফাক, ইতমদ আর কুরবানী অর্থাং একতা, বিশ্বাস আর বলিদান। 
এই হবে বিপ্লবী সৈনিকদের মূলমন্ত্র । 

জ্ঞান পিং বীরবিক্রমে এগিয়ে গিয়ে পিছনের সৈম্তদের 
ইঙ্গিত করে চীৎকার করে উঠলেন, নেতাজী কি জয়! 
ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দৃস্থান জিন্দাবাদ! তার সঙ্গে 
সঙ্গে আজাদ হিন্দের সব সৈম্তরাও চীৎকার করে উঠল এই 
বলে। 

ভারত আর ভারতের স্বাধীনতার কথা স্মরণ করে আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সৈন্যরা এমন অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল 
যে শক্ররা তা দেখে অবাক. হয়ে উঠল। এমন সামান্ত অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে মান্থুব এত ভয়ংকরভাবে যুদ্ধ করতে পারে, তারা তা কখনও 
দেখেনি । , 

সমানে ছু ঘন্টা ধরে হাতাহাতি সামনাঁসামনি যুদ্ধ চলল। 
চল্লিশ জন আজাদ হিন্দ সৈম্ প্রাণ হারাল। শত্রুদের ক্ষতি হলো 
আরও অনেক বেশী। যুদ্ধবিমান এসে ওদের সাহায্য না কর! 
পর্যন্ত পিছু হটতে লাগল শক্রসৈন্যর' ৷ ছুটি সৈম্দল বিধ্বস্ত হয়ে 
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যাবার পর তৃতাঁয় সৈন্যদলকে হুকুম দেবার সময় হঠাৎ একটি বুলেট 
এসে লাগল জ্ঞান সিংএর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়লেন জ্ঞান সিং। আর উঠতে পারলে না। যুহুর্ত মধ্যে ভার 
সহকারী এসে দলের কর্তৃত্ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে । জ্ঞান 
সিংতার সৈন্চদের উৎসাহ দিয়ে প্রায়ই বলতেন, আমিও তোমাদের 
সঙ্গে শেষ পর্যস্ত লড়াই করে প্রাণ দেব। তার সে কথা পালন 
করেছেন জ্ঞান সিং। 

২৫শে মার্চ আউংসানের নেতৃত্বে বর্মী জাতীয় বাহিনী জাপানীদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তখন জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
সে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করতে চাইলে আপত্তি করেন নেতাজী । 
তিনি বলেন, কোন বিপ্লবী সেনাদল অন্য কোন বিপ্লবী সেনাদলের 
বিরুদ্ধাচরণ করবে না। 
অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের একজন মন্ত্রী এই সময় 
নেতাজীকে পরামর্শ দেন, আপনিও জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে আপনার স্মীতত্্য ঘোষণা করুন। 
. নেতাজী *তখন বলেন, তাহলে মালয়ে ভারতীয়দের অবস্থা 
খুবই খারাপ হবে। আমি ও সব রাজনীতির খেলা খেলতে ভালবাসি 
না। আমি চাই শুধু আমার দেশের স্বাধীনতা । 

মেকটিলা দখল করে বুটিশ তখন বেশ শক্ত করে তুলেছে 
সেখানে তার ঘাটি। সেখান থেকে পীনমনার দিকে এগিয়ে আনছে 
দুর্বারবেগে । 

পীনমনা! তখন এক হাজার বৃটিশ সৈম্ত কতকগুলে। ট্যাঙ্ক 
নিয়ে এগিয়ে আসছে। পীনমনার কাছে কাব্যুতে ক্যাপ্টেন 
বাগরীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি সৈম্যদল শত্রুদের 
সামনে এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে গেল একটি জাপানী 
সৈম্দল । 

ফাকা মাঠের মাঝখানে পরিথা কাটা হয়েছে। তাতে লুকিয়ে 
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আছে আজাদ হিন্দ ও জাপানী সৈন্যরা । কিন্তু উপরে কোন 
আচ্ছাদন নেই।. হাতে কোন জোরাল অস্ত্র নেই। তবে কাট! 
গর্তে শত্রপক্ষের ছুটি ট্যাঙ্ক পড়ে অকেজো হয়ে যেতে কিছু উৎসাহ 
পেল আজাদ হিন্দ ও জাপানী সৈন্যরা । 

কিন্ত মেসিনগান থেকে গোলা ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসতে 
লাগল বুটিশ পদাতিক দল। আজাদ হিন্দ সেনাদল “জয় হিন্দ, 
নেতাজীকি জয়” বলে শুধু রাইফেল হাতে নিয়ে নঙ্গীন উচিয়ে 
শক্রদের প্রতিরোধ করল। জাপানী সৈন্যদলটিতে মাত্র ছিল 
দেড়শো। সৈন্য। কিন্তু প্রায় নববই জন জাপানী সৈন্য নিহত হলো 
সে যুদ্ধে। 

শত্ররা তখন জাপানী সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে। জাপানীরা 
তা দেখে আহত ও নিহতদের ফেলে রেখে প্রীণভয়ে পিছু হটে 
কোনরকমে পালিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বাগরী তখন ভীষণভাবে 
গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন শক্রদের লক্ষ্য করে। শক্ররা কিছুটা! 
পিছিয়ে গেল। তখন আহত ও নিহত জাপানী দৈন্যদের তিনি 
এদিকে নিয়ে এলেন। রাত্রিকালে জাপানী সৈন্যদলের ব্রিগেডিম়ীর 
এসে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। 
আহত ও মৃত জাপ সৈন্যদের উদ্ধার করে আজাদ হিন্দ ফৌজ 
সত্যিই অশেষ উপকার করেছে তাদের । 

এই সময় পীনমনার যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অস্তরশস্ত্বাহী এক জাপ 
ইউনিট এগিয়ে আসছিল। কিন্তু শক্রপক্ষের বোমারু বিমানের 
আক্রমণে তা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তখন পীনমনার যুদ্ধ 
বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হয়। নেহেরু ব্রিগেডের চার নম্বর গেরিলা 
বাহিনীও প্রস্তুত হয়ে ছিল পীনমনা আক্রমণের জন্য । সব ভেস্তে 
গেল। 

বুটিশরা তখন ইরাবতী নদীর উপর নিয়েছ্ু ও পাকাকৌ নামে 
ছু জায়গায় পুল করেছে। তাঁর উপর মেকটিল! দখল করায় বর্সার 
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বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য ও রসদ পাঠাবার সুবিধা হয়েছে! সারা 
ব্রহ্মদেশে জাপানীদের তখন জয়ের আর কোন আশা নেই । তাঁর 
উপর বিপ্লবী বর্মী সেনাদল বাধা স্থষ্টি করছে জাপানীদের বিভিন্ন 
কাজে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি যে সাত হাজার বর্সী সৈন্যের 
একটি বিরাট দল যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুন থেকে প্রোমে যায়, তারা ইরাবতী 
নদী পার হয়ে হঠাৎ একই সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতা ও জাপানীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তারপর তারা ছোট ছোট দলে 
ভাগ হয়ে সাদা পোষাকে ঘুরে বেড়িয়ে গেরিলা আক্রমণ চালাতে 
থাকে । 

পোপা ও ম্যাগওয়েতে জাপানী অফিসাররা একবার বর্মী 
গেরিলাদের আক্রমণকে প্রতিহত করঘার জন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীকে 
অনুরোধ করে। তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর অফিসাররা সে 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ভারা বলেন, আমাদের কাজ হলো 
ভারতের স্বাধীনতার জন্য বুটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । বর্মীরাও 
স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করব কেন? 

আজাদ হিন্দ ফৌজের এই সব কথা৷ বিপ্লবী বর্মী বাহিনীর নেতা 
আউং সান শুনে আজাদ হিন্দ ফৌজের নীতির বিশেষ প্রশংসা 
করেন এবং তার দলের লোকদেরও নির্দেশ দেন তারাও যেন আজাদ 
হিন্দ ফৌজকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করে, তাদের বিরুদ্ধে কখনও 
লড়াই না করে। 

১৯৪২ সালের আগে বৃটিশরা যখন ব্রহ্মদেশ'শাসন করত তখন 
তারা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এক তিক্ত বিভৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে 
দেয় বরমীদের মনে। এই বছর এপ্রিল মাসে জাপান যখন এগিয়ে 
আসতে থাকে তখন বহু সংখ্যক ভারতীয় বর্মা থেকে ভারতে চলে 
যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্মীরা তাঁদের হত্যা করে। এই সময় 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় এইভাবে নিহত হয়। 


কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের 
বিরুদ্ধে বর্সীদ্ধের সমস্ত বিভৃষ্ণা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। নেতাজী 
আসার পর হতে তাকে বর্মীরাও নিজেদের ও সারা পুর্ব এশিয়ার 
নেতা বলে মনে করত । 

বিপ্লবী বর্সী সেনাদলের সাহায্য ছাড়া আজাদ হিন্দ 
ফৌজের দ্বিতীয় ডিভিসনের পক্ষে প্রোম ও পেগু যাওয়া সম্ভত 
হত না। 

চলা মে তারিখে সকালবেলায় জেনারেল শাহ নওয়াজ দ্বিতীয় 
ডিভিসনের কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে প্রোম ও পেঞ্ড অঞ্চলে 
গেরিলা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যান। প্রথমে ইরাব্তী নদীর পুব দিকে 
সৈন্য সমাবেশ করেন। পরের দিন সকালে প্রোমের পাচ 
মাইল উত্তরে একটি গাঁয়ে গিয়ে শোনেন, জাপানীর! প্রোম 
শহরটি কবে জ্বালিয়ে দিয়েছে আর বুটিশরা তুংগু দখল 
করে নিয়েছে। জেনারেল শাহ নওয়াজের সঙ্গে অফিসারদের 
মধ্যে ছিলেন, মেজর রাম স্বরূপ, মেজর মেহার দাস, মেজর 
এ, পি, সিং, কর্ণেল ঘীলন, মেজর রঙ্গনাথন আর কর্ণেল 
রোভারিগস। 

শাহ নওয়াজ আরও শুনলেন, নেতাজী এখন মৌলমেনে আছেন। 
সুতরাং তিনিও ঠিক করলেন, তিনিও তার বাহিনী নিয়ে মৌলমেনের 
দিকে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু সবচেয়ে মুস্ষিল হচ্ছিল রুগ্ন আর 
আহত সৈনিকদের নিয়ে। জাপানীদের মত পালাবার সময় 
আহত সৈনিকদের গুলি করে মারার পক্ষপাতী ছিল না! আজাদ 
হিন্দ ফৌজ। তার চেয়ে তারা শক্রদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করুক। শক্রুপক্ষ তাদের মারে মারুক। মারতে গিয়ে চরম 
নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিক। তাতে বৃটিশপক্ষের ভারতীয় সৈন্যদের মন 
নিশ্চয়ই বিষিয়ে উঠবে । 

প্রোম তখন শক্রদের দখলে । রাত্রির অন্ধকারে প্রোমকে 
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ফেলে রেখে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন শাহ নওয়াজ। 
রুগ্ন আহতরাও সঙ্গে যেতে চায়। তার! আত্মসমর্পণ করবে 
না। যুদ্ধ করবে শেষপর্যস্ত। রেক্গুন-প্রোম রোড ধরে যেতে 
লাগলেন। পু 

হাতের কাছে যানবাহন যা পাচ্ছে তাই নিয়ে জাপানীরা তখন 
পালাচ্ছে। তারা শুধু তখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। আজাদ হিন্দ 
ফৌজের কথা ভাববার সময় নেই। 

এইভাবে ছু তিন দিন চলার পর একটি গাঁ পেলেন শাহ নওয়াজ। 
জাপানীরা চলে গেছে পৃব দিকে। সেখান থেকে মার্চ করে 
তাইকচি নামে একটি জায়গায় এলেন। গ্রামটি রেঙ্গুন থেকে 
মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। সেখানে শুনলেন, রেঙ্গুন দখল করে 
রটিশ সৈম্ত এই দিকেই এগিয়ে আসছে। শাহ নওয়াজ তখন ঠিক 
করলেন, তিনি বড় রাস্তা ছেড়ে পেগুর দিকে গিয়ে সিটাং নদী 
পার হয়ে মৌলমেন বা! ব্যাঙ্ককে তাদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর 
সঙ্গে মিলিত হবেন। | 

এই উদ্দেশ্টে প্রায় এক সত্তাহ ধরে পেগুর দক্ষিণ দিকে গভীর 
জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন শাহ নওয়াজ । .১২ই 
মে তারিখে ওয়াটস গঁয়ে এসে শুনলেন, শক্রসৈন্ারা পেগ দখল : 
করে নিয়েছে। তিনি আরও শুনলেন, জার্মানিরা মিত্রশক্তির কাছে 
আত্মসমর্পণ করছে আর প্রচুর বোমাবর্ষণের ফলে জাপান পরাজয়ের 
মুখে। 

এই কথা শুনে একটি ছোট সৈশ্তদলকে পাশের গীয়ে পাঠিয়ে 
দিলেন শাহ নওয়াজ শক্ররা ঠিক কোথায় আছে তা জানবার জন্য । 
দলটি পরের দিনই ফিরে এসে বলল, আমাদের পালাবার আর পথ 
নেই। শক্ররা চারিদিকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে । পধ্ধশ হাজার 
জাপানী সৈন্তদেরও ঘিরে ফেলেছে । 

পরের দিন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ চলা শুরু হলো আবার । 
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রাব্রিবেলায় সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের ডেকে শাহ নওয়াজ 
বললেন, জার্মানির আত্মসমর্পণ, আনবিক বোমার আবিষ্কার প্রভৃতি 
ঘটনার জন্য আমাদের যুদ্ধের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। 
কিন্ত তার মানে এই নয় যে আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। ভারত 
. যতদিন না স্বাধীন হয় যুদ্ধ আমাদের চলবেই । তবে সে যুদ্ধের 
রীতি ও কৌশলটা পরিবর্তন করতে হবে শুধু। আমার মতে এখন 
সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি হলো! মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে 
ভারতে যাঁওয়া। যারা বেঁচে থাকবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
নতুন করে সংগ্রাম শুরু করবে। 

শাহ নওয়াজ ডিভিসনের প্রধান নেতা হয়ে এইভাবে আত্মসমর্পন 
করতে পারেন না। তাই তিনি বললেন, এ ভাবে আমার কিন্তু 
আত্মসমর্পণ করা সম্ভব না। আমাকে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মরতেই 
হবে। তবে আমি আমার সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ জন ্বেচ্ছানেবক 
চাই। 

পঞ্চাশ জনের জায়গায় তিনশো জন সৈনিক আর সব অফিসার 
' শাহ নওয়াজের কাছে এসে ভিড় করে দাড়ালেন। কর্ণেল ধীলন 
তখন তিনশে! জনের মধ্যে পথণশ জনকে বেছে নিলেন। 

বাকি লোকদের বিদায় দিয়ে শত্রুদের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণের 
আদেশ দিলেন শাহ নওয়াজ। কিন্তু তার! কিছুতেই যাবে ন|। 
তারা সবাই লড়াই করে একসঙ্গে মরতে চায়। এইভাবে দল ছাড়া! 
হয়ে যাবে না। তাঁদের অনেকে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাদতে 
লাগল। পীঁচজন রাইফেল তুলে 'জয়হিন্দ' বলে চীৎকার করে নিজেদের 
গুলি করে আত্মহত্যা করল। 

তখন শাহ নওয়াজ সে দৃশ্য দেখতে না পেরে বললেন, এভাবে 
তোমরা আত্মহত্যা করলে আমিও তাই করব । 

তখন সবাইকে ডেকে নতুন উপায় খুঁজতে লাগলেন। রাতটা 
সবাই মিলে একসঙ্গে কাটিয়ে সকাল হতেই এ, বি, সিং আর 
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জাগীর সিংএর একটি দল শাহ নওয়াজের নির্দেশমত বৃটিশদের কাছে 
আস্মসমর্পণের জন্য চলে গেল । ] ৃ 

তারপর ধীলন, মেহার দাস প্রভৃতি জনকর্তক অফিসার আর 
সেই পঞ্চাশ জন বাছাই করা সৈনিক নিয়ে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে 
এগিয়ে চললেন শাহ নওয়াজ। পথে যেতে যেতে যে গাঁঁই সামনে 
পান সেই গাঁ-ই কৃটিশের গ্প্তচরে ভতি। 

সেদিন ১৭ই মে। জ্যোতন্না রাত। চাদের আলোয় চারিদিক 
ভাসছে। মিলেমিশে এক হয়ে গেছে আকাশের নীল আর বনের 
সবুজ। আগের দিন জোর বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে গেছে। 
এধারে বর্ষা খুব তাড়াতাড়িই পড়ে। বর্ধা পড়লে আর রক্ষা 
নেই। 

সেই রাতে একটি গীয়ে শাহ নওয়াজর! ঢুকতে যেতেই বৃটিশ 
সৈম্তরা গুলি করতে লাগল অতকিতে। কয়েকজন আজাদ হিন্দ 
সৈনিক মারা গেল। শাহ নওয়াজ ও অন্যান্তর! পিছু হটে পালিয়ে 
গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন! পরের দিন সকাল হতেই শাহ নওয়াজ 
দেখলেন মাত্র পাঁচশো গজ দূরে শত্রসৈম্তরা ঘাঁটি করেছে।' 
চারিদিকেই শক্র। 

তখন সকলকে ডেকে শাহ নওয়াজ বললেন, পরিত্রাণের আর 
কোন উপায় নেই। এখন শুধু তিনটি পথ খোলা আছে আমাদের 
সামনেও প্রথম পথ হলো, আত্মহত্যা করে মরা । দ্বিতীয় হলো! 
শক্রদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে মরা । আর তৃতীয় পথ 
হলো শত্রদের হাতে মরা । দ্বিতীয় পথেই আছে প্রকৃত গৌরব। 
তবে তৃতীয় পথটির কথাও ভেবে দেখা দরকার। কারণ আমার 
মনে হয় বৃটিশ সৈন্য যদি আমাদের জীবন্ত ধরতে পারে তাহলে ভারতে 
চালান দেবে। সেখানে সামরিক বিচারের পর গুলি করে 
মারবে । তবে সেখানে একটা ক্ষীণ আশা আছে, মরবার আগে 


আমরা আমাদের দেশের লোকের কাছে আমাদের আজাদ 
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হিন্দ ফৌজের আদর্শ, ও উদ্দেশ্টের কথা বলবার সুযোগ পেতে 
পারি। 

কর্ণেল ধীলনও তৃতীয় পথটিই সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, 
আমরা নিজেদের খুন করতে যাব কেন, খুন করতে হয় বৃটিশ 
সৈম্তরা করুক। এই জঘন্য কাঁজ করতে গিয়ে বুটিশ হেয় হবে 
লোকচক্ষে। আমাদের আত্মীয় স্বজনরা বুটিশদের প্রতি দ্বণায় বিষিয়ে 
উঠবে। তাছাড়া যুদ্ধ করে গৌরবের সঙ্গে বিদেশের মাটিতে মরার 
থেকে দেশের মাটিতেই মরা ভাল। পু 

সবাই একমত হলেন এ বিষয়ে। এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
তার! বিনা যুদ্ধে ধরা দিলেন। বুটিশপক্ষের এক ভারতীয় বাহিনী 
তাদের বন্দী করে পেগুর জেলে পাঠিয়ে দিল । 

পেগুর জেলে একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে 
জেনারেল শাহ নওয়াজ বলেন, আমরা আমাদের দেশের 
স্বাধীনতার জঙ্ যুদ্ধ করছিলাম এবং ছাড়া পেলে আবার যুদ্ধ 
করব। 

অফিদার আরও জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা তবে আত্মসমর্পণ 
করলে কেন? 

শাহ নওয়াজ বললেন, তোমরা ডানকার্ক ও দিঙ্গাপুরের যুদ্ধে 
কি করেছিলে? 

অফিসার আবার প্রশ্ন করলেন, তোমাদের নেতাজী টাকা 
পেতেন কোথা হতে? 


শাহ নওয়াজ বললেন, বেসামরিক ভারতীয় অধিবাসীরা! স্বেচ্ছায় 


- দ্রান করত। 


পেগড থেকে শাহ নওয়াজকে পাঠানো হয় রেঙ্গুনে। 
সেখান থেকে কলকাতা, তারপর কলকাতা! থেকে আবার 
দিল্লীতে। | | 

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম ডিভিসনের কিছু সৈন্ আত্মসমর্পণ 


করে জেয়াওয়াদিতে। আর বেশীর ভাগ সৈন্য গত বছরের 
ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কোহিমা হতে যাত্রা শুরু করেছিল। ব্যান্কক 
যাবার জন্য তিন হাজার মাইল ছূর্গম পথ অতিক্রম করে তারা । সঙ্গে 
রেশনের ব্যবস্থা নেই, হাতে অস্ত্র নেই। কখনও গাছের ফল খেয়ে 
কখনও পাতা খেয়ে, কখনও ঘাস সিদ্ধ করে খেয়ে তার! দুর্গম জঙ্গল 
ভেদ করে আর পাহাড ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে ।' তার 
উপর মাঝে মাঝে শক্রদের গেরিলা আক্রমণ সহা করতে হত 
পাহাড় অঞ্চলে। তাদের সহিষ্ণুতা ও বীরত্ব দেখে শক্ররাও প্রশংসা 
ন! করে পারেনি । 

কিন্তু এত কষ্ট করে ব্যাঙ্কক পৌছানে! তাদের আর হয়নি । 
তাদের পৌছানোর আগেই বৃটিশ সৈন্যরা ১৯৪৫,সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ব্যাঙ্কক অধিকার করে ফেলে। 


॥ ত্রিশ ॥ 


ওদিকে ১৯৪৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি তুংগুতে জাপানীরা 
হেরে যেতেই জাপানীরা নেতাজীকে রেঙ্গুন ছেড়ে যাবার 
জন্য অনুরোধ করে। প্রথমে যেতে চাননি নেতাজী। 
পরে প্রবীণ অফিসাররা তাকে বুঝিয়ে ব্যাঙ্কক যেতে রাজী 
করাল। 

রেন্থুন থেকে ব্যাঙ্ক যাবার জন্য জাপানীরা একটি 
বিমান দিল নেতাজীকে। কিন্তু নেতাজী দেখলেন, তিনি বিমানে 
গেলে ঝীসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা আর যেতে পারবে 
না। | 

২৩শে এপ্রিল সমস্ত জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে। - কিন্তু 
নেতাজী বললেন, ঝাঁসির রাণী বাহিনীর মেয়েরা না গেলে তিনি 


তাদের ফেলে যাবেন না। অবশেষে তাই হলে।। সব মেয়েকে 
তাদের বাড়ি- পাঠিয়ে দিলেন। যাদের বাড়ি মালয় ও ব্যাঙ্ককে 
তাদের নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। যাবার আগে বর্মার সরকার 
ও জনসাধারণকে তাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ 
জানিয়ে যান। 

বমী ও ভারতীয় জনগণের উদ্দেস্তে বলেন, আমার ভারতীয় ও 
বমা বন্ধুরা! আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্মা ত্যাগ করে যাচ্ছি। 
যাচ্ছি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য । 
আমরা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে হেরে গিয়েছি কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হবার 
কিছু নেই। যুদ্ধের এখনও অনেক বাকি আছে। ব্রন্মদেশের 
ভারতীয়রা লোকজন ও টাকাকড়ি দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনত৷ যুদ্ধে 
অনেক সাহায্য করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 

আমি আগেই বলেছি, অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, 
তারপর আলো আছে। বর্তমানে আমরা গভীরতম অন্ধকারের 
মধ্য দিয়ে যাচ্ছি; সুতরাং সুপ্রভাত আর দেরি নেই। ভারত 
স্বাধীন হবেই । 

আমি হচ্ছি জন্ব--আশাবাদী। ভারতের স্বাধীনতায় আমার 
বিশ্বাস এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, 
তোমরাও এই আশ। পোষণ করে৷ । 

২৫শে এপ্রিল সবাইকে নিয়ে রওনা হলেন নেতাজী । পনেরটি 
লরিতে উঠল ঝীঁসির রাণী বাহিনীর সব মেয়েরা । ছয়টি গাড়িতে 
*উঠল তার হেডকোয়ার্টারের স্টাফ অফিসারের! আর ছয়শেো! সৈনিক 
মেজর পি, এস, রাতুরির নেতৃত্বে মার্চ করে ব্যাঙ্ককের পথে এগিয়ে 
যেতে লাগল। এ ছাড়া পাচ হাজার আজাদ হিন্দ সৈন্য রেস্কুনে 
ভারতীয়দের বর্মী দস্থ্যর কবল থেকে রক্ষার কাজে নিযুক্ত রয়ে 
গেল। 

বর্মী সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পর জাপানী সৈন্যরা রেঙ্ছুন 
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ছেড়ে চলে যায়। সেই সুযোগে বর্মী দস্থ্যরা! ভারতীয় অধিবাসীদের 
ধনসম্পত্তি লুট ও নানারকমের অত্যাচার করতে থাকে । এজন্য 
আজাদ হিন্দ ফৌজের এক বিরাট বাহিনীকে রেঙ্গুনে রেখে যান 
নেতাজী । 

সারারাত গাড়িতে করে যাওয়ার পর রর সকালবেলায় 
পেগুর কাছে রেঙ্কুন-মৌলমেল রোডের উপর একটি গায়ে পৌঁছলেন 
নেতাজী | সব দেখাশোনা করে এক কাঁপ চা খেলেন। সারারাত 
একটুও ঘুম হয়নি। চোখ ছুটে! লাল। তবু কৌন ক্রান্তি নেই। 
গত রাত্রিতে পথে তাদের. দারুণ বিপদ গেছে। সঙ্গে জাপানী 
সৈন্য একেবারেই নেই। বিদ্রোহী বর্মী গেরিলা সৈন্যরা পথের 
ছুপাশের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে ষে কোন গাড়ির উপর গুলি 
ছোড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নেতাজীর “কনভয়ের' উপর কোন 
আক্রমণ করেনি । 

চা খেয়ে সকলের খাবারের ব্যবস্থা করে কতকগুলো গাছের 
মাঝখানে বসে একটু বিশ্রাম করলেন। তারপর দাঁড়ি কামাতে 
শুরু করলেন। মাথার উপর দিয়ে নিয়ত শক্রুপক্ষের বোমারু. 
বিমান উড়ে যাচ্ছে। সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপ নেই নেতাঁজীর। 
একবার একটি শত্রুদের যুদ্ধবিমান খুব কাছে. নেমে 'গাছগুলিকে 
ঘিরে ফেলল। নেতাজীর সঙ্গে ধারা ছিলেন তার৷ সবাই ট্রেঞ্চের 
মধ্যে গা ঢাকা দিলেন অথচ নিবিকারভাবে দাড়ি কামাতে 
লাগলেন নেতাজী । যেন কিছুই হয়নি। জীবন ও মৃত্যুর 
মাঝখানে যে একট! বিরাট ছূর্লজ্ব্য সীমারেখা আছে, তার কথ 
ভুলেই গেছেন যেন তিনি । 

কিছুক্ষণ পর শক্রদের বিমানগুলি চলে. গেলে যেখানে ঝাঁসি- 
বাহিনীর মেয়েরা বিশ্রীম করছিল সেখানে পরিদর্শন করতে গেলেন। 
ফাকা মাঠের মাঝখান দিয়ে হেটে যাচ্ছেন নেতাজী । সঙ্গে আছেন 
বাদি বাহিনীর অধিনায়িকা লেফটেন্যান্ট মিস জানকী হীভার। 


এমন স্ময় আবার সেই বোমারু বিমান এসে পড়ল। গা! ঢাকা 
দেবার কোন উপ্রায় নেই। মিস জানকী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। 
কিন্ত মাঠের মাঝে এক জায়গায় চুপ করে বসে একটা সিগারেট 
ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন নেতাজী । 

বেলা তখন চারটে। একজন অফিসারকে ডেকে নেতাজী 
আদেশ দিলেন, এখনই মটর সাইকেলে করে গিয়ে আমাদের যে 
সব সৈম্তরা মার্চ করে হেটে আসছে তাদের বড় রাস্তা ছেড়ে রেললাইন 
ধরে যেতে বল। কারণ এ পথে শক্রপক্ষের ট্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা 
হয়ে যেতে পারে। 

নেতাজী যা বলেছিলেন ঠিক তাই হলো। আজাদ হিন্দ 
সৈনিকরা ঠিক সময়ে খবর পেয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে চলে যেতেই সেই 
পথে শক্রপক্ষের বনু ট্যাঙ্ক এসে পড়ে। অথচ এ খবর নেতাজীকে 
কেউ আগে দেয়নি। কিভাবে একথ! মনে এল নেতাজীর তা কেউ 
বুঝতে পারল না। যেমন বুঝতে পারল না, কোন শক্তির বলে 
কোন বিপদকে গ্রাহ্া করেন না নেতাজী । - 

২৫শে এপ্রিল সন্ধ্ের দিকে পেগুর কাছাকাছি সেই গীঁ-টি ছেড়ে 
আবার যাত্রা শুরু করলেন নেতাজী । পরদিনই বৃটিশ সৈন্রা এসে 
পেগু দখল করে। নেতাজী থাকলে হয় তার তাকে বন্দী করত 
অথবা মেরে ফেলত । 

বৃষ্টি নামল সন্ধ্যের পর। মেঠো পথ। নেতাজীর গাড়িটি 
খালে পড়ে গেল। আর উঠল না। নেতাজী অক্ষত অবস্থায় 
বেঁচে গেলেন। গাড়িটি ফেলে রেখে কোনরকমে সকলে মিলে 
রাত প্রায় ছুটোর সময় সিটাং নদীর ধারে এসে হাজির হন। এই 
নদীট। পার হবার জন্য জাপানীরাও তাড়াহুড়ো করছে । কারণ 
এ পথে বুটিশ ট্যান্ক এসে পড়বে শীগগিরই ৷ তাছাড়া দিনের বেলায় 
আর পার হওয়া হবে না। দেখে ফেলবে শক্ররা। 

নদী পার হওয়ার ফেরি নৌকোগুলে! জাপানীরা সব নিয়ে 
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নিয়েছে। কেবলমাত্র একটা নৌকো আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
দিল জাপানীরা। জাপানী অফিসার জেনারেল ইশোদা নেতাঁজীর 
কাছে এসে বললেন, আপনি সবচেয়ে আগে নিরাপদে পার হয়ে 
যান। তার পর বাকি সব যাবে। 

নেতাজী রেগে বললেন, কী বলছ তুমি, জাহান্নামে যাও । মেয়েরা 
এখানে সব পড়ে থাকবে আর আমি আগে পার হব ? 

কর্ণেল মল্লিক ও মেজর স্বামী পরীক্ষা করে দেখলেন নদীর 
গভীরতা মাত্র ছয় ফুট। তখন মেয়েরা সব রাইফেল হাতে সাতরে 
পার হলো। নেতাজী এক এক করে পনেরটি লরি পার করার 
পর নিজে ওপারে গেলেন। 

.. পরদিন ২৬শে এপ্রিল নদীর ওধারে একটি গীয়ে বিশ্রাম 
করার সময় শত্রদের বিমান আক্রমণ শুরু হলো। পরিখা কাটা 
আছে খুব অল্প । সবার জায়গা হবে না । মেয়েরা গাছের গুড়ির পাশে 
লুকিয়ে রইল কোন রকমে। কর্ণেল চ্যাটাজি ছুটে এসে নেতাজীকে 
কোন একটি পরিখার মধ্যে ঢুকতে বললেন । কিন্তু নেতাজী বললেন, 
বাইরে মেয়ের! দীড়িয়ে রয়েছে আর আমি পরিখায় গিয়ে ঢুকব? 

শান্তভাবে দীড়িয়ে দাড়িয়ে সিগারেট খেতে লাগলেন নেতাজী । 
শক্রদের গোলায় ছয়টি লরি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মেয়েরা 
কোনরকমে বেঁচে গেল। 

এইভাবে দিনে কোন গীয়ে বা কোন বনের মাঝে বিশ্রাম করে 
আর সারারাত ধরে প্রায় দশ পনের মাইল করে পথ হেঁটে ১লা 
মে তারিখে মৌলমেন পৌছলেন নেতাজী, এই ছয়দিন দিনে মাত্র 
দুঘণ্টা করে ঘুমিয়েছেন তিনি। অবসর সময়েও বিশ্রাম করেননি । 
ঘুরে বেড়িয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখেছেন । কি করতে হবে 
না হবে তার ব্যবস্থা করেছেন। তার পা ছুটি ফোস্কায় ভরে গেছে। 
ভার গাড়ি পিছনে পিছনে এসেছে। অথচ তিনি চাপেননি। 
যারাই তাকে অনুরোধ করতে এসেছেন তিনি সবাইকে এক কথ! 


বলেছেন, সকলকে ফেলে আমি একা গাড়ি চেপে যেতে পাঁরব 
না। ॥ 

২রা মে ঝাসির রাণী বাহিনীর সব মেয়েদের ট্রেনে করে 
মৌলমেন থেকে ব্যাঙ্কক পাঠিয়ে দিলেন নেতাজী । জেনারেল 
চ্যাটার্জি আর কর্ণেল মল্লিক মেয়েদের সঙ্গে গেলেন । - 

৭ই মে সকালে ব্যাঙ্কক পৌঁছল ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েরা । 
জানবাজ ইউনিটের সেই ছয়শো সৈনিক যারা! মেজর রাতুরির নেতৃত্বে 
মার্চ করে আসছিল তারাও ব্যাঙ্কক পৌছাল পরের দ্রিন। নেতাজী 
গাড়িতে করে এসেছেন ৬ই তারিখে । এসেই সকলের থাকা 
খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সকলের প্রতি ভার সমান দৃষ্টি। 
:. জানবাজ ইউনিটের সেই সেনাদলটি হয়ে পড়েছিল সবচেয়ে ক্রান্ত। 
ভেঙ্গে যাওয়! স্ৃভাষ ব্রিগ্রেড থেকে আসা! এই দলটি ১৯৪৪ সালের 
জানুয়ারি থেকেই হাটছে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভূগে তারা রুগ্ন ও 
দূর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যাঙ্কে এসে নেতাজীর তত্বাবধানে মাছ দুধ 
ফল প্রভৃতি ভাল খাবার খেয়ে দিনকতকের মধ্যেই সুস্থ সবল হয়ে উঠল 
তারা আবার । 

২৭শে মে তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে বাহিনীটি কর্ণেল 
ঠাকুর পিংএর নেতৃত্বে গীনমনায় যুদ্ধ করছিল এবং যাদের খবর 
অনেকদিন পাওয়া যায়নি তারা হঠাৎ হাটতে হাটতে অতি কষ্টে 
ব্যঙ্ককে এসে পৌছাল। এই বাহিনীতে ছিল এক হাজার সৈম্। 
তারা নেতাজীকে দেখার জন্য তিনমাস ধরে বহু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নদী 
পেরিয়ে এক হাজার মাইল পথ ক্রমাগত হেঁটেছে। 

এদের সকলের খাওয়া থাকার সব ব্যবস্থা করে নেতাজী মালয় 
চলে গেলেন জুন মাসের প্রথমে । সেখানে আছে আজাদ হিন্দ 
ফৌজের তৃতীয় ডিভিসন। 

আবার শুরু হলো বেতার প্রচারের কাঁজ। ব্যাঙ্ক রেডিও 
স্টেশান কাজ শুরু করে দিল। জেনারেল চ্যাটার্জি ও আয়াঁর সারা 
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পূর্ব এশিয়া জুড়ে কাজের তালিকা তৈরি করলেন। প্রচারের 
প্রধান কেন্দ্র হবে সিঙ্গাপুরে । দ্বিতীয় কেন্দ্র হবে দাইগনে | 


এই সময় ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে রেডিও মারফৎ 
খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন নেতাজী । বৃটিশ ও আমেরিকান 
রেডিও ভারতের খবরাখবর প্রচার করে নিয়মিত । 

খবর. পেলেন জওহরলাল নেহেরু ১৫ই জুন মুক্তি পেয়েছেন 
আলমোড়া জেল থেকে । নইনি সেন্টাল জেল থেকে তাকে 
আলমোড়ায় পাঠানো হয়েছিল মার্চের শেষে। কংগ্রেস সভাপতি 
আবুল কালাম আঁজাদও মুক্তি পেয়েছেন। এর মধ্যে ভারতের « 
বড়লাট ওয়াভেল লগ্ডন থেকে এক প্রস্তাব এনেছেন। এই প্রস্তাব 
নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের ম্গে আলোচনা করতে চান তিনি তীর সিমার 
প্রীক্মাবাসে । 

কংগ্রেন নেতারা জড়ো হলেন সিমলায়। সেইখানেই আজাদ 
ওয়াকিং কমিটির সভা ডাকলেন। এই সভার সিদ্ধান্তকে ভিত্তি 
করেই হবে আলোচন।। 

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না নেতাজী । তিনি জানতেন 
আরামপ্রিয় বিপ্লববিমুখ কংগ্রেস নেতারা ওয়াভেলের প্রস্তাব মেনে 
নেবেন। ১৮ই জুন ভারতের উদ্দেশ্ঠে এক বেতার ভাষণে নেতাজী: 
বললেন, 

ভাই ও বৌনেরা! ১৪ই জুন তারিখে বড়লাট দিল্লী থেকে কি 
বলেছেন আমি তা৷ বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি। তার বিবৃতির 
সঙ্গে তিনি বুটিশ সরকারের প্রস্তাব রেখেছেন ভারত সম্বন্ধে। আমার 
যতদুর মনে হয় এবং বড়লাট নিজেও স্বীকার করেছেন, এ বিষয়ে ' 
বুটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য হলো, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
ভারতের সহযোগিতা! লাভ করা । ইউরোপের যুদ্ধে রব্াস্ত বৃটিশ এখন 
বিশ্রাম চায়, তাই সে ভারতকে নিযুক্ত করতে চায় জাপানের বিরুদ্ধে 
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যুদ্ধে। ব্রন্মদেশে ইঙ্-মাঁিন জয়ের পর ৰৃটিশ চায় ভারতের রক্ত ও 
সম্পদের জোরে দৃরপ্রাচ্যে ও প্রশান্ত মহাসাগরে অভিযান চালাতে । 

কিন্তু ভারতের রক্ত ও সম্পদের অপচয় করে বুটিশকে জাপান 
বিরোধী পামাজ্যবাদী যুদ্ধে সাহায্য করে কি লাত হবে তারতের 1 
বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের কয়েকটি আসন ছাড়া আর কিছুই নয়। 
যুদ্ধের প্রথম দিকে কুটিশরা প্রচার করত ভারতে জাপানীরা৷ এসে পড়ল, 
তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। অতএব লড়াই করো! । কিন্তু এখন 
আর সেদিন নেই। এখন পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের মৌঁড় ঘুরেছে। 
সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন প্রয়োজন নেই 
ভারতের । 

এখন লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব কোনক্রমেই মানা চলে না। 
স্বায়ন্তশীনের খাতিরেও নয়। বুটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে 
্বায়ন্শাসন নিতে তারত আর চায় না। ভারত এখন পূর্ণ স্বাধীনতা 
ছাড়া আর কিছুই চায় না। 

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মধ্যে আর একটি খারাপ দিক আছে। 
তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। 
কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছেন, তার প্রস্তাব যদি প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে 
১৯৪২ সালের বিপ্লবে বারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের জেলের 
মধ্যেই রয়ে যেতে হবে । কিন্তু তিনি একথা কোথাও বলেননি, ষদি 
তীর প্রস্তাব মেনে নেয়া হয় তাহলে ১৯৩৯ ও ১৯৪২ সালে ধীর! 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, তাঁদের সকলকেই মুক্তি দেয়৷ হবে। 

বড়লাট আলোচনার জন্ সিমলায় যে বৈঠক আহ্বান করেছেন 
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
একথা শুনে নেতাজী ২২শে জুন বললেনঃ ধারা বর্তমান জাতীয় 

ংপ্রোসের হাবভাবের সঙ্গে পরিচিত তাদের কাছে এ খবরটা এমন 
কিছু আশ্চর্ধের নয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব সম্বন্ধে 
ভারতের এক সংবাদ প্রতিষ্ঠান মন্তব্য করেছেন, বড়লাটের প্রস্তাব 
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সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতারা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথম 
দলে আছেন গান্ধীজী আর সর্দার বল্পভভাই. প্যাটেল। এরা 
বড়লাটের ভাষণে 'বরণহিন্দু, এ কথাটি ব্যবহার করায় খুব চটে গেছেন। 
দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব করছেন জওহরলাল নেহেরু ও মৌলানা আজাদ । 
বৃটিশ যতটুকু ক্ষমতা এখন হস্তান্তর করছে এর! তাতে সন্তুষ্ট না 
হলেও পরীক্ষামূলক ভাবে এই ক্ষমতাটুকুই এখন নিতে চান। এরা 
মনে করেন এর মাধ্যমেই গরীব ভারতীয় জনগণের জন্ত কিছু কর! 
যাবে এবং পরে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার বৃহত্তর দাবিকে প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রচুর স্থযোগ পাওয়া যাবে। তৃতীয় দলের মধ্যে আছেন 
রাজাগোপালাচারী ও ভুলাভাই দেশাই । বিন দিধায় তার! এই প্রস্তাব 
মেনে নিতে চান। এরা বলেন, এ বিষয়ে কংগ্রেসের ভয় একেবারে 
ভিত্তিহীন । 

কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব যাই হোক, আমি গতকালের 
ভাষণে বলেছি, এবং আবার বলছি কার্যকরী পরিষদ সমগ্র জাতীয় 

ংগ্রেসের প্রতিনিধি নয়, সুতরাং লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কমীর পক্ষ 

থেকে কার্ধকরী পরিষদ এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কখনও শেষ 
কথা বলতে পারে না। কার্যকরী পরিষদ নিজের দায়িত্বে সিমলা 
কনফারেন্সে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বুটিশের ভারত 
ছাড়ার কথা ছাড়া আর কোন চুক্তি চলতে পারে না বৃটিশের সঙ্গে । 

আমি মনে করি, ভারতের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে তিনটি ঘটন। 
কাজ করে যাচ্ছে এবং এদের প্রভাব এমন কিছু কম নয়। প্রথমতঃ 
ভারতের মধ্যেই বুটিশ সামরজ্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন 
গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত ভারতের বাইরে বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংগ্রাম চলছে এবং তৃতীয়ত আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার 
জন্য কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে। ব্রহ্দেশে আমাদের পরাজয় 
ঘটলেও আজাদ হিন্দ ফৌজের মূল বাহিনী এখনও সংগ্রাম ত্যাগ 
করেনি। যতদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সৈনিকও বেঁচে 
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থাকবে এবং যতদিন আমাদের পায়ের তলায় দাড়ীবার মত এতটুকু 
মাটিও থাকবে ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। সংগ্রাম চালিয়ে 
যাঁৰ ভারতের স্বাধীনতার জন্য | 

নেতাজী যাই বলুন না কেন, কংগ্রেস নেতারা তখন আরাম পেয়ে 
ভুলে গেছেন। জেল থেকে বেরিয়েই আজাদ ও নেহেরু কুটিশের 
সঙ্গে আপোবের জন্ত ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সিমলায় এসে 
কংগ্রেদ সভাপতি আজাদ কোন এক হোটেলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 
বড়লাট সাহেব তাঁকে বিশেষ খাতির করে লাঁটভবনের একটি সুন্দর 
প্রকোষ্ঠে প্রভূত আরামের মধ্যে রাখেন। বড়লাটের আতিথেয়তায় 
বিশেষ প্রীত হন আজাদ সাহেব । এই গ্রীতির ঝৌকেই পরে কমিটির 
কাছে সুপারিশ করে বড়লাটের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলেন আও 50001 
8০০60 10 ূ 

আজাদ কমিটিকে আরও বললেন, বড়লাট বলছিলেন, রাজনৈতিক 
মতামত যাই হোক না কেন, কংগ্রেস নেতারা বিশেষ ভদ্র । 

সিমল! কনফারেন্সে বড়লাট তীর কার্যকরী পরিষদ পুরোপুরি 
ভারতীয়করণ করার আশ্বীস দিলেন। তবে অবশ্ঠ জিন্না যদি একমত 
হন। কিন্তু জিন্না একমত হবেন না তা তিনি জানতেন । জিন্না 
বললেন, ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের অবাধ ও একক 
অধিকার থাকবে একমাত্র মুসলিম লীগের এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিত্ব 
করবে শুধু হিন্দুদের। জিন্নার অনমনীয়তাঁর জগ্ত ভেঙ্গে গেল 
কনফারেন্স। 

তার কার্ধকরী পরিষদে হিন্দু ও যুললমান প্রতিনিধিদের সমান 
সমান আদন দিতে চাইলেন বড়লাট। কংগ্রেস বলল, ঠিক আছে, 
আমাদের কংগ্রেসী মুসলমানরাই যুলমানদের প্রতিনিধিরূপে 
মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আলনগুলিতে বন্থুন। কিন্তু জিন্না বললেন, 
কংগ্রেস নয় ওখানে বসবে মুসলিম লীগের লোক । 

ইংলগের পার্লামেন্টে ভারত সচিব লর্ড এ্যামেরি তা সন্থেও বললেন, 
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বিশ্বের অন্যান্ত স্বাধীন দেশের মর্ধাদা নিয়ে এবার অচিরেই ভারতবর্ষ 
মিত্রশক্তির পাঁশে এসে বন্ধুর বেশে দীড়াবে। 

এ্যামেরি আশা পোষণ করলেন, অচিরেই ভারতীয় কংগ্রেস 
শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিচালনার দায়ি গ্রহণ করবে। 

আজাদ হিন্দের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন মহা ভাবনায় পড়লেন 
নেতাঁজী। জার্মানির আত্মসমর্পণের কথা আগেই শুনেছেন তিনি 
ব্যাঙ্কে এসে । আরও শুনেছেন, রাশিয়।৷ জাপান আক্রমণ করেছে। 
এ অবস্থায় একা আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ব এশিয়ায় কিভাবে যুদ্ধ 
করবে তা সত্যি ভাবনার কথা । 

তবু সে কথা না ভেবে শুধু ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবতে 
লাগলেন নেতাজী । প্রায় রোজই সিঙ্গাপুরের অস্থায়ী আজাদ হিন্দ 
সরকারের বেতারে ভাষণ দিতে লাগলেন ভারতের উদ্দেস্তে। 
অক্লান্তভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রচার করে যেতে লাগলেন। তিনি 
ঘোষণা করলেন, পূর্ব এশিয়ায় আমাদের কাঁজ হবে দ্বিবিধ। প্রথমত 
১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে যুদ্ধ আমরা পূর্ব এশিয়ায় শুরু 
করেছিলাম, আজ মালয়কে ঘাঁটি করে সে যুদ্ধ আমরা চালিয়ে নিয়ে 
যাব। দ্বিতীয়ত আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার জন্য 
আন্দোলন করে যাব এবং রাশিয়া ও ইঙ্গ-মাকিন চক্রের মধ্যে যে 
কোন মতভেদের সুষোগ গ্রহণ করব। 

জুলাই মাস পড়তেই এবারও নেতাজী সপ্তাহ পালনের আয়োজন 
শুরু হয়ে যায়। নেতাঁজীর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মালয় ও 
সিঙ্গাপুরের অধিবাসীরা শুনবে না। ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই অর্থাং 
আজ হতে ছ বছর আগে এই দিনটিতে পূর্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ 
দল ও ভারতীয় ম্বাধীনত| লীগের ভার গ্রহণ করেছিলেন নেতাজী । 
এই দিনটিতেই, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 
করে যাবার পবিত্র শপথ নেন পূর্ব এশিয়ার অত্র প্রবাসী ভারতবাসী | 
সুতরাং এই দিনটি ভুলবার নয়। 





টোকিও যাবার মনস্থির করে বসলেন নেতাজী । জেনারেল ইশোদাকে 
এ কথা জানাতে তিনি টোকিওগামী একটি বিমানে নেতাজীর জন্য 
একটি আসনের ব্যবস্থা করে দিলেন । 

তখন আজাদ হিন্দের ভেশসলে, আবিদ হাসান, হবিবুর রহমান 
প্রভৃতি মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দেখলেন, নেতাজীর 
একা এখন জাপানে যাওয়া উচিত হবে কি না। তখন ঠিক হলে! 
কর্ণেল হবিবুর রহমান নেতাজীর সঙ্গে যাবেন। নেতাজী ইশোদাকে 
আর একটি আসনের জন্ত ব্যবস্থা করতে বললেন। 

১৭ই আগস্ট বেল! পাঁচটা পনের মিনিটে ডবল এঞ্সিনযুক্ত একটি 
জাপানী বোমারু বিমান নেতাজী ও হবিবুর রহমান ও কয়েকজন 
প্রবীন জাপানী সামরিক অফিসারকে নিয়ে সাইগন থেকে টোকিও 
রওনা হলেন। এ দিনই সন্ধ্যের সময় ইন্দৌচীনের টুরেনে প্লেনটি 
থামল। পরের দিন সকালে আবার রওন! হয়ে বেলা ছুটোর সময় 
ফরমোজার তাইহকুতে পৌঁছল । 

যাত্রীরা সব খাওয়া সেরে নিল এইখানে । বেলা আড়াইটার 
সময় আবার প্লেন ছাড়ল। কিস্তু উপরে উঠতে না উঠতেই প্লেনটিতে 
আগুন লেগে গেল। বিমানবন্দরের কাছে একটি পাহাড়ে তিনশে। 
ফুট উঁচুতে প্লেনটি পড়ে গেল। কর্ণেল হবিবুর রহমান নেতাজীকে 
টেনে বার করে আনলেন। তার জামায় তখন আগুন ধরে গেছে। 
ন্তোজী ও কর্ণেল হবিবুর রহমান দুজনেরই গায়ে আগুন। নেতাজীর 
মুখ ও মাথায় আর হবিবুর রহমানের হাত ও মুখে। ছুজনকেই আহত 
অবস্থায় তাইহকুর জাপ সামরিক হাসপাতালে ভন্তি করা হল। হবিবুর 
রহমানের বরাবরই জ্ঞান ছিল। নেতাজী প্রথমে জ্ঞান হারিয়ে 
ফেলেছিলেন। কিন্তু পরে চিকিৎসার পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। 
কিন্তু তারপর কি হয় হবিবুর রহমান ঠিক জানেন না। কারণ 
তিনি ছিলেন সেই হাসপাতালেই অন্য ঘরে। 

ছয় ঘণ্টার পর হবিবুর রহমানকে খবর দেয়া! হয়, নেতাজী মারা 
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গেছেন। পরে তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি চেয়ারে 
বদানো হয়! হবিবুর দেখেন, সামনে চাদর ঢাকা একটি মৃতদেহ 
শীপ্িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। মৃতদেহটি আপাদমস্তক ঢাকা! 
থাকায় সেটি সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি কর্ণেল হবিবুরের পক্ষে । হবিবুর 
একবার বলেন, যৃতদেহটি ভার হাতে দেয়া হোকঃ তিনি সিঙ্গাপুরে 
নিয়ে গিয়ে তাঁর সংকাঁর করবেন। কিন্ত তীকে তা দেয়া হয়নি এবং 
সেটিকে যথীসময়ে দাহ করে তাকে কিছু ভন্মাবশেষ দেয়া হয শুধু 

১৯৪৫ সালের ২১শে আগস্ট সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে 
নেতাঁজীর বিমান ছূর্ঘটনাজনিত এই মৃত্যু সংবাদ। কিন্তু কোন 
অত্রান্ত প্রমাণ শ্রাভাবে এই মৃত্যু সংবাদ বিশ্বীসযোগ্য হয়ে উঠতে 
পারল না সকলের কাছে। প্রচুর সন্দেহ আর অবিশ্বাসের অবকাশ 
রয়ে গেল এই সংবাদের মধ্যে । ভারতের এক প্রাস্ত হতে আর এক 
প্রান্ত পর্বস্ত ধ্বনি উঠল, এ সংবাদ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের কৃত্রিম ঘটনা; 
এ সংবাদ মিথ্যা । 

আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর আবিদ হাসান ও কর্ণেল সেগল 
হবিবুর রহমানের বিবৃতি বিশ্বাস করতে পারলেন না। কর্ণেল 
হবিবুরের হাতেও কোন অত্রাস্ত প্রমাণ নেই। তাকে ,বা যা বলা 
হয়েছে তিনি তাই রেকর্ডের মত বলে গেছেন। আবিদ হাসান 
বহুদিন ধরে নেতাজী ঘনিষ্ঠ সহচররূপে কাজ করেছেন। তীর মতে 
সাইগনে তেরউিচি ও উর্ধ্বতন জাপ সামরিক অফিপারদের সঙ্গে 
নেতাজীর একটি চুক্তি হয় । তাতে ঠিক হয় জাপানীদের সঙ্গে সঙ্গে 
আজাদ হিন্দ ফৌজও আত্মসমর্পণ করবে মিব্রশক্তির কাছে। কিন্ত 
জাপানীরা নেতাঁজীকে মাঞ্চুরিয়ায় নিরাপদে চলে যেতে সাহায্য 
করবে। সেখানে ইঙ্গ-মা্চিন চক্র গ্রেপ্তার করতে পারবে না তীকে। 
মাঞ্চুরিয়া থেকে নেতাজী চলে যাবেন রাশিয়া, এবং সেখানে গিয়ে 
অসমাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম আবার চালিয়ে যাবেন সম্পূর্ণ নতুন এক 
পদ্ধতিতে ৷ 
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সুতরাং আবিদ হাসান ও সেগলের মতে যেমন করে হোক 
১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া ভূখণ্ডের 
সীমানার মধ্যে নিরাপদে চলে গেছেন নেতাঁজী। সেখানে হয় তাঁকে 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে অথবা তাকে আধা-স্বাধীন অবস্থায় রাখ! 
হয়েছে । 

অনেকে মনে করেন নেতাজীর বিমানটি ১৮ই আগস্ট তারিখে 
ছুপুরবেলায় ফরমোজায় তাইহকুতে থামলে সেখান থেকে অন্ট বিমানে 
করে সোজা মাঞ্চুরিয়া চলে যান নেতাজী । যে বিমানটি তাইহকু 
থেকে টোকিও যাবার পথে ছূর্ঘটনার কবলে পড়ে এবং যাতে কর্ণেল 
হবিবুর আহত হন, তাঁর সঙ্গে নেতাজীর মৃত্যুর ঘটনাকে জড়িয়ে 
ফেললে অনেকগুলি অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে যাঁয়। 

নেতাজীর প্রিয় একটি রূপোর সিগারেটের কেস ও পড়াশুনোর 
জন্ত চশমা ছিল। এই জিনিস ছুটি তার বুশকোটের পকেটে সব সময় 
রাখতেন নেতাজী । কিন্তু বিমাঁন দুর্টনার পর পোড়া বা আঁধপোড়া 
অবস্থায় এই ছুটি জিনিস পাওয়া যায়নি। তাছাড়া নেতাঁজীর সঙ্গে চার 
বাক্স মূল্যবান গয়না ছিল। তার ওজন প্রায় ছুই থেকে আড়াই মন 
হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু মাত্র দশ সের ওজনের মত গয়না আধপোড়া 
অবস্থায় পাওয়া যায়। যাই হোক, এতগুলি গয়ন। যদি পাঁওয়। 
যেতে পারে তাহলে নেতাজীর সবচেয়ে ছুটি প্রিয় জিনিস যা তিনি 
কখনও কোন অবস্থাতেই ফেলে রেখে কোথাও যেতেন না নিশ্চয়ই 
পাওয়া যেত। বিমান দুর্ঘটনার পর নেতাঁজীর হাতঘভি হিসাবে 
ঘেটিকে দেয়া হয় সেটি নেতাঁজীর আসল ঘড়ি কি না সে বিষয়েও 
প্রচুর সন্দেহ আছে। নেতাজীর হাতঘড়িটি ছিল গোল। 
১৯৪৪ সালে টোকিওর ইম্পিরিয়াল হোটেলে তোলা নেতাজীর যে ছবি 
পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট দেখা যায় এই গোল হাতঘড়ি । কিন্তু বিমান 
দুর্ঘটনার পর যে হাতঘড়িটি দেখানো হয় তা চারকোণা। এর 
দ্বার বোঝা যায় বেশ কিছু গয়না ও তাঁর উপরোক্ত প্রিয় 
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জিনিস ছুটি নিয়ে তাইহকু থেকেই চলে যাঁন নেতাজী । তাঁইহকুর 
কাছে পাহান্ড় যে বিমীন দুর্ঘটনা হয় তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই 
তার মৃত্যুর। 

ফরমোজার হাসপাতালে সত্যি সত্যিই যদি মৃত্যু হয়ে থাকে 
নেতার ভহলে আহত ও অসুস্থ কর্ণেল হবিবুর ছাঁড়া অন্য কোন 
আই, এন, এর অফিসারকে সিঙ্গাপুর বা সাইগণ থেকে আনা হলো 
না কেন? তীর সৃতদেহ দাহ করার আগে শ্বশীনঘাটে তীর 
অনাবৃত মুখ ও দেহাবয়বের একটি ছবি তোলা হলো না কেন? 

নেতাজীর মৃত্যুর ঘটন! যদি সত্যি হত তাহলে এই ঘটনার কথা 
তিন দিন চেপে রেখে ধ৯৯-তারিখে প্রকাশ করা হলো কেন? 

নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে শোকে বিহ্বল হয়ে 
পড়েন আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকরা। এর পর 
সিঙ্গাপুর ও ব্যাঙ্ককে বৃটিশ সৈন্য নামলে মেজর জেনারেল কিয়ানি ও 
ভৌসলের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পন করেন। পরে 
তাদের ভারতে এনে দিল্লীর লালকেল্লায় বিচারের ব্যবস্থা করে বৃটিশ 
সরকার । 

এই সময় ভারতের মুক্তি ফৌজের জন্য সারা ভারত বিক্ষুব্ধ হয়ে 
ওঠে। বিশেষ করে বৃটিশ সরকারের দ্রমননীতি অগ্রাহ্া করে 
আত্মবলিদানের জন্ত এগিয়ে আসে দেশের প্রতিটি ছাত্র ও যুবক। 
কলকাতা ও বাংলাদেশে পুলিশী অত্যাচার চরমে ওঠে। 

লালকেল্লার বিচারে আজাদ হিন্দ ফৌজের কৌন্ুলীরূপে তাঁদের 
রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসেন ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ 
ও আইনজ্ঞ ভুলীভাই দেশাই । অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তীর 
শরীর ভেঙ্গে পড়লে ডাক্তার ভীকে নিষেধ করেন এ কেস করতে ] 
তখন ভুলাভাই বলেন, এদের রক্ষা করবার জন্য আমায় যদি মরতেও 
হয় ত মরব। অবশেষে তুলাভাই দেশাইএর অক্লান্ত চেষ্টায় আজাদ 
হিন্দ পক্ষের জয় হয়। তীর! যুক্তি পান। ১৯৪৬ সালের মার্চ 


মাসে তার মৃত্যুকালে জেনারেল শাহ নওয়াজ তার সঙ্গে দেখা করতে 
গেলে তিনি বলেন, যে সংগ্রামের জন্য তোমরা এত কষ্ট সহা করেছ 
সে সংগ্রাম তোমরা চালিয়ে নিয়ে যাও। নেতাজীর একদিন জয় 
হবেই। ভারত একদিন স্বাধীন হবেই। জয়হিন্দ! 
১. ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ওপনিবেশিক স্থায়ত্শাসন ও 
- ১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতা পেল ভারত। কিন্তু 
যে সর্বত্যাগ্সী মহান পুরুষ এই স্বাধীনতার জন্য এত সংগ্রাম করেছেন 
তার প্রচারিত মৃত্যুসম্পর্কে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তাপ রয়ে 
গেল ভারতবাসীর মনে । সেই উত্তাপের ঢেউ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের 
_ শাসনকর্তাদেরও স্পর্শ করতে থাকে মাঝে মাঝে। সে প্রশ্ন 
পার্লামেন্টেও ফেটে পড়ে । বিব্রত করে তোলে মন্ত্রীদের । তদন্তের 
দাবি ওঠে বিভিন্ন মহল থেকে। 
নেহেরু হে রব কানধের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নারী 
সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহ আমার মনে মেই। 
এ বিষয়ে কোন তদন্তের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, 
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১৯৫৫ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীকামাথের প্রশ্বের উত্তরে 
প্রধানমন্ত্রী গ্রীনেহের আবার জানান, এ ব্যাপারে একমাত্র তদস্তকার্য 
সম্পন্ন করতে পারে জাপান সরকার। কারণ গোটা ঘটনাটা! . 
ঘটেছে জাপানে । 

দিনকতক পরে অর্থাৎ ৬ই অক্টোবর তারিখে কলকাতায় 
অনুষ্ঠিত নেতাজী ন্মারক স্মৃতি সভায় জেনারেল শাহ নওয়াজ খান 
বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোন সরকারী তদস্ত কমিটি স্থাপনের 
পক্ষপাতী নন। 
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